হিন্ছৃবিত্ঞীনসুত্র। 


“মনুষ্যের কর্তব্য কি?” 


পবিত্র হিন্দৃত্ব সাধন । 
কেন? 
তবে শুনুন । 
মুল্য কত ? 
এখন বিনামুল্যে । 
সময়ান্তে ? 


পরার্থ মুদ্রা । 


মূল্য এত কেন ? 
এতৎ হিন্দু বিজ্ঞান ন্তত্রৎ | 


স্ীবিশ্বনিন্দুক রায়, ওরফে বি. এন. রাস প্রণীত। 
স্বিতীয় সংস্করণ । 


ভিটে 
১৩০৯ । 


_..___.__ হাঁ জা 
হইফ়াছিঙ্গ। দ্বিতীয় সংস্করণে মুল গৃহীত 


* প্রথম সংস্করণ বিন। মূলো বিতরিত 
'ব। প্রথম হইতে পাচ সংখা একে কাগজে যুলা ১৫০ দেড় টাকা, এ বাধাই 
ছুই টাক]। 


কলিকাতা 


৮০ 


২৫ নং রায়বাগান ষাট, ভারতমাইর যন্ত্রে, 
সামাল এণ্ড কোম্পান দ্বার! 
মুদ্রিত ? প্রকাশিত। 


২০ নস ্পভ্জ £ 


যিনি যষ্টি বসরের উদ্ধাকাল ভারতের রাঁজদণ্ড পরি- 
চালন করিতেছেন, ধাঁহার রাজত্বকালে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
প্রোটাবস্থায় উপনীত হুইয়াছি এবং যাহার রাজত্ব- 
কালে হিন্দ্ুবিজ্ঞান-সুত্র লিখিয়া সমাপন করিলাম, সেই 
* 'মারাধ্যা মাতা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার চরণ-কমলে 
আমার বু যত্বের ধন হিন্দু-বিজ্ঞান-সুত্র বা আত্মতত্ 
টং -ক্তি সহকারে উৎসর্গ করিলাম । 
৯. সক প্রণত_শ্রী বি. এন. রায় 
টি. ৮১ ্রস্থকার ( 


হা । ূ 


বিজ্ঞাপন র্‌. 


( ১ম সংস্করণ, এম সংখ্যাও শা. : এ 


ভাই ভারত-সম্তানগণ ! ঘোরতর ব্যবহার বিপ্লবের ফলে একদিন 
জন্মভূমির ক্রোড় হইতে অপস্থত হইয়া স্থানাস্তরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। 
অপস্যত হইবার কারণ বর্ণনা করিতে হইলে লোকে পাগল মনে করিত, 
সুতরাং বেদনা হ্রাসের পরিবর্কে বৃদ্ধি পাইত। পরে কোন আকম্মিক 
ঘটনায় আত্মতত্ব লিখিতে প্রবৃন্ত হইয়াছিলাম । ঘে প্রকার কুলটা স্ত্রী 
সহজ গৃহকার্ষ্যে বাস্ত থাঁকিয়া৪ আপন গ্তপ্তপ্রণয়ীর চিন্তা পরিত্যাগ 
করে না, আত্মতব্র প্রকাশের চিন্তাও আমার পক্ষে দেই প্রকার হইয়া” 
ছিল। সংসারে নানা প্রকারে লিঞ্টি হইয়া9 নিতান্ত নির্পিপ্রের স্যাক্স 
অধিকাংশ সময় অনিবাহিত করিয়াছি । উপার্জনের সময কেবল ঘোর 
দুশ্চিন্তায় বিনষ্ট হইয়াছে । ঈশ্বরের অন্থুকম্পায় শআাত্মতবের অভীপ্সিত 
সমালোচনা এত দিনে শেব হইল । এখন মূড়ামুখে পতিত হইলেও আর 
আক্ষেপ নাই । যে কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহা আমার 
শিক্ষার তুলনায় অনেকাংশে গুরুতর বিধায় মস্তিক্ষ নিশেষকপে ক্ষয়ের দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছে, আার চিন্তা করিবার সাধ্য নাই । আত্মতবের যে অংশ 
এখনও অপরিক্ষার আছে, ভরসা করি, দেশস্থ কৃতলিদ্যসম্প্রাদায় উহ! অনা- 
যাসেই পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন | দেশের শ্তামা, পাপিয়া, কোকিল 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র বি.. এন: রায়ের সহিত মিশিয়া এই সময়ে আপন আপন 
মধুর তানে ঝঙ্কার দিলে বড়ই 'অনির্ববচনীয় আনন্দের বিষয় হ্টত। সে 
যাহ! হউক, যে ছঃখে ভারত দগ্ধ হইতেছে, 'আমিও যে তজ্জন্ দগ্ধ হই- 
তেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই । অতএব আমার অন্তরস্থ ছুঃখগুলির মধ্যে 
কোন না কোনটা ভারতে বাঁপক এই বিশ্বাসে ভারতের অধঃপতন 


চি 
ঠা 


পি 


০০ 


সম্বন্ধে অস্তরের ধারণ! প্রকাশ করিয়াছি। ভারতসন্তানগণ ! সত্য বা 
কেবল প্রণাপ বকিয়াছি? হিন্দু বিজ্ঞান-সথত্র প্রথমে বিনামূল্যে বিত- 
রিত, কিন্তু সনযান্তে মূলা পরার্ধ সুদ্র|। ভাই সকল! বি. এন. রায় 
অর্দচন্্র কিনব! প্রক্কত পক্ষেই পরাদ্ধ মুদ্রা পাইবার সোগ্য? দীর্ঘকাল 
উদাদীনতার দরুণ, আত্মপরিবারের আনন্দ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হই নাই 
সত, কিন্ত ভারতের জন্য কি উপার্জন করিয়[ছি জিজ্ঞাসা করিবার বিষয় 
বটে। উনবিংশ শতাব্দীর মহামহোপাধায় পঞ্ডিতগণ ! হিন্দু-বিজ্ঞান- 
সুত্রের মূলা কত? " 
বর্তমান কালজোতে আমাদিগের ভ্রাতাদের ভ্রাতৃত্ব সাগরে ভাসিম্না 
গিয়াছে এবং যাইতেছে | বরং কর্্য পশ্চিম দিক্‌ হঈতে উদয় সম্ভব 
হইতে পাবে । কিন্তু আমাদের পুনরায় প্রক্কৃত পৌন্রাতৃত্ব সংস্থাপন সন্দেহ- 
স্থল। কানে কানেই আর আম্মরঙ্গরর উপায় নাই | যদিও ৬কালীনাথ 
রায় মহাশয়ের পুথাবলে আর 9 কিছুদিন পরিবারের বিশেষ কষ্টের সন্তা- 
বনা নাই, তথাপি দই দিন আগ্রে বা পণ্চাৎ দারাদবৃন্দের নেংটার পূজা 
বাতীত পরিত্রাণ নাই । আমরা কোনরূপে কাল কাটাইয়া চলিলাম, 
কিন্ত পরকাল নষ্ট অর্থাৎ আ'ত্মজদিগের আত্মরক্ষার সম্ভীবনা বিনষ্ট হইল । 
কোন প্রকার শিক্ষার বলেই ভ্রাতৃবৃন্দ আপন আপন বাহাদুরীর সীমা 
দেখিতে পাইলেন না, কিন্ত এখন ও সাবধান হইতে পারিলে বড়ই সুখের 
বিষয় হইত। হায় রে, রাজাসাহী বিভাগে সুপরিচিত পোতাজিয়! রায়- 
পাড়ার রায় পরিবারের জঞণ্ট শিথিল হইয়াছে, এককালে ছিন্ন হইয়া 
ংসমুখে পতিত হইতে আর বিলম্ব নাই। দেহের যে প্রকার অবসন্ন 
দশ! উপস্থিত, তাহাতে আর অধিক দিন বাচিবার আশ নাই । ভিখারীর 
দশা দিবা চক্ষে দেখিতে পাইলেও ভিক্ষা করিতে এখনও লঙ্ভা হয়। যে 
অগ্নিতে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়াছে, উহার প্রকৃত নিবৃত্তির হুত্রপাত বা 
পিতৃব্যের পদান্ুদরণ ব্যতীত এই দগ্ধ প্রাণ শীতল হইবার আশা নাই। 


কিন্ত আমি গৃহস্থ, সন্নাসী নহি। ভাই ভারতসস্তানগণ ! তোমাদের 
নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা এই যে, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, এই গীঁজেল 
ভ্রাতার পোষ্য ও পরিবারবৃনের প্রতি ভবিষ্যতে দয়! প্রীকাশের আবস্ত- 
তা বুঝিলে সকলে কৃপাদৃষ্টি করিও । 

হিন্দু বিজ্ঞান-থপ্র ৫ম সংখ) ভীরতেশ্বরীর হীরক জুবিলী উপলক্ষে 
লিখিত হইয়াছিল। ঘটনার চক্রে মুদ্াঙ্কিত হয়! প্রকাশ হইতে দীর্ঘ- 
কাল বিলম্ব ভইল। আমার বর্তমান ঠিকানা, গ্রাম চিথলিয়া, পোষ্ট 


মিরপুর (0. 3. 5. 2.) জেলা নদিয়! | 
গ্রন্থকার 


শ্্ীবিশ্বনিন্দুক পাগলা । 
বিজ্ঞাপন । 


( ১ম সংস্করণ, ২য় সংখ্যা! ) 

পাঠক গাঁজা, ভাঙ্গ সমাধা হইল, হুই্ষি বাকি থাকে কেন? আত্ম 
জ্ঞান যাহার সম্পত্তি দে আত্মরক্ষায় অসমর্থ কেন? ভাই রে, কেহ 
কি শুনিতে চাও? উঃ! ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে “প্রাকাওড পণ্ড” ( 
উহার বধ সাধন ব্যতীত আমাদের কথন? মঙ্গল নাই। এক কথায় 
বলিতে জানি ন!, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, “প্রকাও পণ্ড”। 
এক! সাধ্য নাই, আইস ভাই সকলে মিলিয়া সেই সঙ্কট-হারিপী 
ভারতেশ্বরী মাতা ভিক্টোরিয়াকে জানাই । ভাই আর বিলম্ব কেন? 


বিজ্ঞাপন। 


( ১ম সংস্করণচ ৩য় সংখ্যা ) 
পাঠক মহোদয়গণের নিকট সান্নয়ে নিবেদন এই যে হিন্দু বিজ্ঞান" 
লৃত্রের ১ম সংখ্যা প্রকাশ কালে যে ভাবে অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশ 


1৩ 


করিতে ইচ্ছ ছিল, মুহামেল উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছে । 
২য় সংখ্যায় সারি মাত্র লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি, গতিকেই অনেক 
কথা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । এধযাত্রায়ও সংক্ষেপে ধর্ম্মনীতির 
উপসংহার করিপাম | ঈশ্বর জীবিত রাখিলে ভবিষ্যতে বিস্তার করিবার 
আঁশ! থাকিল। আগামীতে রাজনীতি আলোচ্য হইবেক | 





হিন্ছ বিজ্ঞান স্তর 


আত্ম-তত্ত । 
ভাদ্র, ১ম সংখ্যা ১২৯০ সাল। 





ভূমিকা । 


০ € এটি ০ ও - 


পুরাকালে ভারতবর্ষে তস্বার্থিগণ গুরুতন্ব, আত্মতন্থ এবং. পরমতব্ব এই 
তিনটা বিষয় বিশেষরাপে শিক্ষা করিতেন । কালচক্রের পরিবর্তনে গুরুত্থ 
এবং' পরমতব্ের শিক্ষা ও অনুসন্ধান প্রণালী অনেক।ংশে লোপ হইলে? 
এ পর্য্যস্ত শ্রচলিত আছে, কিন্ত আত্মতত্বের শিক্ষা ও অনুসন্ধান 
গ্রণালীর এক প্রকার লোপ বলিলেন অভ্ভান্ত হর না*। মাহা. আছে 
তাহাও অনন্ত কাল-সাগার বিলীন হইবার উপক্রম তইল' পি 
গণের আনন্দ, উপচার প্রতি সহ, শক্তি উপাসন টি রা 
প্রবেশ এবং বৈষ্ণবগণের শ্রীকুঞ্চের বন্দ|বন-লীল ধ্তীগঞ্জ দাজারে 
কামবিষয়ক ক্রিয়া, গীত, আচার, অন্ষ্ঠ।ন বা [উক্ত টাউন শাল- 


দৃষ্ট হইয়া থাকে, তত্সমস্তই আত্ম-ং* নির্দদিত বাঁসাবাটীতে এবং 
আত্মতন্র- শিক্ষা ব্যতীত পবম বাসাবাটাতে অবস্থান কালে লিখিত 


২ ভিসার সুত্র 


2 কইল +:০-৯৯ী্টিকলিলি টি 


বর্ষণ এহ বে, ক্ষ দুরে থাকুক, দেই স্রনহদধিজ্ঞান পরার গ্রলয়- 
গার়োধিজলে বিপর্িত ' হ হইবার উপক্রম হইয়াছে । কামতত্ আত্ম 
নান্সের 'গ্রপান শাখা । প্র/চানগণ আন্যাগ্ঠ পর্শী গ্রতত্তি এবং উৎসাহ 
দানের সঙ্গে সাঙ্গ কামহর বিবেষূপে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু নব্য সন্প্রদার 
উহ। সন্বান্ততকরণের সহিত রণ কারন? নব্য-সম্প্রদায়ে যদিও বাঁ ছই 
একজন পাওনা খাঁর, উভাহাবা£ বার়দ্ভীত (পেটকের শ্াযি গকাস্ঠ 
সযল্যোকে ধাতিন না হস্র। বিরন কক্ষে ব্িয়। কখন কখনও দুই একটা 
গান গাভষা ন। উপদেশ দির। থাকেন শিক্ষিত সম্প্রদায় ' কাম 
শিক্ষ। কনা বা শিক্ষা, দ্র কি দোব? কামতস্ব সমাজের মুলতন্ত, 
ভালবাগার আদি তদ্থ এবং জীব্রে অবশ্য জ্ঞাতবা একটা বিশেষ তন্ধ। 
কামভক ব। কাম বিজ্ঞান সমাজে শিক্ষণ গ্রথ। প্রচলিত থ।কা। কি দোষ ? 
মন্তুধা হাতে পশু, পঙ্চী, কাট পভঙ্গাদি সমস্ত জীব, লঘু, গুরু” বৃদ্ধঃ 
পাগক, ভদ্র, অভদ, বনী, নি? ন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত" গ্রাতাকে নে তান 
আবদ্ধ 5 ভং্রজ, ব্ঙ্গানী, টা মোগল, আন্মানী, 
হন্দস্থানী, ভাতার, তুরকী, টান, নিষ্রো, মালর, দার্কিণ, স্নেভনিক, 
হর।নিক, টিউটনিক প্রভৃতি নে ভান্ধে আবদ্ধ ছিলেন, আছেন £ 
খাকিবেন, জ্ঞানীর তাহা আলোচনা করা কি দোষ? প্রাটীনগণ থে 
বিজ্ঞান সতত শিক্ষা, দক্ষ! আবাধন1, উপাসনা, আদল! চনা উপাদেশ এবং 
অশেষ প্রকার গ্রমাণ পরীগ্নদি করিতেন, বণ্ঠমান সৃসতা উনবিংশ 
সত সেই সুমহদিজ্ঞানের আ'লোচন। রহিত হইবার উপক্রম 
মনুযা। কে এহ তের উদ্দেশ কর না বাঁ করভন 
কবে না দেখিতে পা? হার! সাক্ষাতে, গোপানেঃ 
*উপায়ে ইহ সংসারের প্রীতোক মানব থে তস্বের 
এমান শতাকীর জ্ঞানিগণ তাহার সমুচিত 
নিভারসিটা, শিক্ষা ও সামাক্তিক 


হিন্দু-বিজ্ঞান-সুত্র। 


দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে গ্রন্থকারের মন্তব্য । 


হিন্দু-বিজ্ঞান-সথত্র প্রথম হইতে পঞ্চম সংখা। পর্যন্ত একত্রে পুনরায় 
মুদ্রিত ৭ প্রকাশিত হইল । সংখাগুলি সময়ে সময়ে গ্রাকাশ জন্ত গ্রাথম 
সংস্করণ বহু পাঠকের একত্রে দেখা ঘটে নাই । এখন সেই অন্তবিধা 
দুর হইল। ভারতে যে শোচনীয় লোম-র্ষণ কাণ্ডের অভিনয় আরস্ত 
হইয়াছে, ভরসা করি, দেশ ও বিদেশের স্তায়নি্ঠ দীশক্তিসম্পন্ন 
মহাত্মাগণ অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। দ্বিতীয় সংগ্করণে 
পুস্তকের কোন কোন অংশ সংশোধিত, পবিবর্তিত গ পরিবদ্ধিত হ- 
য়াছে। সংস্কারকালে পুস্তক লিখিবার কাল মস্তরে স্থির রাখিয়া, 
আমাকে সংস্কার কার্ধা সমাধা করিতে হইয়াছে । পারিবারিক ইতি- 
হাসের অংশেই অনেক নূতন কথ: সর্লিবিষ্ট হইয়াছে । জীবনব্যাপী 
পরিশ্রমের ফল সর্বাজন সমক্ষে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলাম। উহ! 
আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের দিন । ভাই পাঠক! ভউনিভারসিটার 
পরীক্ষায় কোন দিন আসন গ্রহণ করি নাই) একজন সিদ্ধপুরম? 
নহি। অপিচ, এল্সাইঞ্জ ডিপার্টমেন্টের একজন সার্টিফিকেট হোল্ডার, 
মাদৃশ ক্ষুদ্রের নিকট উহা অপেক্ষ! অধিক গ্রাত্যাশ। কর! গন্ভায় । 

হিন্দু-বিজ্ঞান-সথতর প্রথম সংগ্য। চিথলিয়া মাড়লালয়ে, দ্রিতীয় সংখ্যা 
চণ্তীগুর শ্বগুরালয়ে, তৃতীয় সংখা! পাবনা টাউন পার্বতীগঞ্জ ধাজারে 
মৃত কালীচরণ সাহার ভাড়াটিয়া! বাটাতে, চতুর্ণ সংখা উক্ত টাউন শাঁল- 
গাড়িয়। নূতন বঁজার রোডের ধারে মৎকর্তৃক নির্ষিত বাসাবাটীতে এবং 
পঞ্চম সংখা! মাতুলগ্রামে বর্তমান বাসাবাটাতে অবস্থান কালে লিখি 
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হইয়ছে । বিধাতার লাল! বুঝা! ভার, পুস্তকের কোন ছই সংখ্যা এক 
স্তান হইতে লিখিত হয় নাই । দ্বিতীয় সংস্করণ হিন্দুবিজ্ঞান-স্থত্র অন্ন 
পরিমাণে বিতরণ সম্তাবন! থাকিলেও সমস্ত বিতরিত হইবে না । প্রকৃত 
পক্ষে উহ! মৃল্যবান্‌ এবং আদরণীয় পদার্থ কিনা? পরীক্ষার জন্ত বিক্রয় 
করা! হইবে । দ্বিতীয় সংস্কবণে গাজা, ভাঙ্গ গ্রভৃতি অংশগুলি অনেকে 
উঠাইয়। দিতে অনুরোধ করিয়।ছিলেন; কিন্ত যোগধুক্ত তন্ময় অবস্থায় 
যাঠা লিখিত হইয়াছে, যোগবিহীন অবস্থায় তাহ। পরিবর্তন করিতে 
প্রবৃত্তি হইল ন।। 

হিন্দু-বিজ্ঞান-স্তর পঞ্চম সংখ্যা কোন কোন অংশে পুনরাবৃত্তি দোষে 
কলুধিত, 1কন্ত ভাই পাঠক, চতুর্থ সংখ্য। প্রকাশ কালেই কৈফিয়ও লিখি- 
যাছ যে “ছুইদ্ষিতে ডোজের পর ডোজ চাই” নতুবা ভারত আনন্দময় 
হহবে না। কেবণ ছুইটী মাও ডোজ ঢালিয়াছি, আর কয় ডোজে 
ভাগত আনন্দময় হহতে পারে, বুঝিতে অক্ষম। মনে মনে বড় আশা 
ছিল যে, দেশের শ্যামা, পাপিয়া, কোকিল প্রভৃতি এই ক্ষুদ্রের সহিত 
মাপিমা ৭ মিশিয়। আপন আপন মধুর তানে ঝঙ্কার দিবেন ব! ভারতের 
জন্য সুধ! ঢালতে আরম্ত করিবেন। আমিও বথেষ্ট সাহাযালাভ করিয়া 
শতাব্দীর পথ নিমেষমধ্যে অগ্রীসর হইব) হায় রে, হতভাগ্যের সেই 
আশ! দুরাশায় পরিণত হইল । ভগবান্‌ ছুই কলম লিখিবার শক্তি সকল 
ব্যাক্তকে প্রদান করেন নাই। দেশস্তক লেখক সম্প্রদায়! শক্তির 
অপব্যবহার না করিয়! এই ক্ষু্রের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিলে বড়ই 
অনিব্বচনীয় আনন্দের বিষয় হইত। আপনাদের কৃপা হইলে, ভরসা 
করি, অন্নকালমধ্যেই অকুল সাগরে কুল দেখ! যাইত। আপনাদের 
সাহায্য ব্যতীত জীবনের মহাব্রত পুর্ণ হইবার আশা! সুদুরপরাহুত। 
অনুগ্রহ পূর্বক সকলে একবার কৃপাকটাক্ষ করুন। , 

কেহ কেহ বলেন যে, আমি বৃটিশসিংহের নিন্দনীয় দৌষ ব্যতীত 
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প্রশংসার যোগ্য (কছুত দোখতে পাই নাই | কিন্তু উহা নিতান্তই ভ্রম। 
আনি মুক্তকঠে এসং কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বারস্থার স্বীকার করিতেছি যে, বৃটিশ 
সংভ যে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন, কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার 
ফলেই মদুশ তে]কে তন্দু-বিজ্ঞান হু রচনা এবং মুদ্রাঙ্কন পুর্ববক সর্বব- 
জন সমক্ষে উপস্থিত করিতে সক্ষম হহয়াছে। প্রশংমা অপেক্ষা নিন্দনীয় 
বিষয় বর্ণনায় ভারতের বিশেষ স্বার্থ আছে জন্ঠহ নিন্দনীয় বিষয়ের 
অন্ুমন্ধান করিয়া । ভগবান্‌ ভারতেশ্বরের মঙ্গল করুন। দেশীয় 
সংবাদ বা সাময়িক পত্র মমূহে সমযে খমষে হিন্দু-বিজ্ঞান-স্থত্রের সমা- 
লোচন| প্রকাশ হইয়াছে । বে পত্রে যাহাই প্রকাশ হইয়া থাকুক, 
আমাকে প্রদান করিতে সক্ষম হইলে মুণা দিতে সম্মত আছি । ছবি তীয় 
সংস্করণের যেকোন সমালোচনা এ রূপে গুহীত হইবে | হিন্দ 
বিজ্ঞান-স্ত্রেপ সমালে।চন। সংগ্রভই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য । 
হিন্দু-বিজ্ঞান-স্থত্র কেবল মসল্ল! বাধা কাগজে পরিণত অথবা প্রতোক 
শিক্ষিত বাক্তির গুহে গ্ৃপঞিকার হায় বিরাজ করিতেছে । ইহা সময়ে 
অবশ্তন প্রত্যক্ষ হইপে | কিন্তু অবস্থ] দৃষ্টে যাহা 'অন্চমান হয়, আহাতে 
আমি জীবিত থাকিতে উহার কোন আদর সম্ভাবন| নাত । আমাকে 
দগ্ধ হৃদয়ে সংসার হঠতে অপস্যত হইহেহ হইবে। উহা বুঝি ব| বিধা- 
তার অভিপ্রায় । কিন্তু ভা সকল, সাংসারিক নান! স্থখের আশায় 
জলাঞ্জলি (দিয়া, স্তরের প্রকৃত এঁকাস্তিকত! সহ পরিশ্রম করিয়াছি । 
ভারত কখনও বর্ধরের জাতি নহে। ভগবত্রুপায় একদিন সমস্ত 
হৃদযঙ্গম করিবে এবং কঠোর সাপনাবলে নররূপী দেবগণকে প্রসন্ন 
করিয়া, ব্যবহারশাস্ত্রের বর্তমান আন্গরিক ভাব বিলোপ পূর্বক ন্যায়ানু- 
মোদিত সংস্কার করিয়! সত্য এবং শাস্তিপথে অগ্রসর হইবে । অথব! 
প্রাচীন ব্যবহারশান্ত্র এককালে দগ্ধ করিয়া, রাজার দেশীয় ব্যবহার- 
শান্ত্রাবলম্বনে নূতন সত্যান্গসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। বর্তমান দাবাগ্নি 


নির্বাণ হইবে, আর থাকিবে না। ভাই ভারত! তোমার অবজ্ঞা! ভন্ত 
আক্ষেপ নাই তুমি শ্রদ্ধা কর বা না কর কণে শ্বাস থাকিতে 
যথাসাধ্য তোমার হিতচিন্তায় বিরত হইব না। কিন্ত ভাই সকল, 
মনে মনে বিশেষ ভয় ৪ আক্ষেপ এই হয় যে, বি. এন: রায়, পাগলার 
অস্তিত্ব সংসার হতে হঠাৎ বিলুপ্ত হইলে, সমস্ত হৃদয়জম করিলেও বুঝি 
বা শতাব্দী পিচাইয়! পড়। একাল মধ্যেই কবির মহাবাক্য “ও কি 
শেষ নিবেশ রসাল রে" যদি ফলিয়! যায়! অহ! তাই কি বিধা- 
তার ইচ্ছা! ? 

হিন্দু বিজ্ঞান-হৃত্র-লেখকের একটা অঙ্ক অভিনয় এবং চিরপোধিত 
আশা পূর্ণ হতে বাকী মাছে । মর্মবাগ! রাজোশ্বরের কর্ণগৌচর জন্য 
বিহিত পথে এ পর্যন্ত কোন চেষ্টা হয় নাই । যে সময়ে পঞ্চম সংখ্যা 
যকগস্থ এবং হিন্দু-বিজ্ঞান-স্ত্র ভারত মাতা ভিক্টোরিয়ার পাদপদ্মে উৎসগ 
করিতেছি, তখন বড় আশা! ছিল যে, মুদ্রাঙ্কন সমাধা হইলে পাঁচ সংখ্যা 
একত্রে বাধাইয়। আর ছুই চারি ফৌটা। অশ্রুবিন্দু সহ, সেই দয়াময়ীর 
চরণযুগলে উপহার দ্িব। কিন্তু বিধাত! বাঁদ সাধিলেন | বিতরণ বাদে 
প্রথম হঈটতে চতুর্ণ সংখ্যার অবশিষ্ট খণ্ডগুলি, গৃহদাহে পঞ্চম সংখ্যা 
প্রেস হইতে প্রকাশ হইবার পূর্বেই ভম্মীভূত হইল । পুস্তকের পুন- 
মু্্রাঙ্কন আরম্ত হইল, কিন্তু উহা! সমাধার পূর্বে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টো- 
রিয়। জন্মের মত ফীঁকি দিয়। পরলোকে গমন করিলেন । মন্তকে বজাঘাত 
হইল অথবা আকাশ যেন ভাঙ্গিয়৷ পড়িল! দয়াময়ীর চিন্ত দ্রব করিয়া 
"আমার সন্তান যেন থাকে ছধে তাতে” এই মহতী কামন। সিদ্ধির 
আশা! সমূলে বিনষ্ট হঈল। হায় রে, হততীগ্যের বাতাসেই দয়ার সাগর 
শুষ্ক হইল! 

পাবন! টাউনে বয়ন্ত এবং প্রিয়বন্ধ শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্যমোহন নিয়োগী 
বি. এল, মহাশয়ের বাঁসায় একদিন হিন্দু-বিজ্ঞান-স্ৃত্রে, আলোচিত ভার- 


তের ছুরদৃষ্টের কথাগুলি রাজোশ্বরের কর্ণগোচর করা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উপ- 
গ্িত হইয়াছিল। নানাবিধ আলোচন! কালে উক্ত মহাশয় আমাকে 
বলেন যে, বর্তমানকালে নিষ্ফাম সাধুর অস্তিত্ব কেবল মুখে, কার্য্য- 
তায় বড় বেশী নাই। কেবল বেগার ও অন্গরোধে আপনার 
অভীগ্িত ফললাতের সম্ভাবনা নাই। যদি রীতিমত ফি (6০) দিয়া 
মন্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তুসার ইংরেজীতে শন্কলন 9 মুস্রাঙ্চন করিতে সক্ষম 
হন, তাহা হইলে রাজোশ্বর ও মহামহিম রাজপুরুষদিগের নিকট প্রের 
পের সুবনোবস্ত হইতে পারে । বঃন্ত ও প্রিয়বন্ধু শ্রীধুক্ত জগচ্চন্ত্র রায় 
এল. এম. এস. মহাশয়ের বাসায় সময়ান্তরে উল্লিখিত বিষয়ে পুনঃ গুসঙ্গ 
উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত ছূর্গাকাস্ত চক্রবস্তী ও শ্রীবুক্ত সীতানাথ অধিকারী 
এম. এ. বি. এল: মহাশয় ছয় বলেন যে ফি (2৫) ন| দিলে কার্ষ্যোদ্ধারের 
আশ! প্রকৃত পক্ষেই কম। যদ আপনি উহাতে সম্মত হন, আমর! 
সমন্ত পাবনা বারের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিব এবং যদ্বারা সার সঙ্কলন 
পূর্বক আবেদন লিখাইলে সুবিধাজনক হইতে পারে, কমিটীতে পরামর্শ 
করিয়া স্থিরতর করিব। অনেকে পরিশ্রম যদিও করিব, তথাপি ফি দ্বারা 
আবদ্ধ একটী বিশেষ লোক চাট, নতুব। কার্ষ্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। 
আমি ফি (5৩) দিতে স্বীকার হইলে? পুস্তক মুদ্রিত ন! থাকায় 
এ পর্য্স্ত কোন চেষ্টা হয় নাট । পুস্তক পুনমু্শদ্রত হওয়ায় এখন 
সবসময় উপস্থিত হইল। পাবন! বারে আমার ছুইটা ভ্রাতা উকীল, সুতরাং 
পাবন! উকীল মহালে আমিও সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার পায়! থাকি 
পাবন! বারের সাহায্যে কোন আবেদন লিখিত হলে আমার পক্ষে যোগ 
দেওয়! যে প্রকার সুবিধাজনক অস্ত্র কুত্রাপি তদ্রুপ নহে। হিন্দু- 
বিজ্ঞান-স্ৃত্রে আলোচিত ভারতের ছূর্দশার কথ! রাজ্যেশ্বরের কর্ণগোচর 
কর! সম্বন্ধে পাবন| বারের সম্মান রক্ষার্থে কত টাকা ফি (6৫) দেওয়া 
উচিত ভাবিয়া! স্থির করিতে পারি না। সে যাহা হউক, অর 
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বিজ্ঞাপন দ্বারা একশত টাক! দিতে স্বীকার হইলাম । সকলে অযোগ) 
বিবেচন| করিলে বেশী দিতেও আপন্ছি নাই । পাবন1 বার দয়া করিয়া 
ভার গ্রহণ করিলেই আশ্বস্ত হইতে পারি) তাহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি- 
পুটে ভিক্ষা এই যে, অনুগ্রহ পুর্ব ভার গ্রহণ করিয়! কার্ষের স্ুবন্দোবস্ত 
করিশে কৃতার্থন্মন্য এবং চিরবাধিত হই। পাবন1 বারের যোগ্যতার 
উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে ৷ বঙ্গের মহামান্য হাইকোর্ট বারে হিন্দু 
মুসলমান ও খুষ্টান জাতীয় অনেকানেক মহামহিম মহাত্মা বিরাজ 
করিতেছেন । উপস্থিত দুর্দিনে তাহার! এই ক্ষুত্র পল্লীবাসীর প্রতি 
একবার কৃপা-কটাক্ষ করিবেন কি? 

হিন্দুজাতি বহুবিপ্রবে বিধ্বস্ত হইয়াও পুনরায় স্থিতিশীলতার পরিচয় 
প্রদান করিয়াছে । কোন না কোন মহাপুরুষ ভারতে অবতার হইয়! 
পতনোন্ুখ হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়াছেন । শ্রেচ্ছ সংঘর্ষে যে মহাবিপ্লব 
উপস্থিত, উহ! হইতে রক্ষার অন্য কৈ কোন মহাপুরুষ ত এপধ্যস্ত দেখ! 
দিলেন না । বিধাতার ইচ্ছা বুঝি এখনও পূর্ণ হয় নাই । হায় রে, কোন্‌ 
পন্থা অবলম্বন করিলে স্তারত সিদ্ধির পথে অগ্রনর হইতে পারে, কে বুঝা- 
ইয়। দিবে? চিরদিন মৃত্যুযন্থণ! সহা অপেক্ষা মৃত্যুতবন আশ্রয় করাও 
ভাল। ভাই ভারত, তোমাদের জন্য যাহ! কর্তব্য বুঝিয়াছি, সাধ্যান্সারে 
সম্পাদনের চেষ্টার ক্রটা করি নাই। যদি তোমাদের কর্তব্য বুবিতে 
ন। পার তবে নিরুপায় এবং আমার আর কোন সাধ্য নাই। 

মর্ধব্যথা ভারত-সআটের কর্ণগোচর করা উপলক্ষে সমগ্র হিন্দু 
বিজ্ঞান-হৃত্রের ইংরেগগী অনুবাদ বাতীত, অংশ বিশেষ পরিত্যক্ত হইলে 
আমার চিত্ত প্রত পক্ষে সন্তষ্ট হইবে না। পাঁবন। বার এরং অন্থান্তের 
পরামশে যদি উহা! যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, অপিচ যদি প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিয়। দরবার করাও আবশ্তক বিবেচন। হয় ;।উহার বায়ভার বহন্ন 
বর্তমান অবস্থান্থপারে আমার .পক্ষে অলাঁধ্য। এদিকে উপবুক্ত চেষ্ট 
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ব্যতীত, কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। জ্ঞানরাজ ও ধনরাজদিগের 
সাহাষ্য ভিন্ন অভীষ্টসিদ্ধির আশ! নাই। অগত্য। বাধ্য হইয়া! ভারতের 
জ্ঞানরাজ ও ধনরাজদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিগুটে ভিক্ষা করিতেছি । 
যাহার যাহা উচ্ছা সাহাধা দিয়! বাধিত করুন। ধে পীড়ার চি'কৎস! 
জন্ত বি. এন, রায় লালায়িত, উহা কেবল বি. এন. রায়ের গীড়া 
নহে; সমস্ত ভারতভূমিই উহাদ্বারা আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত । যদি 
অর্াপি কেহ কিছু বুঝিতে না পারিয়! থাকেন, ভারতের ঘোর ছুর- 
দৃষ্টের কথা সন্দেহ নাই । 

ভারতের বর্তমান সআাট যুবরাজভাবে যে সময়ে কলিকাতা মহা- 
নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, প্রিন্সেপ্‌ ঘাটে এবং ওয়েলিংটন 
ছ্বীটে তাহার রূপ ছুইবার নিরীক্ষণ করিয়াছ। সে এক দিন আর এ 
এক দিন। এখন দেখ! ঘটিলে নেত্রাসারে চরণবুগল ধৌত করিয়া 
ভারতের স্বার্গসিদ্ধির চেষ্টট করিতে পারিতাম। ম্বা্গের জন্য রাজাব 
নিকট আবেদন দোষের কথা নহে। মনুষাজাতি বড়ই স্থার্থপর | 
স্বার্থ সাধনকালে বহুলোকের স্আায়ান্তায় বোধ থাকে না। মনুযোর 
অন্তায় স্বার্থপরত! প্রবৃত্তি রাজশাসনে নিবুত্তি অসম্ভব জানিয়াগ, দেশ- 
বিদেশে মহীপালগণ আইন, আদালত প্রভৃতি নানা পায়ে অন্যায় 
স্বার্থপরদিগকে সর্বদা দমনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন । পৃথিবী- 
পতিগণ প্রজার ন্যায়ান্ছগত স্থার্থরক্ষায় ত্র করেন জন্তই রাঁজকর দেক্স। 
প্রঞ্জার ন্যায়ান্থগত স্থার্থরক্ষায় যে রাজার দৃষ্টি নাই, তিনি রাজন্তসমাজে 
রাজকর গ্রহণে অনধিকারী রূপে পরিগণিত । দেশ বিশেষে কোন 
কোন রাজ! বান্টি (13০8709 ) দিয়াও প্রঙার স্থার্ঘরক্ষার জন্য চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। ভারতের স্বার্থে ভারতেশ্বরের পুর্ণ দৃষ্টি নাই, উহা 
সম্পূর্ণই আমাদের ভাঙ্গ! কপালের দোষ । 

সৌভাগ্যবতী ভিক্টোরিয়ার অধিকারকালে হিন্দুশাস্ত্রম্মত একটী 
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দোষ জন্মিয়ছিল। হিন্দুশাস্ত্ান্থনারে জীবের পুরুষ অধ্ধ খণ্ড এবং 
প্রকৃতি অর্ধ খণ্ড, উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়! পূর্ণত্ব সম্পাদন করে। 
যুগলের কেহ মৃত হইলে বাহার অর্ধেক শরীর মৃত তাহার পূর্ণতা! 
কোথায়? রাজশরীর যুগলমুন্তি না হইলে দিংচাসনের ক্রটা থাকিয়! 
যায়। মাতা ভিক্টোরিয়ার অধিকারের শেষভাগে, উল্লিখিত শাস্তর- 
সম্মত দোষ জন্মিয়াছিল। মাতৃরূপা! ডেনিশ রাজদুহিত। সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্ত! 
আলেক্জেন্্া মহাশয় আমাদের নবীন সম্রাট, শ্রীল শ্রীবুক্ত 
সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের বামে থুগলরূপে উপবেশন করিয়া তাহার 
ূর্ণত্ব সম্পাদন করিতেছেন । পূর্ণের নিকট বিহিত পথে চেষ্টা হইলে 
আমাদের আশা অবশ্তই পূর্ণ হইবে। 

পিতঃ সপ্তম এড ওয়ার্ড বাহাছুর ! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি। 
লেখকরূপে জীবনে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, সমস্তই মাতা ভিন্টে|- 
রিয়ার পাদপদ্ধে উৎ্সর্গ করিয়াছি । তোমার পাদপদ্মে কিছু উৎসর্গ 
করিতে না পারিলে মনের ক্ষোভ থাকিয়া! যায়। ভগবান্‌ জীবিত 
রাখিলে এ ক্ষোভ রাখিব না । হিন্দু বিজ্ঞান-সৃত্র বা আত্মতত্ব মধ্যে 
মধ্যে সমাপ্ত হইল বলিয়! প্রকাশ করি সত্য বটে, কিন্ত শত সহম্র 
গ্রন্থকার জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিলেও যে আত্মতন্ব সমালোচন! সমাপ্ত 
হয় না ব হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে তাহার আবার সমাপ্ত কি? 
অতএব আত্মতত্বের আরও একটী সৎথ্য৷ বৃদ্ধি করিয়। তোমার পাদপদ্সে 
উৎসর্গ করিতে কৃতনংকম্ম হইলাম। পূর্বপ্রকাশিত সংখ্যাগুলি 
থিওরেটিক্যাল. ([1১০০:০:)০৪1 ) বা/তীত প্রাযাক্টিক্যাল্‌ হিন্দত্ব বুঝিবার 
পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। প্রাযাকৃটিক]াল্‌ (1১:৪০1০91) হিন্দুত্ব বুঝাইবার জন্ত 
পুস্তকের আরও একটা অধ্যাক্ বৃদ্ধি করিব। যদ দৈবাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
হই, আমার হস্তলিপির অনুসন্ধান করিলে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কিছু না 
কিছু পাওয়! যাইবে । উহ স্বার! মানবজাতির বিশেষ উপকার সপ্তাবন। । 
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সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাছুর ! তুমি সিংহাপনে উপবেশন করিয়াই 
আশ্বাস দিয়াছ যে, “আমি ভারতের উন্নতি করিব।” ভারতের উন্নতি 
তোমার অন্তরের কামনা হইলে কেনই বা উন্নতি না হইবে? অৰ- 
নতির কারণ পরিত্যক্ত না হইলে উন্নতি হইতে পারে না। এই 
ক্ষুদ্রের রচিত হিন্দু-বিজ্ঞান-হৃত্র, ভারতের অবনতির কারণ হৃদয়গম 
করিতে যদি তোমার অণুমাত্রও সহায়তা করে, তাহা হইলে সার্থক 
পরিশ্রম কবিয়াছি ! পিতা হে, শত শত নদী সরোবর থাকিলেও কেবল 
ধারাভলেই চাতকের পিপাসা নিবুহি হইয়া থাকে । ধারাজলমাতৃভাষ! 
বাঙ্গালার বিশেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অন্তরের পিপাসা মিটাইয়াছি। 
হিন্দু বিজ্ঞান-্ত্র বঙ্গভাষায় রচিত। যদি উহার ইংরেজী অনুবাদে 
কৃতকার্য হই, পাদপদ্ধে উপহার দিব। রাব্ধরাজেশ্বর, আপাততঃ প্রণাম 
পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি ! 

উপসংহাবে যাহার রাজ প্রতিনিপিত্বকালে হিন্দুবিজ্ঞান-হৃত্রের ২য় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল, সেই মাননীয় € মহামহিম পিত। শ্রীযুক্ত কার্জন 
বাহাছুরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি। পিতা হে! ভিক্টোরিয়। তোমাকে 
আপন প্রতিনিপি বা আমাদিগেব রক্ষাকর্তার পদে নিবুক্ত করিয়া ইহ- 
লোক হইতে মপস্থত হতয়াছেন' ঠিনি কাকি দিয় জন্মের মত 
পলাইয়ান্েন বটে, কিন্তুতুমি এখন? পলায়ন করিতে পার নই; 
ভারতের রক্ষাকর্তী রূপে বিরাজ করিতেছ | পিতঃ ! যেন অগ্নিময় বজ্প- 
গোলক মন্তক ভেদ করিয়াছে; লৌহ সুতাক্ষ বাইওনেট বক্ষঃস্থল 
বিদীর্ণ এবং উদরে প্রবেশ করিয়া নাড়ীন্ড়ী বাহির করিয়াছে? 
অথবা ফীসিবস্ড গলদেশে পরিধান করিয়া শুন্তে ঝুলিতেছি, অথচ 
কচ্ছপসদৃশ প্রাণ কোনকপেই বহির্গহ হইতেছে না। জলস্ত অগ্রিতে 
অস্থি ও মজ্জা গ্রভৃতি যেন সর্দাত দগ্ধ হইতেছে। ঈদৃণ যন্ত্রণা সহা 
করা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল । পিঠা ভে, রক্ষা কর। জ্ঞান লোপের 


গত 


পুর্রে আত্মহতা ক হিনু সন্তানের পক্ষে অসাধা। মুগচ্ছেদন ব্যতীত 
উল্লিখিত বন্ত্রণার হস্ত হইতে অবাহতির স্পায় দেখি না। যদি তোমার 
নিকট পরিরণের অন্য উপাম না থাকে এবং রঙ্গ! করিতে না পার, 
তবে দয়। করিয়া তোগার প্রচও ভরবারির আঘাতে মদীয় মস্তকটা 
ছেদন পূর্বক মহ।তাপে শাস্তি প্রদান এবং পরিত্রাতা নামের সার্থকতা 
সম্পাদন কর। পশুরাজ, তোমাৰ সুতীক্ষ দষ্রা ও নখরেব ভয়ে তার- 
তের অন্য কোন ভীব উল্লিখিত কার্ধে সাহমী হইবে না। স্ৃতরাং 
স্বয়ং তোমাকেই উক্ত কাঁধা করিতে হইতেছে। পিত| হে, পরি- 
ভাণকর।' 

যদ বশ, তোমাদের তাপ নবুন্ভি জন্য কোর্ট আছে, মোটা মোট! 
বেঙনে বিচারক সমূহ নিথুক্ত আছেন; আবেদন কর, শান্তি পাউবে। 
কন্ত পিতা ভে, কোটের অহাচারের বিকদ্ধেই আমার আবেদন 
তোমার কৃপাদুষ্টি ভিন্ন নির্ুতির অন্ত উপায় নাই । রাজগ্রতিনিপি ' 
তোমাৰ কোট, হো'জসলেচার এসং অন্তান্য মহামহিম বাঁজপুরুষগণ 
সকলেই ভ্রান্তির দণায় পঠিত হইরাছেন। বদি বল, সকলে ভ্রান্ত আর 
বি. এন. রায় সতা বুঝিনাছে, ইহা গাঞুকার শক্তি বা পাগলের 'প্রলাপ 
ভিন্ন অন্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করা ঘাইতে পারে না। কাজ্জন! তুমি? 
একজন লেখক, লেখকের অন্তরের স্বাধীনতা তোমার ধারণ। আছে। 
ক্ষুদ্র হলেও শাক্তসন্তান বি. এন. রায়ের বুক দমিয়া বাবে না। 
ভারতের কোর্ট, লেজিম্লেচার ও অগ্ান্ত রাজপুকষদদিগেব সঠিত 
মহামহিম অধিরাজবৃন্দের পাগলামি রইন্ত বর্ণনা উদ্দেশ্তেট বিশ্বনিন্দুক 
বি. এন. রাঁয় লেখনী ধারণ করিয়াছে বুটিশসংহ, বিচারক ত তুমি । 
একবার করঘোড়ে জিজ্ঞাসা করি, পাগল কে? তুম কিনা আমি। 
যদি স্থায় বিচার কর, সত্য অবশ্ঠই নির্ণয় হইবে। হায় রে, অভাগা 
ভারত লঙ্গাহীন পাগলের স্থার আর কতকাল ঘুরিয়৷ বেড়াইবে 
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এই পাগলার মস্তক ওজন করা ইচ্ছা থাকিলে, মলিখিত 
448 00910650906 107006 81181010910065০980701], 000 701) 15 
106910010- এই ইংরেজী বাকাটী রাজাদেশে ভারতের গণ, মান্ত ও 
উন্নত প্রত্যে ক প্রাচীন হিন্দু বা মুসণমান পরিবারের দ্বাবদেশে লিখাইয়। 
দাও। আচবে সবিশেষ হ্বদরঙ্গম ১ইবে এবং কে পাগণ এই কঠিন 
সমস্তারও মন্পুর্ণ 3010001 বা মীমাংসা হবে । অন্যথা জীব*5 অবস্থায় 
গজন বা মীমাংসা আদ কিছুহ হইল না। 

কাজ্ধণ। ত্কস্থলে দাহা বাল না। বেন, আমার মাথাটা কিন্ত 
আর নাহ; ভন্মে পরিণত উইবাছে। মন্তকের শায় একটা পদার্থ 
গলদেশে সংনগ্র দেখিনা অনেকে মননে সনষে মস্তকেন আত্তত্বে ভন 
কণেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান বাহাকে মগ্তক বণে, তাহা বহুকাল হইল 
বিনষ্ট ভহযাছে । বঙ্গে পরেন্দভূমি পা বঞ্টমান বাজসাহাবিভ।গ 
আগার জননা জন্মক্ুম। শেষ স্্রগাদপি গণীমপী ভূমির ক্রোড়ে বাম 
করিতে কি আমার সার বাধন; স্ত তা আমাকে ভ্রেড় হহতে 
নামাইযা দিয়াছেন । মাদগ মপাভাগে একবার গস্কপার্শে নাউতে 
সাহস করিধাছিগাম, কিন্ত মাভা পুনবদাব দুরে নিক্ষেপ করিয়াছেন । 
হার “৭, প্রায় বিংশাতি বং্মণকাল নির্মামিতের নায় সমস্ত পারবারের 
সহৃত কেবল বনে বনে পশ্রঘণ করিতেছি । রাজাজ্ঞায় নির্বাসিত 
বাক্তিও বিংশতি বহসর অন্তে মুক্তি পায়। কিন্তু আমার বুঝ চির- 
নিন্নাসন, এ জন্মে আর মুক্তি নাই! এহেন ছর্দশায় পতিত হইলে, 
কোন্‌ বাক্তির মন্তক দেহে থাকতে পারে? মপ্তক আর আমার 
দেহে নাই । দেহ কবন্ধলৎথ পৃথবাতে শুধুষ্ঠ কেবল পেই পে নৃহ্য 
কারষ। বেড়াইতেছে । কিন প্ররুতপক্ষে ঘন্তক দেহের সহিত সংলগ্ন 
থাক। হেতুই বন্ত্রণায় জীবন্ত দগ্ধ হইভেছি। সহ্য বুঝিতে হইলে যাহ! 
নাই, তাহাব জন্য যন্বণাভোগ নার উপস্থিত বৃদ্ধ ও অবসন্ন দশায় ভাল 


লাগে না। ভারতের আমার মুণটী দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম 
হইলে, যে যাহাই বলুক, আমি কিন্ত পরিত্রাণ পাইতাম । 
কার্জন বাহার ! আদার পৌর ও দৌহি্রাদি জনিয়াছে। তাহার! 
এখন বাটার অঙ্গনে থেই ধেই নৃতা করিয়! বেড়ায় ও নানা মিষ্ট কথা 
বলে । তৃতীধ পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি । দীর্ঘকাল ভীবিত থাকিয়া 
সুখোল্লাসে নৃত্য করিব মে আপা আর নাই। আমার অস্থি দগ্ধ হইয়াই 
শেষ হঈলে পরিতাপের বিশেষ কারণ ছিল না। আমাদের কাঁলকর্তন 
গ্রায় হইয়। গিয়াছে কিন্তু পুত্র পৌত্রাদির আননময় নৃত্য অচিরে 
বিনষ্ট হইবে। তাহারা হা! অন্ঃ হা আনন রবে নান! কষ্টভোগের পর» 
ইহ সংসার হইতে অপত্যত হইবে, ইহাও কি গ্রাণে সহা হয়? মনুষ্য 
মৃতামুখে পঠিত হটক ক্ষতি নাই, কিন্তু একচেটিয়। নিরানন্দময় 
অবসন্ন দশায় কাল বাগন করিবে কেন? ইংরেজরা : ইযুরেপীয়- 
দিগের ন্তায় সন্তানসস্ততির উপর মমতা আমাদিগেরও আছে পৃথি- 
নীতে গৃহস্থ কোন্‌ ব্যক্তি পুর ও কলক্রাদির নহিত সুখে এবং চে 
বাস করিতে হচ্ছ! না করে? ভারতীয় প্রজা অলদ, কম্মে অনাসন্ত, 
সুতরাং কষ্ট পাঁষ ইত্তার্দি অলীক বর্ণন। ধিনিই করুন, কর্তিত স্তানে 
লবণ গ্রক্ষেপের ন্তায় বিশে কষ্টদাখক। বুটিশসিংহ! যে বাহাই 
বলুক, ৪0101050560 এর দোৌষেই বে ভারতের কর্মকাণ্ড লোপ 
হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্মমূণ বিনষ্ট হইলে 
অনানক্তি স্বতঃসিদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে । 
ভারতেগ্বর! যে 'অগ্রিতে দগ্ধ হইতেছি, তোমার পূর্বাধিকারী- 
দিগের দোষেই উহা গ্রজলিত হইয়াছে । সম্প্রতি তুমিই উহার ফুৎকার- 
দাতা। রিপোর্ট, রিজলিউমন আদিতে কততৃপক্ষগণ, ভারতের শাস্তি ও 
উপ্নতি যাগ প্রচার করেন, তাহার কোন মূল্য নাই । অন্রপূর্ণার আবাস" 
তুমি নিরন্নে পরিণত হইয়াছে । বুটিশসিংহ ! তোমার প্রজ। সংখ্যা বছ- 


১/০ 


কোটা, কিন্ত আমার রক্ষাকর্তা তুমি একাই কাজ্জন, অন্তরের বাথ তুমি 
ভিন্ন আর কাহাকে বলিব? নিন্দুকত্ব ব্রতাবপন্থন করিয়াছি, মৃত্যুকালও 
নিকটবর্তা'; ভীরুতা প্রকাশে কোন লাভ নাই । অৃষ্টে যাহাই থাকুক, 
সাহস এবং তোমার স্তায়পরতার উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি। 
ভারতে 31165) 2৫10010150901017 811019 1 যদ্দি অবিচারে কোন দণ্ড 
হয়। পিতা হে, রক্ষা করিও। কাজ্জন! বৃটিশ শাসনে শাস্তি সলিল 
আছে, অগ্রির উত্তাপও আছে। অগ্রিব উত্তাপে শাস্তি-সলিল শু হইয়া 
অস্থি পর্যন্ত জিতে আরম্ভ করিয়াছে । যে দেশের এক প্রাস্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যান্ত জএ্টষ্টক সিন্টেম্মূলক ধনাধিকার ব্যবস্থা গ্রচলিত, 
সেই দেশের অধিপতিগণ বদি অংশীদার সভার আনুগত্য রশ্গার পরিবর্তে 
বিনষ্টের সহায়তা করেন, তাহা হঈণে নিন্দুকের লেখনী সেই ভূপতিকে 
কখনও 'প্রশংসা-পত্র দিতে পারে না। আবিশেষ তব জানিতে ইচ্ছা 
হয়, হিন্দুবিজ্ঞান-স্ত্রের ভাভান্তরে অনুসন্ধান করুন। 

ভারতেশ্বর ! যে সময়ে বোশ্বাইএর নাট ভ্রাতাদ্বয় রাজার খেয়ালে 
বিধ্বস্ত, পণ্ডিত ্রমদ্বাল গঙ্গাবর তিলক কারাগারে নিক্ষিপ্ত, জীবিত 
লেখককুল নানা আপঙ্কায় সঙ্থৃচত, কেহ কেহ বা রাজকর্তৃক নিপীড়িত 
এবং মিডিশন আইন বক্ষ নির্ঘোষে ভারতে আগন!প্নল প্রতাপ প্রচার 
ও অক্ষ বাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, দেই কঠিন ঘনয়েই হিন্দু-বিজ্ঞান- 
সত্দের পঞ্চম সংগা গ্রকাশিত হয়। উহার শেষভাগে ভিক্টোরিয়াকে 
বলিয়াছলাম “তোমার ভারতমাতা নামে পিকৃ” আব? বলিয়াছিলান 
যে ম্তালিশ বারি, হ্াামিলটন প্রনৃণ্তি মহামহিন বৃদ্ধর'জপুরুষ্দিগকে 
ধিক, দিক্‌ হাউস্‌ অব লর্ডদ্‌ এবং হাউন্‌ অব. কমন্স গ্রতভৃতিকে, ধিক 
পার্পিরামেন্ট মহাসভাকে,সঙ্গে মঙ্গে করাপী প্রজা তন্ব, পটরিগজ গবর্ণমেণ্ট 
এবং ভারতের স্বাধীন, করদ ৪ মিত্ররাজবুন্দকে 9 ধিক্‌” উত্যাদ। 
ভারতের যাবতীয় অধিরাজবৃন্দের দোষেই ভারত দগ্ধ হইতেছে, 


১৪০, 


কেবল এক। বুটিশনিংহ্ট দোষী নহেন। তবে সিংহের মস্তক ভারতে 
যে পরিমীণ উচ্চ, ভগবানের বিচারে সেই পরিমাণে দৌষা নির্ণাত 
হইবেন সনেহ নাই । সৌভাগোর বিষয় এই যে পগুগাজ 
এ পর্যান্ত আমার প্রতি কোন প্রকার ভ্রকুটা প্রকাশ করেন নাই। 
রাজকীয় ভুলুমে পতিত হইয়া আমাকে হাফাইতে হয় নাই। জীবন- 
ব্যাপী পরিশ্রমে যথাপাধ্য শাসনের দোঁষ উদদঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি। 
কিন্ত হায়! সমস্ত বঙ্গভাষায় লিখিত, স্থৃতরাং উংরেজী অনুবাদ ব্যতীত 


প্রধান রাজপুরুষদিগের হৃদয়নম করা স্ুধ্য নাই । 

রাজপুরুষগণ আত্মনিন্দা শ্রবণে অভিলাষ করেন না, সুবিধা হইলে 
নিদ্দকের প্রীহা ফাটাইতেগ আপত্তি নাই । কিন্তু যাহা নিন্দনীয় তাহ! 
আচরিত হইলে নিন্দুকের মুখ কি প্রকারে "বন্ধ হতে পারে? নিন্দুককে 
কেবল ভাষার চাতূর্যা অবলম্বন করিতে হয় বৈ ত নয়। সর্বদ| সস্কুচিত 
ভাবে সত্য গোপনের চেষ্টা করিলে সতা কি কখনও ছাপা থাকে ? 
দুর্ভিক্ষের পর ছুর্ভিক্ষ, ভারতবাসী সব্বত্রহ “হা ভন, হা অন্ন রবে রোরুদরা- 
মান। গ্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সর্ধত্রহই ভীষণ আক্রমণ ! 
হায় রে, যাহারা ঘোর অন্নচিত্তায় ছুব্বল, রক্তহীন এবং অস্তঃসারশুন্ত, 
ব্যাধিই বা তাহাদের উপর নিক্রম প্রকাণ না করিবে কেন? এদিকে 
দেশমধো দশ ও তন্করাদর উপদ্রব ক্রমেই বুদ্ধি দেখা যাইতেছে । 
ইহার কোনটাই উতর 21171১08001 এর পরিচায়ক নহে । পিতঃ 
কার্জন ! বিজ্ঞান-সুক্র সংগ্রহের সুত্রপাত হইতে অখণ্ড ভারতকে আমার 
লগ্থোদরের ভিতরে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিফ্াছি। শত শত রিপোর্ট 
বা কমিশন ইত্যাদিতে ঘাহ! জান! সম্ভব, একমাত্র হিন্দু-বিজ্ঞান-সত্রের 
ইংরেজী অনুবাদ হইলে, তদপেক্ষা সহঅগুণে ভারতের ছুর্দশার প্রকৃততত্ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা অণুমাত্রও অতিরজিত নে। 
প্রজার হৃদয়ভেদী যন্ত্রণার কথ রাজার শ্রবণ অকর্তব্য নে। এই ন্যায়াব- 


লগ্ন করিয়াই হিন্দু-বিজ্ঞান-সুত্রের ইংরেজী অনুবাদে সাহাধা দাও । 
তোমার একা দয় হইলে, শাক্তসন্তানকে নেংটা পরিধান এবং ভিক্ষার 
ঝুলি স্কন্ধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপুর্বক অপমান সহা করিতে হয় 
না। তোমার অনুগ্রহ-ভিক্ষা অপমানের কথা নহে। বাব! গো, ভিক্ষ। 
দাও, একবার কপাকটাক্ষ কর। যদি সুচিত বা পরাত্মুখ হও, বিশেষ 
নিন্দার বিষয়, এবং ইহাও নিশ্চয় বলিতেছি যে, যাবচ্জ্দিবাকর 
উল্লিখিত নিন্দ1 ও মহাকলক্কের দায় হইতে তোমার অব্যাহতি নাই। 
অভীষ্ট দিদ্ধির একটা সহজ ও স্ুপস্থা ছিল। পুজনীয় জো ভ্রাত। 
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র রায় মহাশয় বিশ ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিলে বিংশতি 
বঙ্সরের চেষ্টায় ফে ফল পাট নাত, অনাধাসে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ 
করা বাইতে পারিত। বিংশতি ঘণ্টা দুরে থাকুক উহার সিকি কাল 
আমাদিগের 1010 (বিনাশ ) মন্থন্ধে বক্ততা কবিলে9 মর্দবেদনার 
সংক্ষিপ্তমার তে।মাকে বুঝাইয়! দিতে পারিতেন। 'অন্তবাদের অপেক্ষা 
করিতে হয় না। ঘিনি রাজসাহী বিভাগে একজন বিশেষ আইনজ্ঞ, 
সচ্চরিত্র এবং অসাধারণ দীশক্তি সম্পন্ন বলিয়৷ সব্বসাধারণ কর্তৃক 
পুজিত, তিনি কিছু বুঝেন না ইহা বল! সাধা নাই । ধাহাকে তোমার 
নিকটে বা সআজাট, ॥গুম এ৬ওয়াড বাঠাদুরেব সমীপে গ্রেরণ আবশ্তক 
হইলে অখোগা মনে হন না; দিনি হাউস্‌ অব. দর্ডস, হাউন্নৃ অব. কমন্স 
বা হাউব্‌ অব. পালিয়ামেন্ট প্রভৃ'ততে কোন দরবারের জন্য প্রেরিত 
হইলে ভীন্ুঃ সন্কুচিত এনং গশ্চাৎপদ হবার ফ্লোক নহেন) তিনি 
নীরব ও নিস্পন্দভাবে বসিয়া আাছেন। কাগলোত্তে শরীর ভাসাইয়। 
দিয়াছেন। এ দ্রথে কে বুঝিনে? দদ| মহাশয়ের জীনন নানা কারণে 
পদ্মপ্রস্থ জীবনের ন্যায় সর্দদাই টলমল করিতেছে । টলিয়! বাবার 
পুর্বে, বদি কনিষ্টের ক্তকাধের্যর উপসংহার চেঠায় প্রবৃত হইতে পারি- 
তেন, তাহা হইলে পরবস্তাী কালে সকলে মুক্তকঠে স্বীকার করিত 
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যে, তিনি জীবনে একটী উত্কৃ্ট অঙ্ক অভিনয় করিয়া গিয়াছেন ! 
পাবনাবরের যোগ্যতার উপর যদিওনির্ভর করিতেছি, তথাপি উক্ত বারে 
শবুক্ত দাদ। মঙ্তাশয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে স্বতঃসিদ্ধ নানা আশঙ্কার 
উদয় হইত। কনিষ্ঠের অভিনয় সমাধা! হইয়াছে, এগন যদি জোযষ্ঠের 
অভিনয়ে কোন ক্রটা হয়, তজ্জন্ত বিদ্বত্সমাজে তিনিই দায়ী হইবেন, 
সন্দেহ নাই । ভাগ্যগুণে কি ফল ফলিবে বলিতে পারি না। ভগবান্‌ 
যে জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়।ছেন, তাহার চেষ্টাতেই জীবনের অবশিষ্ট 
কাল অতিবাহিত করিব। 

কার্জন বাহাদুর! তোমার রাজত্বকালেই প্রাাকৃটিক্যাল হিন্দু 
সম্বন্ধে একটা সংখ্য। বা অধ্যায় লিখিতে আরন্ত করিব । যদি কৃতকার্য 
হই, কার্জন রাজত্বের একটা বিশেষ ঘটন! প্রতিপন্ন হইবেক। বদি 
ধর্দপিপাস্তু শাস্ত্রজ্ঞ পঞ্ডিতদিগের ধর্মের সুক্মৃতঙ নিবিড় জঙ্গল ও পর্বত- 
গুহা প্রভৃতির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান অথবা! মহষি ও মহাজন বিরচিত নাঁন। 
শীল্ত গ্রস্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই নির্ণয় করিতে হবে; তথাপি কক্কী 
বাহাদুরের যত্ব এককালে অকম্মণ) সিদ্ধান্ত হইবে ন|। বহুদিন পরে 
আবার শিবহূর্গার ভোগ লাগাইব। তাহাদের কৃপায় যদি পুনরার 
যোগমগ্ন হইতে পারি, ভারত আনন্দময় হ৪যা কিছুই বিচির নহে । 
ভোল্ানাথের কন্কী সহজে অপমানত হইবে না! আশুতোষের 
তৃষ্টি এবং দয়। হইলে, ভারতের ৫০$:০10750101 (ডিজেনারেশন্‌) 
বিনষ্ট হয়! অবিলঙ্কেত 15001011017 ( রিজেনারেশন্‌ ) এর স্থৃত্রপাত 
হইতে পারে। যাদ অস্তুরে স্কত্তি ণাকিতঃ ভারতকে অবসন্ন দশা হইতে 
মুক্ত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্ট। করিতে পাবিতাম। কিন্তু কেবল কণে 
শ্বাস আছে বৈ ত নয়। স্কর্তর অন্তত্ব আর কোথা? পিতঃ, 
পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছ, বর্তমান ভাঁরতবাসীর স্তাঁয়, মলিন, স্ফ,র্তিহীন 
এবং হতভাগা জাতি কভূ কি দেখিযাছ ? কিন্ত ভারত জ্ঞান জগতের 


আদিগুরু, পতনকালেও পৃথিবীর মহাগুরু, আয্মজ্ঞান যে জাতির জাতীয় 
সম্পতি, সে জাতি সংসারে অতুলনীয় । ভারতকে মহাপতন হইতে 
রক্ষা করিতে সঙ্চম হইলে বিশেষ প্রশংসার বিষয়। তোমার কৃপা দৃষ্টি 
না হইলে আমাদের মরণই মঙ্গল। 

কার্জন ! মুদলমান শাস্ত্রে একটী বিষ্মে উপদেশ এই যে “এ ক- 
খান কম্থলে পাচ জন ফকিরের স্তান হয়, কিন্তু সমস্ত পৃথিণীতে ছুই জন 
রাজার স্থান হতে পারে না।” “য দিন ইন্ুরোপখণ্ডে পাগ্ডত্যাভিমানী 
কয়েকজন বাবস্থাপক, গায়ের মন্তকে পদাঘাত করিয়া পিতার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি ছুই, চারি ব। ততোইধিক পুজ্রর মধো কেবল জোগকে দেওয়ার 
বানস্ত। করিয়া প্রাক ঠক 1নয়মের বাভিচার আাচপণ পুর্বক বিশেষ অদুর- 
দশিত।র পারচয় প্রদান করিলেন এবং ল শব প্রাইম জেনিচার মহ” 
বিক্রমে চলিতে আরম্ভ করিল । ছুঈটা দুরে থাকুক, মে দিন দেশমধ্োে 
দলে দলে রাজা ৪ মহারাজা্দগের সৃষ্টি আরম্ত ভষ্টল, সেঠ দিন 
হইতে পৃথিবী শাগ্তিসস্তাবনা তিরোহিত তহয়ছে। উলিখিত রাজ! 
ও মহারাজাদিগের অতৃপ্ত আকাল্গণার ধলে পরিলীতে যে অগ্রি জপিয়াছে, 
গভীতপাঙ্ষী হতিভাস চিরদিন নাক্ষা গ্রদান কনিবে। প্রাচীন 
আমেরিকাবাসী প্রায় দগ্ধ হম! গিয়াছে । সাগব-গরস্থ নহুনংখাক দ্বীপ- 
বানীরও অনুরূপ অবস্ত! ঘটণ। হইয়াছে । আসিরা, 'আাফরিকা বা 
ধবিত্রীর অবশিষ্টাংণেব অধিবাসিগণও মহাাপে দগ্ধ হইতে আরম্ত 
তষ্য়াছে | আসিয়া, আকবিকা এবং পুথিবীর অঙ্গান্ত যে মে স্থানে 
হন্দু বা মহম্মদীয় ল প্র্তির হান জঞপ্ট ষঈক সিন্টেন মুলক জাতীয় 
ধনাধিকার-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে) সেহ সে দেশের অধিরাজবুন্ন 
বদ্দি আপন আপন দেশগ্রচলিত ধনার্দিকার-ব্যবস্থার কালোচিত 
সংস্কারে প্রবৃতত হইতেন, তাতা। হইলে উলিখিত দেশ সমূহ রক্ষা হঈতে 
পারিত। মাননীয় ও মহামহিম তর্ক সআাট সা-এ-রুম খলিফা শীল 
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ীুক্ক সুলতান আবছুল হামিদ খা বাহাছুর অগ্রণী হইয়া চেষ্ট। করিলে 
মহাগ্রলয়ের হস্ত হইতে বহুসংখাক মুসলমানকে রক্ষা করিতে পারিতেন। 
কিন্তু হায়, তিনি 9 কালজোতে পরীর ভাসাইয়! নীরব এবং নিম্পন্দভাবে 
অবস্থিতি করিতেছেন । 

পৃথিবীতে জঞপ্টষ্টক পিমৃটেম মূলক জাতীয় ধনাধিকার-ব্যবস্থ। সমুহ 
সংস্কারের কোন উদ্বোগ দেখা যাইতেছে না। গাতিকেই ল অব. 
প্রাইম জেনিচারের পুজক ব্যতীত অন্ত কান সম্প্রদায়ের আন্তিত্ব 
থাকিবে না। কিন্ত ভবিষাত্ডে ধরিত্রীর সর্বস্তান ক্রমে ক্রমে নিহিলিষ্ট, 
আনার্কিষ্ট, মোসয়ালিষ্ট প্রভৃতির জালায় অস্থির হইয়া উঠিবে । পরি- 
শেষে যাহ।দের মা২মাবলে সংসারের অশান্তি দূর হইয়া শাস্তি উপস্থিত 
হইয়। খাকে, জপ কেন মহাপুরুষ আবহর হইবেন। তাহার গ্রাতি- 
ভার নিকট সকলেই অবনতমন্তক তইবে। তিনি অশাস্তির কারণ 
অনুমন্ধানে গ্রবৃন্ত হইয়া ল অব. গ্রইম জেনিচাব ধ্বংস পূর্বক হিন্দু বা 
মহল্মদীয় ল প্রভাতব হব কোন বাবশারশাজ্্ প্রণয়ন করিয়া মানব- 
জাতকে উহার অধীন কারবেন। এইরূপে লোকে যখন পুনরায় 
প্রাকৃতিক গ্তায় ও নিয়মের অন্ুলরণ করিবে, সংনারে তখন প্ররুত 
শাস্তি সুত্রপাত হইবে । এখন লোকে যাহাকে শান্তি বলিয়া বিশ্বাস 
করে তাহা সম্পূর্ণ ভ্ম। 

কার্জন বাহাছুর ! জীবস্তদহন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে তোমার অশি- 
ক্ষিত, পরিতগ্র, পল্লীবাসী ক্ষুদ্র প্রজা বি. এন. রায় যে ভাষ৷ প্রয়োগ 
করিয়াছে, যদি তাহার কোন অংখ কটু বলিয়! বোধ হইয়। থাকে ; 
নিজগুণে ক্ষম। করিও, বিনীতভাবে ইহাই প্রার্থনা । ঈশ্বরানুগ্রহে 
তোমার রালপ্রাতনিধিত্ব কালেই বর্দ ভারতের মুক্তির হুত্রপাত হয়» যে 
'অত্যন্পনকাল অবশিষ্ট আছে তন্মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তি অসম্ভব। তোমার 
নিকট কাতরকণ্ে বারখার ভিক্ষা এই ষে স্বদেশে গিয়া ও আমাদের প্রতি 


দয়! প্রকাশ করিতে ভূলও না, আর আমানের সআাট সগুম এডশয়ার্ড 
বাহাছুরকে বলিও যে, বদি এখনও ভারতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না হয়, 
তাহ: হইলে বহু কোটী প্রজা সমূলে বিনষ্ট হইল | অপিচ, ইহাও জ্ঞাপন 
করিও যে, যদি জগতের কোন বিচারকর্ত। থাকেন, তবে সিংহ হইলেগু 
প্রজার উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অভিসম্পাতের ফল তাহাকে অবশ্থষ্ট 
ভোগ করিতে হইবে । মহীপল ! তোমাকে প্রণাম পূর্বক আপাততঃ 
বিদায় গণ করিতেছি ! 
ভাই ভারতসস্তানগণ ! হিন্দুলিঙ্ঞান-শত্রের ভাষা ইউনিভাপিটীর 
কোন পরীক্ষায় পান বা উপপিধারী বগগভাবা ভজ্ঞ বাক্তিগণ বুঝিতে 
পারেন ন! এপ কঠিন নচে। মদি কোন বাক্কির প্রকৃত পক্ষেই মূল 
বিষয়ের অভাস্তরে শুীবেশ করা সাধ্য না থাকে, তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য 
পিছু নাউ । কিন্তষাহারা সবশেষ বুঝয়াও নিশ্চে্ট ৪ নীরবে অবস্থিতি 
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে শত নার ধিক। ভাট সকল, আমা- 
দিগের নবীন সআাট. সগডম এডওয়ার্ড বাহারের অভিষেকে ।পলক্ষে উত্জু- 
প্রশ্থের পাদদেশে দিল্লী মহানগরীতে ইংরেজ রাজত্বের দ্রিতীয় মহা রাজ- 
হয় বন্ধের আয়োজন হইতেছে । ভারতের রাজন্যবর্গ অল্লক|লমধ্যেই 
একত্রে সম্মিলিত হইবেন। এবন্বিধ শুভ সন্মিজন সর্বদা ঘন হয় না। 
উল্লিখিত স্ময়ে স্বদেশভিউৈধ্গণ দি গ্াটা ও প্র্াচা ব্যবহারশান্্রের 
ংঘর্ষজনিত ভার হীর প্রকৃিপুগ্জের ভীষণ দাবদাহবৃত্তাত্ত, স্থুর ও লয় 
ঠিক করিয়া কাতরকণ্ঠে গাইতে সক্ষম হন, ভারতের গুভাদৃষ্ট পুনরায় 
উদয় হইতে পারে। নেত্রামারে রাজন্য সমাজের চরণ ধোত করিয়া 
আমাদের রক্ষার জন্য কৃপা ভিক্ষা কর সম্থন্ধে বিশেষ সুসময় উপস্থিত 
হইতেছে । ভারতের অধিরাজবুন্দ পাষাণ নহেন, দ্রব তইঈলেও হইতে 
পারেন। প্রজ্ঞার প্রতি দয়া এবং পুভ্রবৎ বাৎসল্য ভাবের উদয় ₹ওয়! 
কিছুই বিচিত্র নহে। মাদৃশ স্কষ্ঠিহীন, ভগ্মপঞ্জর, শু্মন্তিক, ইউনি- 
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তাঁদ্টার পান বাঁ, উপাধিবিহীন ব্ক্তির, চেষ্টার উপর নির্ভর করিলে 
অভীগ্দিত ফললাভের কোন সম্ভাবন! নাই । শিক্ষিত ভারত ! তোমার 
যন্ধ ব্যতীত স্থুর ও লয় ঠিক করিয়া আসরে অবতীর্ণ হওয়। আমার ন্যায় 
"ক্ষুত্র ব্যক্তির কার্ধ্য 'নহে। সকলে বি. এন. রায় পাগলার কাতর 
আহ্বানে উপেক্ষা এবং তাচ্ছাল্য প্রকাশ করিলে নিরুপায়। হায় রে, 
ভারতে প্রকৃত নিষ্কাম সাধুর অন্তিদ্ব কি আর নাই? তাই ভারত! 
একবার চৈতন্য হইয়! অবশ্ত কর্তবা কার্ধে অগ্রসর হও। 

অপর একটী কথ|। দ্বিতীয় সংস্করণে বংশ-বিবরণ ছাপা হইবার পর 
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্র রাঁয় দাদ। মহাশয়ের তৃতীয়া কন্তা শ্রীমতী প্রতিভা- 
সুন্দরী দাসীর ৰিবাহ আমার মধাম মাতুল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র প্রীমান্‌ 
জগদীন্জনাথ রায়ের সহিত, আমার চতুর্থা কন্ঠা। রমতী চন্্মুখী দাসীর, 
বিবাহ ধরমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নদিয়াবিনোদ চৌধুরী মহাশয়ের জোন্ঠ 
পুত শ্রীমান্‌ হ্মেচন্্র চৌধুরীর সহিত” এবং ই্র্রমান্‌ ঈশানচন্ত্র রায়ের 
পুক্র শ্রীমান্‌ যতীশচন্্র রায়ের বিবাহ, কলিকাতা, দমদম! শ্রীনগর 
51119 প্রবাসী শ্রীযুক্ত যাদবানন। রায় মহাশয়ের জোস্ঠা কন্! শ্রীমতী 
শিশিরকুমারী দাসীর সহিত বৃইয়াছে। অপর শ্ররীমান্‌ তারানাথ রায় 
সাহাজাদপুর বেঞ্চে অনারাঁগী মাজিষ্টেটের পদে ও গ্রীমান্‌ কুমুদনাথ 
রায় খুল্ন! জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় অস্থায়িরূপে মুদ্সেফের পদে 
নিযুক্ত ৪ইয়াছে; আর শ্রীমান্‌ রাখাণ্দাস ও কুমুদনাথ রয় ভ্রাতা 
এবং মংপুত্ শ্রীমান্‌ বীরেন্ত্রনাথ রায় এই তিনজনের তিনটা পুত্রসস্তান 
এবং তৃতীয়া কন্তা ভ্রমতী গ্রফুললমুখী দাসীর একটা কন্তাসন্তান জন্মগ্রহণ 
_করিয়াছে। 
ভ্রম সংশোধন ।. ঘিতীয় সংক্ষরণে ৫. সংখ্যার ৫৭ পৃষ্ঠার 
(*) নক্ষত্র চি্নটা চতুর্থ পংক্তিতে না বসিয়া প্রথম পংক্তি দাড়ি চিহের 
পর বাঁসবে। 
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নানা প্রকার সভার সভ্যগণ ! কাম-বিজ্ঞান রক্ষার জন্য শিক্ষা ও সামাজিক 
ফণ্ডের কিছু ধন ব্যয়' হওয়া কি দোষ? যখন কোন বাক্তি কোন 
কামিনীর সহিত প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়, তখন তাহার সর্প, বাস, জল, 
জঙ্গল প্রভৃতি কোন পদার্ধেরই ভয় থাকে না। তখন রাজা, সমাজ 
বন্ধুর শাসন, জগতের ধিজ্বীর ইত্যাদি একত্র হইলেও *তাহাকে নিবারণ 
করিতে পারে না। কামতন্বে জীবের অসীম স্বাধীনতা | কামপ্রবুত্তি 
চরিতার্থ করিবার জন্য মন্ুষা 'অশেষ ক্লেশ সহা করিতে পারে এবং প্রাণ 
পর্যান্তও দিতে পারে বা দিতেছে ; অথচ বর্তমান সময়ে বিজ্ঞ দলের 
অধিকাংশ বাক্তিই কানতত্বান্ুসন্ধ।ন জন্য মুহতও বায় করিতে সম্কচিত 
হন। এই গভীর রহস্তর মম কি?) ভইত ভারতবাসি। তোমরা 
জাত আছ ষে, শাক্তগণ সংবুক্ত শিবলিঙ্গ এবং গোরিপীঠ সম্থুখে রাখিয়া 
তষ্ট দেবতার ধান করে; ভৈরবা চক্রে বসিয়া আনন্দ ও উপচঢার প্রভৃতি 
সহ শক্তি উপাসনা করে এবং কট রা উকুষ্ণ ও রাধিকার মান, বিরহ) 
প্রথর়, কলহ ইত্যাদি নথ! তথা গন করে, এই গুড়তম বিষরের তাতপর্য্য 
কি? মান, বিরহ, প্রণর, কলহ প্রভৃতির দানে করজন ছাড়া? এদায় 
উদ্ধার জন্য, গৃহের শান্তির জন্ত, উ-্ত বিষয়ক জ্ঞ।ন শিক্ষা করা কি উচিত 
মঘ? প্রাচীনের নথারীতি কামণাভ্ত্র শিক্ষা করিয়া কানপ্রনুন্তি উরিতার্ণ 
করিতেন, আমরা গায় ভ।হার দন্পূণ বিপরাত । এ সম্বন্ধে তাহারাই 
“শু ছিলেন কি আমরাই পশু হরাছি? দেশন্ত কুভবিদা সম্প্রাদ।য় ! 
উহা এবং আন্তান্ত কতকগুলি বিধর বুঝাইবার জন্য, আত্মতন্বত এবং 
উহার প্রধান অঙ্গ, কামতন্ব ৪ ক/মবিজ্ঞান বিষয়ক এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়ছিলাম | নানা কারণ বশতঃ এ পর্য্স্ত প্রকাশ 
করিতে পারি নাই, কাল গৌণ হইরা বায় দেখিবা ক্রমশঃ কন্মা ফন্মা 
করিয়। বাঙ্গালার কোন প্রেস হইতে প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্গর হইলাম! 
ইহা প্রাচীন আত্মতন নহে, আমার আম্মা এ ভীবনে যে যমস্ত তন্ক 
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ংগ্রহ করিয়াছে তাঁহাই মাত্র । কেবল গ্রন্থ মধ্যে প্রাচীন আত্মতব্বের 
একটি বিশেষ সমালোচনা খাকিবে। আত্মতত্বের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-বংশ 
ও আত্ম-জীবন-বৃত্তাস্তও প্রকাশ করিব। পুস্তকের নাম হিন্দুবিজ্ঞান-সত্র 
ক্লীখলাম। ম্থষ্য মাত্রের একটা জ্ঞান আছে, যদ্ারা প্রতীত সমস্ত পদা- 
খের ভাব পর্যালোচনা করে ; পর্য্যালোচনা কাঁিয়া বাহ! কিছু নির্ণয় করে 
তৎসমস্তই যে ভ্রম ইহা কখন স্বীকার কর! যাইতে পারে ন৷, সুতরাং আমার 
প্রত্যেক বাক্যই যে ভ্রম ইহা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। আমার 
অতীত ত্রিংশ বর্ষ এবং এই কয়েক মাস পৃথিবীতে বাস করিয়া মাহা! দেখি- 
য়াছি, যাহা শিক্ষ| ব| শ্ুবণ করিয়াছি, এবং পুস্তক প্রকাশ কাল পর্যান্ত 
যাহা দেখিব, শিক্ষা বা শ্রবণ করিব, তদ্দীরা অভিলফিত বিষয়ে নিজের যে 
জ্ঞান লাভ হইয়াছে বা হইবে, তন্দবারা পুস্তক খানি ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ এ 
ংস্কার করিয়া প্রকাশ করিব । দ্বিতীয় সংস্করণের পুর্বে ভাবগত কাহার ও 
কোন সংস্কার স্বীকার করিব না । পুস্তন্্টর ভাবগত অন্যের সংস্কার স্বীকার 
করিতে হইলে, প্রকৃত আত্মতব্ব লিখা হয় না। দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে 
সাধারণে ইহা! মুল্য দিয়া ক্রয় করিতে পাইবেন না, কেবল হিন্দু 
মুলমান ও খুষ্টান প্রভৃতি কতকগুলি কৃতবিদ্য লোক এবং পরিচিত 
বন্ধু বান্ধবকে বিন! মুল্যে উপহার দিব। প্রথম সংস্করণে কতকগুলি 
- মহাত্মার মত পাইব, তীহারা যদি এই গ্রন্থ প্রচার মনুষ্যের অমঙ্গলকর 
বলিয়া! বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আর দ্বিতীয় সংস্করণ করিব না। 
জগতে সৃষ্টি রক্ষার মূলীভূত কামতত্ব। যে বিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যেক 
ভ্রীবে আলোচন! করিতেছে, তাহ! আলোচনা করা দোব, এবছিধ কুসংস্কার 
যে পাঠকের থাকে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রথম অনুষ্ঠানেই এই ক্ষুদ্র 
উপহার গ্রহ্ণ করিতে অস্বীকার করিলে বাঁধিত হইব । কামবিষয়ক প্রবন্ধ 
লিখিতে আদি বাঁ শৃক্গার নস বিষয়ক কতকগুলি কথা ও ভাব সন্বিবেশিত 
হইতে পারে, প্রচলিত সভ্যতা .ও ভর্তা বিগহিত উল্লিখিত আরশ 





বা আত্মতন্ব। 


জন্য বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা! প্রার্থনা করি। কুরুচি 
সাহায্য জন্য আত্মতত্বের জন্ম হইতেছে না। এদিকে আবশ্তকীয় 
কোন রস বা ভাবও ত্যাগ করা যাইতে পারে না। উহা সুরুচি বা 
কুরুচির সম্বন্ধে সুদর্শন স্বরূপ তাহা সভ্য ও সুধী মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে 
প্রমাণ ও পরীক্ষা প্রার্থনা । 

আত্মতন্বের কিয়দংশ লিখা হইলে পর, আবত্মশীসনের জয়ধ্বনি 
ভারতের সব্ধত্র ঘোষিত হইল । আত্মশাসন উপলক্ষে দেশীয় কৃতবিদ্যদল 
'আপন আপন চিস্তাশীলতার পরিচয় দিবেন, উল্লিখিত দেইদিন উপলক্ষে, 
এই হিন্দুবিজ্ঞানহৃত্রই আমি পল্লিবাসী শান্ত সন্তান ভারত-ভ্রাতাকে 
উপহার দিতেছি | এখন যদি ইহ। শান্ত শক্তির পরিচায়ক হয়, নির্বীর্ধ্য 
ভারত শরীরে সামান্য শক্তিও প্রদান করে, তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সফল 
জ্ঞান করিব। আহা ভারতের কি শুভদিন! আত্মশাসনের ভার বা 
আপন ছুঃখবিমোচনের ভার আপন্ন হস্তে পাইতেছেন। অনেকে মনে 
করিতেছেন, ভারত আপনার শাসন আপনি করিতে পারে, এ পরিমাণ 
শিক্ষা ও সভ্যতা তাহার নাই। প্রমাণ ও পরীক্ষা না হইতে অগ্রে 
সিদ্ধান্ত নিশ্রয়োজন | কিন্তু এস্থলে একটা কথা ন! বলিয়া থাকিতে পারি 
না, যাহার দায়, তাহার শিরে কার্ধোর ভার ্থান্ত হইলে কার্যোর 
ছুর্গাতি বশতঃ অপরের নিন্দনীয় হইতে হয় না । 

মন “কেন ভূলে রোলি গেল দিন সে তারাপদ” মাতঃ 
আদ্যাশক্তি দীর্ঘকাল অস্তে তোমার নাম ম্মরণ করিয়া একজন 
নবীন বাঙ্গালী সস্তান ভারতের হিতার্থ লুপ্তপ্রার আত্মতত্ব উদ্ধার 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, অভীষ্ট কি সিদ্ধ হবে না ? দয় কি করিবে না? 
জগতের অনেক পাপী, তোমার 'ী পবিত্র মধুর নাম স্মরণ পূর্বক 
তরি গিয়াছে, আমিও তরিব মা, তোমার এ নামের জোরে ভারতও 
তরিবে মা, মাতঃ! তোমার ছংখী সম্তানর্কে কোলে করিকা তুলে 
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লও, আর সাগরে ভাঁসিয়া বেড়াইতে পারি না। মাতঃ ভারতের 
মঙ্গল কর, বেন দীন দাসের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, দীন স্থানকে রক্ষা 


কর। 


“তারিণী তার গো তাঁরা তার মা তরঙ্গে” । 
বিষম সঙ্কট শিবে তরা মা আতঙ্কে ॥ 
তারিতে পার মা তার! ভব নিস্তারিণী | 
রক্ষ দুর্গে দয়াময়ী দয়-বিস্তারিণী ॥ 
পতিতে না তার বদি পতিত-তারিণী | 
রটিবে কলঙ্ক নামে কলুষ হারিণী ॥ 

ছিল, বাস, আশা, ধাহা ভাঙ্গিল সকল । 
দিবি কি ন! দাসে মাতা চরণ-কমল ? 
গাইব মা আত্মতস্ব শিব-সিমস্তিনী ৷ 
পাষাণ গলে মা যেন পাঁষাণ-নন্দিনী ॥ 
দেহি শক্তি আদ্যাশক্তি এ শান্ত তনয়ে । 
শিব-শক্তি গুণ গান করি গো অভয়ে ॥ 
শতাব্দী উনিশে মাতঃ তব গুণ গানে । 
মাতাইতে বাগ মম ভারত সন্তানে ॥ 
সফল হইবে কিনা জান কুগুলিনী । 
নরকে উদ্ধার কর নরক তারিণী ॥ 
ভারত কালিমা মুখ হবে কি বারণ ? 
তোম! বিনে গতি নাই লই মা শরণ ॥ 
পাপে তাপে পুড়ি সদা কলুষনাশিনী ৷ 
তক্তে মুক্তি দেহি ছুর্গে মুক্তিপ্রদায়িনী ॥ 
তপ জপ নাহি জানি কালী নাম সার। 
দুর্গমে ছুত্তরে ছুর্গে তার এই বার ॥ 
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কালী কালী মহাকালী সদ্যোমাংস বলি খ্রি । 

ইমং পশুং বলিং দ্মি প্রগৃহাণ দিগম্বরী 

মহিষ্রী মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্মালিনী । 

আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবী নমস্ততে ॥ 

শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কং পাতু মহেশ্বরী ৷ 

হৃদয়ং পাতু চাদুণ্ডে সব্ধত: পাত চ্ডিকে ॥ 

গ্রামে বিজয়ং দেহি, ধনং দেহি সদা গুহে। 

পুত্রান্‌ দেহি মহামায়ে সব্বান্‌ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ 

পাঠক সতা সত্যই কি পিতঃ রীপণ আমাদিগকে স্বশক্তি প্রকাশ 

করিবার অধিকার দিতেছেন, ভারতে পুনরায় শক্তির পূজা, আহা ! 
চমৎকার সুখ-ন্বপ্ন বটে, ভারত একবার জাগ্রত হও। তুমি শক্তি, 
সাধ্য, ধন বিজয় আদি চাও, একবার শাক্তধশ্ম পর্যালোচনা কর : 
বাঙ্গালীর মহোৎসব দুগোত্সবে শাক্তগণ ঘে পশুবধ করিয়া থাকেন, 
পাঠা হাড়কাঠে পড়িয়। ভা! ভা করিতেছে, খাক্ত তাহ! াড়াইয়। 
দেখিতেছেন ; বলিদান সমাধা হইল । সকলে আনন্দিত এবং এ যে 
নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য, জগহের একটি হুক্মভাব 
দেখাইবার জন্ত, তকে ক্রমশঃ প্রকাহ্ত ভাব অতি সংক্ষেপে 
জানাইবার জ্হ্য, শান্তের বাচ্চ। জগতের সম্মধে একটা পণ্ডবধ বৃত্তান্ত 
অবতারণ। করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করুন । 


পশুবধ। 
“প্রাতঃ সময়ে জাগ রে হৃদয়, স্মর পর ভব-তারপে,” আহা কি 
মধুর রবে জাগিলাম, একবার ব্রহ্ গুণ গান করি । 
“ডাক রে সবে পরম ব্রঙ্গে মনের হরিষে যতনে । 
জগত কারণ, জগণত জীবন, ভবভয়-বারণে | 
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শীশ্পী্াী্শাটাটট শা াাাাাাাাঁঁাা77777 টা 
স্্জন-কারণ, পালন, তারণ, 
বিশ্ন-বিনাশন, পতিত পাবন, 

সে জনে অন্তরে করিলে স্মরণ, ভয় কি বল শমনে? 

ধাহার কারণে পেয়েছ জ্ঞান, গাঁও রে মন তার গণ গান, 

কাম ক্রোধ, লোভ মান, অভিমান, অঞ্জলি দাও তার চরণে ॥” 

পরমাত্মন ! তোমার এ শিবস্ুন্দর শ্লেচ্ছত্ব-হারক, কুসংস্কারনাশক 
বিশ্ব্রঙ্গাণ্ডের একমাত্র তারক, পবিত্র মধুর নামটা জগতে সর্ধত্র প্রতি- 
ধ্বনিত হউক। সংসারে পাপে তাপে জড়িত হইলে, এ নামই জীবের 
একমাত্র মুক্তর হেতু। হে সর্বব্যাপী, সব্ধনিয়স্তা, সর্বশক্তিমান 
পরমাত্মা পরমেশ্বর ! বাহ! হইবার হইয়াছে, যাহ! করিবার করিয়াছ, সেই 
মোটা সোটা নামের, সেই দষাময় নামের, তোমার সেই পবিত্র মধুর 
শাস্তিদাতা নামের ফল দেখা বাকি নাই, বুঝিতে ও চিনিতে বাকি নাই। 
যাহাই হউক এখন মানস-সরসী-সপিলে প্রক্ষুটিত প্রেম সরসিজদলে 
অধিষ্ঠান করত ভক্ত দাসের ভক্তি পুষ্পাঞ্ি গ্রহণ কর। প্রভো ! সদয় 
ও সন্নিকট হও । তোমার পবিত্র সহবাসে একবার অভীষ্ট সিদ্ধি করি । 
দয়াল নাথ! শাক্তের বাঞ্ছা, কিঞ্চিৎ টং হয়ে একবার মন খুলে মনের 

গোটা কত কথা বলি। যাহার চটিতে ইচ্ছা থাকে চ্টুন। বাপে 
বেটায় কথ! ভয় কি? কাকে ভয়? কিসের ভয়? কোন ভয় নাই। 
প্রভো মদ খাই ; বার ছিলম গাঁজা টেনে খক্‌ করে কাশি না; বেস্তা 
ও কুণটা প্রভৃতিকে দেখিয়া! ছমাসের পথ তফাত দিয়া হাটি না; 
ব্যভিচারকে আর কুত্সিৎ মনে করিতে পারি না; নরকে ভ্রমণ করা 
অভ্যাস আছে। তাই বলে'কি দয়া কর্বে না? তুমিও ঘ্বণা কর্বে, তা 
হলে তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা কি? বাবা গো ! তুমি উনবিংশ 
শতাব্দীর তারকত্রন্ম হয়ে পড়েছ, কিন্তু একটা ভুল এখনও আছে ? 
মাতাল," ক্কামুক প্রভৃতি ভাবুক দলের সহিত, সংসারের" প্রক্কত 
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রসিকদলের সহিত, তোমার কোন বিশেষ সহানুভূতি নাই। তুমি 
নন্দের কান্্ সাজতে জান না, বা “সদা! ঢুলু ঢুলু আঁখি সাম্থত পানে, 
বুষোপরি আরোহণ ভ্রমণ শ্মশীনে,* সেই দিগম্বর মোহন বেশে খশীন- 
মরুভূমিতে বেড়াইতে জান না, কাজে কাজেই পসার কম। মাতাল, 
কাঙুকদল সমাজ হইতে বাছিয়া৷ ফেলিলে “ঠক বাছিতে গাঁ উজোর”__ 
মথচ তোমার বর্তমান প্রচারকগণ সে দিকে নয়ন মুদিত করিয়া 
আছেন, .কাজেই পসার কম। নবীন ভারত তোমাকে উল্লিখিত দলের 
সহিত মিশাইত্ে চেষ্টা করে নাই, তাই তোমার এত ছূর্দশা । যদি প্রচারক- 
গণ তোমাকে উল্লিখিত দশের সহিত মিশাইতে চেষ্টা করিত, তা হলে 
অন্তত্র না হয়, ভোমার এ পবিত্র মধুর নামটা এত দিনে সমস্ত 
ভারতে একচেটে আধিপত্য বিস্তার করিত। প্রভো ! একটী ডোজ 
বা এক ছিলম গাজ। খাবে কি? বদি ভক্ের প্রীতি উপহার গ্রহণ না 
কর তবে তুমি বড় বেত্রসিক, রসিক বেরসিকের সঙ্গে কখনও মিশিতে 
পারে না। যদি বেরসিক হও তবে তোমার সঙ্গে মিশিতে চাহি না। 
করুণাময়! “সদা ঢুলু ঢুলু আঁখি সম্বিত পানে। বৃষোপরি আরোহণ 
ভ্রমণ শ্মশানে ।” ভোমার সেই দিগম্বর মোহনবেশে ঢুলু ঢুলু আখিতে 
শ্মশানে মশানে ভ্রমণের ফল কিন্বা গোপীমোহন, নবনীত চোর সাজে 
সাজিয়া ব্যভিচার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়েজন ও উপকার আদি বুঝাইয়া 
দ[ও, পসার বাড়িবে, নতুবা প্রচ্ভা ! তোমারই অমঙ্গল । পতিত- 
পাবন ! তু'ম যদি শ্মশানে মণানে ভ্রমণ না করিলে, তবে তোমার ছুঃখী, 
অধম ও পতিত সম্ত/নের দুর্দশা কিরূপে দেখিবে? তাহারা যে হৃদয়ের 
মর্দ্ভেদী কাতরম্বরে আধ্নাদ করে তাহা কিরূপে শুনিবে ? দয়াল! তুমি 
কি নরকে গিয়া নারকীদিগের ছুর্দপা দেখিতে দ্বণা কর ? যদি কেহ এ 
কথা বলে বিশ্বাস করিচ্ে পারি না, একটা দৃষ্টান্ত দেখাইিব সত্য বিষয় 
সপ্ীমাপ হউক $-- 
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বঙ্গবাসী ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভূক্ত এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা 
হইয়ছিল। উহার বয়ন অতি অল্প ছিল, যাত্রার দলে থাকিত, ভাল 
গান গাইতে পারিত। বধের দিবস বধ্য রঙ্গভূমির সম্মুখে বহুসংখ্যক দর্শক 
ধাড়াইয়। আছে; সৈম্গণ সশস্ত্র ফাসিকাষ্টের চতুদ্দিক বেষ্টন করিরা 
রহিয়াছে ; ইতিমধ্যে জেলখানার ভিতরে একটা ভয়ানক কোলাহল 
উঠিল। দর্শকগণের চিন্ত সেই দিকেই ধাবিত হইল। দৃশ্য নেপথ। 
পরিত্যাগ করিয়। আপনা হইতেই রঙ্ষতূমিতে আসিয়৷ উপস্থিত 
ইইল | বাবাজী সুমোগ পাইয়া পলাইরাছেন, কোথায় যাইবেন, সেই 
সৈন্াবোষ্টিত বধাভূমিতেই উপস্থিত । পশ্চাতে উদ্দশ্বাসে ছোট, বড়, বহু 
ংখ্াযক এক্সকিউটিভ রাজকিস্কর দল। পলাইবার পথ নাই, থে কোন 
দিকে দৌড়িল এবং হঠাৎ একটা বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত্র 
হইলে বাবাজী উল্লিখিত রাজ্কিঙ্করদল কর্তৃক ধৃত হইল । ধরিলেন 
কে? জেন্গার উচ্চপদের একজন বীরদেহ শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষ | ধরিয়াই 
সা্ুষ্ঠ অস্কৃশীকৃত মুষ্টির দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। একজন সৈনিক বলিয়। 
উঠিল “হুজুর এসা, উর কিস্‌ ওয়াস্তে" । হুজুর থামিলেন এবং বলিয়া 
উঠিলেন “জগদীশ রাজ্জীকে রক্ষা কর। অদ্য তাহার একটা দাস 
যথাবিহিতরূপে স্বকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে ।” একজন হিন্দু সৈনিক 
কহিয়৷ উঠিল, তিথি ছাড়িয়া যায় যজ্ঞস্থলে চলুন, সকলে পণ্ড লইয়া 
যজ্ঞাগারে চলিলেন । যেন শেষ স্নান সমাধাস্তে উৎ্সগ হইবার অব্যবহিত 
পূর্বের পশু যজ্ঞাগার হইতে পলগাইয়াছিল, শান্ত পশ্চাদ্ধীবিত হইয়া সেই 
পশুকে, সেই অস্থুরকে, সেই দানবকে সেই রাক্ষসকে যজ্ঞার্থে উৎসর্গ 
জন্য স্ববলে পুনরায় ধরিয়া লইয়া চলিল। যক্তার্থে জীবন উৎসর্গ 
হইতে যাইতেছে, আর নিস্তার নাই বুঝিতে পারিয়া৷ সেই পণ্ড, সেই 
ভিখারী, সেই কাঙ্গাল, সেই দীনহীন জগন্মাতার নাম স্মরণ পূর্বক 
একবার “ভ্যা” করিষ! ডাঁকিল, “ভ্যাত্যা* করিয়া ডাকিল, আবার ডাকিল 
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“ভ্যা” | সে ভ্যা, ভাভ্যা, আবার ভ্যা কি শুনিবে? শুনিলে শরীর 
লোমাঞ্চ হয়, হ্বদয় বিদীর্ণ হয়, পাষাণ গলিয়! ধায়, বাহাজগতের সংজ্ঞা 
ক্ষণকালের জন্য লুপ্ত হয়। পাঠা গগনভেদী, হৃদয়ের মন্মভেদী, উচ্চতার 
রবে গাইল,--“এই সময় তারা তোমার নিবেদন করে রাখি। অকৃত্তী 
অধম সন্তানে অস্তিমে দিওনা ফীকি ॥” পণশুবর কোন রাগ বা রাগিণীতে 
কোন গ্রাম হইতে গানটি আদায় করিয়াছিল তাহা সেই জানে। 
গীতটা টগ্লা, পদ বা খেয়াল কিছুই বলিতে পারি না, কি ভাহা 
সেই পশ্ই জানে, কেবল এইমাত্র বলিতে পারি বে, আসল মালের জন্য 
আসল স্থারে গান, দীনতারিণীর জন্য গ্রাকৃত দীনের পবিত্র মধুর ডাক। 
যে গানে বিষু দ্রব হইয়াছিলেন এ €স গান নয়, ইহার স্বরলিপি কোন 
সঙ্গীতবিৎ করেন নাই; প্রোফেসর মগুলাবকা, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 
প্রভৃতি এ গান গাইতে জানেন না; উহার বিশুদ্ধ ভাব কোন কবির 
কল্পনায় পাঁওয়| ঘার না? বান্সিকী, হোমর, সেঞক্সপিয়র প্রস্থতি এমন গান 
গাইতে পারেন নাই; হেমচক্জ্, নবীনচন্দ্র, বঙ্ষিমচন্্র প্রতি কেহ এ 
গান গাইতে জানেন না ; বেঙ্গল, ন্যাসন্তাল বা করিস্থিযান থিয়েটারে 
এ গান গীত হয় না; মতি রায়, লোকা ধোপা, বা গোবিন্দ অধিকারী 
এ গান গাইতে জানে না; মন্দিরে গির্জায় বা জুম্বাগৃহে এ গান গীত 
হয় না; গোলাপী, হরিদাস ধাদ্ুমনী, গিত| ভগবতীর কণ্ঠগীতেও এব্ধপ 
মাধূধ্য নাই, কোথাও নাই। এ যথার্থ আর্ের আর্তনাদ, দীনতারিণীর 
জন্য প্রকৃত দীনের পবিত্র মধুর ডাক | শিবঙ্থন্দর, ন্তারিণী ত্রেলোক্য- 
তারিলী, গড বা আল্লাল্লা হো, সর্ব্বিকমাত্রাদ্ধিতীয় পরমায্ম! পরমেশ্বর বল 
দেখি, সেই করণস্বর, স্বর্গে, ভেস্তে, কৈলাসে, গোলকে, বৈকুষ্ঠে 
প্যারাডাইজে বা তোমার অন্য আবাসস্থলে গিয়া তোমার শ্রবণাকাশে 
প্রতিধবনিত হইয়াছিল কি না ? প্রভে| ! সেই সময়ে তুমি কি নিত্রিত 
বা উল্লিখিত মশানে, মহাশ্মশানে কিহ্বা ভাবুক মন মুগ্ধ কারী সেই 
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মরুতূমিতেপরত্ক্ষ ভাবে উপস্থিত ছিল৷ সত্য বল দেখি? নাথ ! পাতকী 
ডাকিলে তুমি কি গ্রশানে মশানে মরুভূমিতে যাইতে ত্বণা কর? তবে 
তোমার পতিতপাবন নাম কি জঙ্ত ? যেখানে "শ্মশান, যেখানে মশান, 
থেখানে মরুভূমি সেই খানেই পাপীর বাস, সেই খানেই যথার্থ আর্ত 
আর্তনাদ, সুতরাং তুমিও সেইখানে । ঞ্সেই পণ্ুবধ কালে যে কেহ 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, দিবাচক্ষে তোমার রূপ নিরীক্ষণ করিয়াছে । 
ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধদি কেহ অস্বীকার করে, সে নিতাস্ত 
মুর্খ বা ঘোর নাস্তিক। এক্সিকিউটিভ রাজকিঙ্করদল বব্য পণ্ড লইয়! 
নেপথ্যে গমন করিলে পর, নাট্যশালা নানাজনের নানাভাবের 
সমালে।চনায় পুর্ণ হইয়া উঠিল। জল্লাদরূপী খণ্ডাইতে পুরামাত্রায় 
এক্সা টানিয়া টুনু ঢুনু করিতেছিল, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইবার 
অব্যবহিত প্রান্কালে পশুকে সম্বোধন করিয়৷ বলিয়া আসিল, কান্দিস্‌ 
কেন, ভয় কি? “তার দয়ায় ঘুচবে রে তোর এই বিপদ ঘোর। টুক্‌ 
করিয়া প্রাণ লইবঞ্ভয় নাই রে তোর।” যখাবিধি উৎসর্গ ক্রিয়া 
সমাধাস্তে যাজ্জিক দল পাঠা লইয়। হাড়কাঠের নিকট উপনীত 
হইলেন। এই সময় পাঠা কি করিতেছে, পুর্ববৎ উচ্চতার স্বরে 
র্ষময়ীকে ডাকিতেছে “এই সময় তার! তোমায় নিবেদন করে রাখি। 
অক্কতী অধম সস্তানে অস্তিমে দিও না ফাকি ॥” যে পর্য্যস্ত ক্রোধ 
ন| হইল, বারম্বার ডাকিল এবং গাইল। ইংরেজগণ “গড সেভ দি 
কুইন” মুসলমানগণ “আল্লাল্লা হো,* এবং শাক্তগণ গাইল “জয় কালী 
মায়িকী জয়” জগদীশ সেই দীনহীন পাঁতকীকে তুমি যে উদ্ধার করিয়াছ 
তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। বধ সমাধা হইল, সব ভাই মিলিয়৷ একবার 
গাইল “জয় মাঃ ভিক্টোরিয়ার জয়” ।* 

* পাঠকবর্গ বাহার! গণ্ডবধ কার্ধো লিগ ছিলেন ব। উত্ত পক্ষ সমর্থন কর্রিলের, 
উদ্ধনেত্রে পণুবধ ক্রিয়া! হর্শন করিলেন, তাহাদিগকে অন্মদ্দেশে শারু কছে। খাহারা 
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নাথ! বেশ্ালক় ও স্থধার আধার ভাটিখান। প্রভৃতি ক্ষুদ্র শাশানের 
কথা এখানে বলা মিশ্রয়োজন, কেবল ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে, 
যেখানে নরক, সেইখানে নারকীদের বাস, সেইখানেই যথার্থ আর্তের 
আর্তনাদ সুতরাং তুমিও (সেইখানে । আহা ! ভারতের সেই সুদিন 
কি পুনরায় উদয় হইবে যে, সু্্ীপানে মদ-বিহ্বল সাঁধুগণ শ্বশানে শবো- 
পরি উপবেশন বা সেই. দিনতারিণীর নাম সংযোগ করত জগতের ভাব 
পূ্ধ্যালোচনা করিবে। দীনতারিণি! ' তোমার পুজামাহাত্মা বর্ণনা 
করিব, শাক্তগণ মে অন্ুদিন শাক্ত ধন্মে বীতানুরাগ হইতেছেন, তাহা! 
কি নিবারণ হইবে না? মাতঃ ভারত রঞ্চা কর। 

তাতঃ, মাতঃ মহাদেব শিব শস্ভো । ভোম।র মাতাল সস্তান বাতীত 
মন খুলে রদিকের মত আলাপ চলে না, স্থৃতরাং প্রকৃত রসিকের মনও 
টলে না । মাতালের ন্তায় সরল 'ও ব্যাকুল অন্তরে তোমাকে কে ডাকিতে 
পারে ? মাতালের ন্যায় অকপট প্রার্থনা! ও উপাসনা! করে কাহার সাধ্য। 
যখন মাতালের মত্ত মন-মধুকর তোমার পাদপদ্লা সুধাঈপানে প্রবৃত্ত হ্য়, 
তখন এ জগতে কে তাহার ন্যায় মধুর রসাস্বাদ করিয়া থাকে, মাতালের 
স্তায় অহঙ্কার এ জগতে কাহার ? তোমাকে উড়িয়ে দিযে পলমধো স্বয়ং 
পরম-্রন্গ হয়ে বন্তে পারে, অন্ে কোন্‌ ছার । আত্মতন্ব লিখিব মনের 


বিপরীত গক্ষ সমর্থন করিলেন, রঙ্গভূমি হইতে ছুটিয়া পলাইলেন ; দেই দে ডোর ও 
কৌগীন পরিধান করিয়া বাহা হুখে জলাগ্রলি দেওয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, তহ।দিগকে 
বৈধব কছে। ইছাই শাক এক বৈষননলের সংক্ষেপে পরিচয় । বৈধগণ “অহিংস 
পরম ধর্ম * এই বীন্সমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! বৈরাগা সাধন করেন এবং শাক্তগণ 
সজিখাংসন্তং জিখাংসিয়াং” এই বীনস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি গপিয়া পশব্যা সাধন করেম। 
কর্তব্যান্ুরোধে স্যা়ানুগত হিংসা বাতীত, শাক ধর্দ হত জঙ্কায় ভিংসা! দিবিদ্ধ। শান্ত 
ধন্থ ঝাজন করিলে শব্কি, সাধা ধন বিগ্লয় ইত্যাবি লাভ হয়। | 
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ইচ্ছা, এ গ্রন্থ তোমার গৌরব প্রকাশের জন্য নহে, মন্ুষ্যের আত্মাভিমান 


প্রকাশ জন্ত । তোমাকে ত্যাগ করিয়া মন্ুষ্যের আত্মাভিমান প্রকাশ 


করিতে অগ্রসর হইয়াছি, আর জালানতন করিও না, মান থাকিতে সত্বরে 


বিদায়ের চেষ্টা দেখ । তুমি ছাপা, ভিলক বা ভন্মলেপনের পক্ষপাতী 
নও, শস্তরের ধন, অন্তর দেখিয়া! থাক--অন্তর দেখিরা যাহা বিচার হয় 
করিও । দীননাথ কিছুকাল দীড়াও হে! 


“দীননাথের চাইতে হবে । 
এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি বাবে । 
নদি পাধাণে বীজ না হলো অঙ্কুর, 
বে জগজ্জনে বলবে কেন কাঙ্গালের ঠাকুর ॥ 
বদি ব্রহ্মডাঙ্গায় ন। দাড়াল জল, 
তবে নাম দয়াময় বলবে কেহে ভকত-বৎসল 
(তামায় মনে হলে, পাষাণ গলে, 

(ওরূপ) মনাদি ইন্জিয় সবে ॥” 


আর? 


“ (আমি) রোলেম তোমার নামে পড়ে। 

এখন যা কর মা কৃপা করে॥ 

জগতের যত পাগী, খ নামেতে গেছে তরে । 

যাৰ অনায়াসে চরণ পাশে আমিও এ নামের জোরে ॥ 

জ'দ ফুলের পত্রে পত্রে, লিখিব এ নাম ভক্তি ভরে 
আমার সকল ছুঃখের শাস্তি হবে, ভবের চিন্ত! বাবে দুরে ॥৮ 


সর্বশ(ক্তমান্‌ বল দেখি, সেই মহাশক্তি সম্পন্ন কক্ষি অবতার ভারতের 


ভূ-ভার হরণ জন্য কতদিনে প্রাছুভূতি হইবে? ভারত আর সইতে পারে 
" না, লোভ-হিংসা-পৃর্ণ হইয়। প্রায় অধিবাসী মাত্র, ভারত শ্মশান, 'মশান, 


মরুভূমি হইল বলিয়৷ একবাক্যে আর্তনাদ করিতেছে, আর্ত ভারতের 


রানার! ১৫ 


রোদনধ্বনি কি. তোমার কর্ণে যায় না ? দা কি হ্র না ? বারেক 
সদূয় হও। শ্রশান ভারত-ভূমিতে অবত।র হইয়া অবিলম্বে প্রজার তাপ 
হরণ কর। 
প্রাভো ! তোমার জালায় আত্মতত্ব লিখা ভার হইল, চার্বাকের 

অহঙ্কার টানিয়া আনিতে হইন্ক আমি তোমাকে ছাড়িতে চাই, ভুমি 
ছাড়িতে চাও না, তোমার কথাষ থাকিলে উদ্দেশ্ঠ নষ্ট হয়, বাবা ভে।লা- 
নাথ! শীঘ্ব বিদায় হ9। মহাকাল ভৈরব" আমি বহুকাল হইল 
হামার গ্রীতিব জন্য, নবগ্রীম সমুষ্ছত এক ছিলিম ত্বরিতানন্দদায়িনী, 
£তামার এ জটার মত খাসা সুন্দর [চপ্টি কলিটা প্রস্তত করে রেখেছি, 
এস বাব! তোমার চরণে ফট স্বাহা করি, তর হর মহাদেব শিবশাস্তো, 
শস্তুজটা ইতি ফট স্বাহা। বেশ বাবা, বেশ বাবা, খুব বাবা, বাবা কিন্ত 
আচ্ছা গাজেল, বম্‌ বম্‌ মহাদেব । “ভজন পূজন সাধন বিনা | আম।র 
গাজা ভিজবে কিনা 1” 

“অখিল ব্রঙ্গাগপতি, প্রণমি চরণে তব, প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি । 

দ্মতি দুর করি, শুভ মতি দা9 হে, এই বরদান ভগব।ন মাগি : 

ঘোর নিঠুর রিপু, অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে । 

দীনবৎসল তুমি তার নিজ দেবকে, তব ভয় সুরতি ভয় নিবারে। 

বিষয় মহার্ণবে মগন হবে ডাকি তে, দীন হ্ীনে প্র্থ রাখে রাখে 

-তৰ ক্কপা যে লভে কি ভর ভব সঙ্কটে ; কাটি বাবে বিপদ লাখো লাখো 1৮ 

. দেবাদিদেব ত্রাহি মাং শরণাগতং | থে সুন্দর কলিটা ছিল ভাতে 
আবার বে তিন কাট আগর টিপ, বাবার নামে, নিবেদন কিন্ত দাসই 
সব একবার প্রসাদ গ্রহণ করি, বম্‌ বম্‌ ভোলানাথ, এক, ছুই, সাড়ে তিন, 
খুব হযেছে বাবা, ওভার ডোজ হয়ে পড়েছে ৷ গাঁজার কক্ষিতে স্বয়ং কন্কি 
অবতার হয়ে পড়েছি, এখন আমার নিকট জগত তুচ্ছ, তুমিও তুচ্ছ, পিতঃ 
অপরাধ লইও না । 
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রে ভগ, ধূর্ত ও রাক্ষসরূপি, কল্পনাপ্রিয় প্রতারক দল, তোঁদের দ্বারা 
ংসারের কি অনিষ্টই না সংসাধিত হইয়াছে । উপজীবিকাবলম্বনের কি 
অন্যপথ ছিল না? মিথ্যা কতকগুলি বেদবিধি স্থজন করিয়া, আপনারা 
পালন করিয়া এবং পৃথিবীর নিরীহ, নির্বোধ, বহুসংখ্যক লোককে পালন 
করিতে শিখাইয়া, মন্থুষ্যের উন্নতির মূলে তৌরা কি ভয়ানক কুঠারাঘাত 
করিয়াছিস্‌। রে বর্ধরদল ! বাস্তবিক মিথ্যা, স্বগ, নরক, ঈশ্বর, পরকাল 
প্রভৃতি কতকগুণি কুসংস্কার বিশেষূপে আম্মার চিত্রিত করিয়া দিয়!, 
তোরাই মনুষ্য সমাজের অর্ধেকের বেশী লোককে গুলিখোরের স্তায় চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে শিখ।ইয়াছিন্‌। তাহারা যে সময় 
নষ্ট করে তাহার কি কোন মুল্য নাই? যে সময় ভোগ্য, ভোজ্য প্রভৃতি 
নানাবিধ জীয়োজনীর দ্রব্য আহরণ এবং উপভোগাদি জন্য ব্যয়িত হইবে 
তাহাই গুলিখোরের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে অতিবাহিত হইতেছে, 
হায়! কি পরিতাপের বিষয়। রে কল্পনা-প্রিয় ধূর্ত রাক্ষদদল, তোরা 
বলিয়া থাকিস্‌ যে ঈশ্বর আছেন, যদি আছেন, তবে বৈরাগীর বাচ্ছা বাচিল 
নাকেন? আহা সেই পশুবধ যাহার আত্ম/য় চিত্রিত আছে, তাহার কি 
আরও সংশয় আছে যে ঈশ্বর আছেন। আহ! ! সেই ভাবোদ্দীপক 
অভিনয়টা আলোচনা করিয়া বল দেখে ঈশ্বর আছেন কি না? পণুবর 
হর্গোৎসবে ছেদিত পণ্ড ন্যায় ছট ফুট, হস্তপদাদি কম্পিত করিয়া গ্রাণ- 
ত্যাগ করিল, শেষ সময় পর্য্যস্ত দর্শকবৃন্দ দীড়াইয়া দেখিল, ঈশ্বর আসি- 
লেন না। রে প্রতারকদল ! ঈশ্বর সেই সময়ে কোথায় ছিলেন ? চৈতন্য 
হয় নাই, ক্রন্দন শুনেন নাই, থাকিলে ভক্তের বিশ্বাস জন্য সেই ক্ষেত্রে 
অবশ্তই দেখা দিতেন। ভাই মনুষ্য! সত্য সুখ-প্রদ।য়ক, পুরুবার্ধের 
একমাত্র রক্ষক, আত্মতত্ব পরিত্যাগ করিয়া পরমতত্ব সমালোচনায় কোন 
ফল নাই । মন্ধোর অস্তে কিছুই নাই, মাটার শরীর মাটাতে ফিশিলে 
কোন দিন কিছু থাকে না, থাকিবেও না । পরম সুখী হইব বিশ্বীসে 


বা আত্মতব্ব। ১৭ 





যে বাক্তি এ জন্ম ভোগ-স্ুখাদি করে না, নাহার স্য।য় বোকা জগৎ- 
ংসারে কোথায়ও নাই । বতদুর পার সকলে ভোগ সুথে প্রবৃন্ত হও । 
আনন্দ রক্ষা কর। 
আশুভোষ ! আগেই ত বলেছি, মান থাকিভে বিদায় হও । তা 
শুন্লে না এখন গাজার ঝৌঁকে কত কি বলে ফেলেছি, পিতঃ অপরাধ 
লও না। শাকগণ রাজনৈন্তিক ক্ষেত্রে যে চাববাকের অহঙ্কারের পূজা 
না করিয়া পারে না, না হর, তাহাই দেখাইযাডি, ভাই বলে কি জুদ্ধ 
হয়েছ? শাক্তগণ সাহঙ্কার্‌ বটে, কিস্ক নাস্তিক নহে, পিতা ক্ষমা কর, 
বারেক সদয় হ€। প্রাভো । তুমি দ্বৈত না অদ্বৈত? তুমি বা অহং 
বঙ্গ? পৃথক কোন পদার্থ আছ, বা জীবাস্ম। পর্যাস্তই শেষ, সংশয় 
বুঝার! দাও । নদি তুমি থাক, শবে বিশ্ব-সংসার “ভামার লা খেলা 
ঘহদিন তামার লীলাখেলার অভিলাষ চরিতার্থ না হইনেছে ততদিন 
ন্রীবে এই গুঢ় তত্বলিণয় করিতে সক্ষম হইবে কি না সন্দেহ । মমুষে।র 
সে আশা বুথা, আদিতে বিশ্বাসই সার কথা, “বিশ্বাসে নিলমে কৃষ্ণ, তর্কে 
বহুদূর” | প্রো । জর বিজয়ের অভিশাপ সময়ে কবি গুরু বান্মীকির 
ক হইতে বহিগ্ত হইরা, তুমিই উপদেশ দিরছ, জীব পাপে তাপে দগ্ধ 
হউযা তোমার উপাসনার প্রবৃত্ত হইলে সাত জন্মে (বহুকালে) পুক্তি পায়? 
মার সাহঙ্কারে আত্মধত্রে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলে তিন জন্মে (অল্পকালে) 
মক্তি পায়; সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া কে কঠিন পথে খাইতে ইচ্ছা 
করে ? মন্ুষোর ছুংখ, ছঃখ-মূল, ছুঃখনিবারণোপায়, ঃখ-নিরতি প্রভৃতি 
বিষয়গুলি বৃঝিয়! অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার সাধা "আছে, এ অবস্তায় “ধন 
নাই, ধন দাও”, “মান নাই, মান দাও” ইত্যাদি রূপে প্রত্যেক কথ।য় 
নি তোমাকেই এন্ঠীং দিয়া, স্বরং নিশ্চিন্ত থাকিল, তবে তাহাদের মনুষ্যত্ব 
কি জন্য দিয়ছ ? কর্তা আছেন, সকল করিতে পারেন ও করিবেন বিবে- 
চনায় কর্মচারিগণের অলস * লকন্মণ্য ভাবে কাল বাপন করা কোন 


চা 
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রূপেই বিচার-সঙ্গত নহে । পিত: তুমি কর্তা, আমরা কর্মচারী, প্রত্যেক 
কার্ধ্যে একটাং দিয়! বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে ক্লেপ দিতে চাই না । জন্মাবধি 
£খ ভোগ করা বাকি নাই, এপর্য্স্ত ছুঃখ নাশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ 

করিয়াছি ত্দারা বথাসাধা সংসারের এবং আপনার ছুঃখ হরণ করিব । 
সংসারের ছুঃখ হরণ সঙ্থন্ধে সে যত্ব করে তাহার সম্বন্ধে বিচার করিয়৷ থাক, 
আমার সম্বন্ধেও তাহাই বিধান করি9। শাক্তের বাচ্চা সাহঙ্কার, বৈষ্ণবের 
স্ঠায় নিরহঙ্কারের পুজ। করিতে চাই না; যাহার আত্মাভিমান নাই সে 
মনুষ্যাকার মাংসপিগু-নির্বিণেষ, পিতঃ শাক্তাভিমান রক্ষা করিও । 
কাঙ্গালশরণ ! তোমাকে কল্পনায় আনিলাম, দূর করিলাম, আবার 
আনিলাম, কিন্তু দীনের ভাগ্যে সেই দিন কবে হবে । 

ফ্রতং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে | 

নিরখি নিরখি অন্ুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে ॥ 

(সেদিন কবে ব! হবে ) (দীন জনের ভাগ্যে) 

জ্ঞান অনন্ত রূপে পশিবে নাঁথ মম হাদে | 

অবাক হইর| অধীর মন শরণ লইবে প্রীপদে ॥ 

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে ; 

চন্ত্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে, 

আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে । 

শাস্তং শি অদ্বিতীয় রাজ-রীজ চরণে, 

বিকাঁইব ওহে প্রাণ-সথা, সফল করিব জীবনে ; 

এমন অধিকার কোথ। পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে । 


(সশরীর ) 


গুদ্ধমপীগ বিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার, 
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্ব ? 
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তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আধার । 
ওহে ঞ্রবতারা সম হৃদে জলস্ত বিশ্বাস হে, 
জালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ 9 
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হুইয়ে হে; 
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। 
(সে.দিন কবে হবে ছে)” 
দয়াল ! সংলগ্ন বা অসংলগ্ন হউক, পাঠক মহাশয়ের বিরক্ত বা 


সন্ধষ্ট হউন, মধ্যে মধ্যে যেন দেখা পাই । 
“শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং। 
হে হরিহঠ হর দুঙ্কৃতি ভারং” ॥* 
- পাঠক গণ পণ্ড ঈশ্বর থাক আমার নিশ্বাস নাই । দেশ মো বতগুলি নাহ 
সবার ঈগরের উদ্দেশ হইয়া থাকে, প্রতোকে পরমাক্মার সহিত জেগে একা[খর্বোধক 
বিশ্বাস ক্রিয়া অত্র গ্রন্থে সম্বোধন আদি করিল।ম। যাবনিক নাম যাবচারের ভঙ্গ বিজ্ঞ 
হিন্দুসস্তানগণ চটিবেন ন' । সানুল্সয়ে ক্ষম! প্রার্থন!। 


দ্বিতায় সংখ্যা । 


“ত্রন্মরূপাহি কেবলৎ। সতামেব জয়তে |” 


মহামেল। উপলক্ষে আত্মতত্বের সারাংশ 
আত্মজ্ঞান-রত্ 


ভারত-গৌরক রক্ষার্থে উপহার দিলাম। 


০ 1581060 01111950117075 01 070 8৫০1 1017015 ৫7101010, 


178৮ 2, 00178 270 71100) 791101) ০21 ১6 66207, 
নাত &0779, 
1১065%18, 1090100 13202. 


০ রিতার ২৮৪ 


মাঘ, ২য় সং যা ১২৯০ » সাল। 


টি শত, শপ শা শি এ শট শাশিটিটি 


তত পাশ 


রাগিনী ভৈরবী,_তাল ঝাঁপতাল। 


“মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত, 
তোমারই রচিত ছন্দঃ মহ।ন্‌ বিশ্বের গীত | 
মর্ডের মৃত্তিকা হ'য়ে, ক্ষু্র এই ক লয়ে 
আমিও ছুয়ারে তব হয়েছ হে উপনীত | 
কিছু ন।হি চাতি দেব, কেবল দরুন মাগি 
তোমারে শুনাব গীর্ত এসেছি তাহার লাগি ; 
গাতে খথ। রবি শশী, সেই সভ। মাঝে বসি 
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত 1৮ 


মহাদেব, বিশ্বনাথ সিদ্ধি কর পন । 
ঘুচই মনের ছুঃখ সিদ্ধি করি' পান ॥ 
ককিতে হ'য়েছে দাস ককি অবতার ] 
সিদ্ধ পানে হ'ল এবে সিদ্ধি অবতার ॥ 
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সম্বিত করেছি পান সিদ্ধি দাতা হব । 
বল দেখি পিতা কিন| চরণ পাইব ? 
অন্তর “শানে আসি হও হে উদয়। 
পাই যাঁদ পিতা তোরে কাকে তবে ভয় ? 
চরণ ম্মরিষ। মামি দিয়াছি সাতার | 
ভবর৫বে ভোল।নাথ কারও উদ্ধার ॥ 
লেখক নে উদ্দেশ্যে খাহা লিখুন না কেন, পাঠকের স্বভাব এই বে, 
- আপন আপন মনের ভাবের সহিত এঁক্য করিরা অর্থ খেজনা করিয়া লয়। 
আরও জ্ঞানপাস্ত্র পন্মবন স্বরূপ, মধুকর প্রবেশ কারয়া মধুপানাশায় মৃদু 
ঝঙ্কর দিয়া ইতস্ততঃ উড়ির। বেড়ান; কিন্ত নাগরাজ প্রবেশ করিলে 
কোথায় মঞ্ুক পাইবেন, অনুসন্ধ।'ন করতেই ব্যতিবান্ত থাকেন । পাঠক 
বৃন্দ, আপনারা আজ্মতস্ত্রের কে কি অর্থ ষোজন। করিবেন অথবা মধু কি 
মও্ুক অন্বেষণ করিবেন জানি না। অন্থুগ্রহপুর্বক গ্মামাকে ক্ষমা করি 
বেন। কামতত্ব কথাটা! সমাজে কিছু বেণী দকিং 1919০015778) ভইয়। 
পড়িয়াছে | জ্ঞানা তোমাদের এই অন্ঠায সক 7০০) লাগা উচিত কি £ 


জ্ঞান। 


যদ্দ্ার৷ পদার্থের বিদিত ভাবের বৈপরীত্য সম্পাদন কারতে পারা যার, 
তাহাকে জ্ঞান কহে। যথা চুণ, কান্ট, ইষ্টক প্রভৃতি মিলিত হইয়া অট্রা- 
লিকা নিশ্মিত হইয়ছে, চুর্ণ কা্ঠাদি যে ভাবে ছিল, সেই বিদিত ভাবের 
বৈপরীতা সম্পাদিত হঈয়াছে । এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, অষ্টা- 
লিকাত্বই কি জ্ঞান ? বস্তুতঃ তাহা নহে। মনুষ্য যে উপয দ্কারা ছূর্ণ 
কাষ্ঠাদি হইতে অষ্রালিকাত্ব সম্পাদন করিয়ছে, তাহাই জ্ঞান শব্দে 
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বাচা । কার্পাস হইতে তস্ত এবং তন হইতে বস্ত্র নিশ্মিত হইয়াছে, ততস্থ 
ও কার্পাসের বিদিত ভাবের বৈপরীতা সম্পাদিত হইয়াছে । এখন 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, তন্তত্ব বা! বন্্ত্ব ই কি জ্ঞান? বস্ততং তাহা 
নহে, মন্তুষা যে উপায় দ্বারা কার্পাস হইতে তন্তত্ব এবং তত্ত্ব হইতে 
ব্ত্ত্ব সম্পাদন করিয়া, তত জ্ঞান একে বাচা । জ্ঞান সংসারে 
কোন্‌ প্রয়োজন সাধন করি স্টন্র এষ নে বিশেষ কিড় সংধোগ বা 
বিভাগ করিষ| পদার্দ্র বিরত ভাবের বৈপঠীভা সম্পাদন করে । বস্ত্র 
পদাছেরি ভাবের বৈপরীন্া বা পরিবদ্ূন সাধনই জ্ঞানের প্রধান প্রয়োজন 
এবং উপষ্বেগিতা । চৈতন্য, নানক, শঙ্গর, গাকাসিংহ বা ঈশা, রসা, 
পথর 9 মতম্মদ প্রড়তি মহ পুদ্ষগণ জ্ঞ।ন প্রচার করিয়াছেন, তাহারা কি 
করিয়াছেন ? সংসারের বিশেষ কোন ভাবের বৈপরীতা সম্পাদনে মঞ্জ 
বা বৈপহীভা সম্পাদন করিয়া গিমাছেন 1 বন্দঈমান সমষে জ্ঞনিগণ কি 
করিতেছেন » তাহারা পুথশীর বিণেষ বিশেষ ভাবের বৈপরান্তয বা 
পরিবর্তন সম্পাদনের জন্য শত করিভেতছন | ভবিষাততে9 ভতানিগণ উহা 
করিবেন অতএন পদাগের বিদিত ভাবের বা বা! পরিবর্তন 
সম্পাদনই জ্ঞানের কার্ষ7 । 

জ্ঞান দুষ্ট ভাগে বিভক্ত । বগা পম 5 গ্রমা | পদাখের প্ররূত 
ভাবের অপল।প দণন অর্গাৎ থাহা বাহা নহে, তাহাকে তাহাই বলিয়া দে 
বোধ) “গিহ।কে ভ্রমান্ডান কতে | রজ্ছুকে সর্পজ্ঞান অথবা 'অন্ধক|র রদ 
নীষ্চে ্ায়ভরে দোলায়মান গুয়াদি দর্শনে পৈণাচিক পদার্থের অঙ্গ সঙ: 
ল্ন অন্ভমান ইতাদি ভ্রমাজ্ঞানের দষ্টান্ত। থে জ্ঞান লমবিবঞ্ি 
হাহাকে প্রমনজ্ঞান কহে । থা পুচন্ত্র উদয় হস! নির্মল আকাণে 
আলোক স্থুপা বিতরণ করতেছে | প্রাম। শন্দ হহতে জান প্রমাণ, প্রমেয় 
ঈত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করলে মালোচিত পদার্থের যাথার্থোর ভাগ উপ 
লান্ধি হয়, এজন্য ভ্রম পদার্পের পর্বের প্রমাণ প্রমের উত্াদি শব্দ প্রেয়োগ 
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করিতে পারা যায় না। প্রথম অবস্থায় মন্থয্ের আত্মায় বিশুদ্ধ প্রমাজান 
পাওয়া বায় না। উহা অহঙ্কারূপে অবস্থিতি করে। আমি যাহা 
বুঝি তাহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আমার সমান ধনী বা বিহ্বান পৃথিবীতে 
কেহ নাট, ইত্যাদি অভিমানাক অহঙ্কার কহে। আমি যাহা বুঝি 
আহাতে ভ্রম থাকিতে পারে, ভ্রম থাকিলে তাহা কখনই প্রমাজ্ঞান বলিয়া 
বাচা হইতে পারে না। আবার আমি যাহা বুঝি তাহাতে প্রমেয় কিছুই 
নাই ইহাও নিঃসংশয়ে বল! যায় না। এজন্য সেই বিরুতি-ভাবাপন্ন 
জ্ঞানকে অহঙ্কার, অথবা! অহঙ্ক'রকে জ্ঞানের বিরুতি কহে। অধ্যবসায় 
বৃদ্ধি বা জ্ঞানের ধর্ম; এবং অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম। সংস্কৃত “অহং” 
। আমি) শব্দ হইতে অহঙ্কার শবের উৎপত্তি হইয়াছে । হুইটা অহঙ্কার 
জনযুদ্ধ উপস্ডিত করিলে আত্মত পোষণ এবং পরমত খণ্ডন 
আভিলাষে যখাসাধা বুক্তি ও প্রমাণ দিতে আরম্ভ করেন। পরম্প- 
বলের বৈপরীত্যবাদরূপ জ্ঞানবুদ্ধ হইতে ভ্রম দুর হইয়া সেই ক্ষেত্রে 
প্রমাজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়। থাকে । প্রমাজ্ঞান আলোক, এবং 
দ্রমাজ্ঞান অন্ধকারম্বরূপ। আলোক প্রভাবে অন্ধকারের অস্তিত্ব 
কুখনই থাকিতে পারে না বা থাকে না। " প্রমাজ্ঞান আবিরডাব 
হষ্টলেই ভ্রমাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া বাঁয়। প্রামাজ্ঞানের আবির্ভাব সব্বেও 
আত্মভিমান লোপাশস্কায় বিবাদিদ্ব মধ্যে কেহ পর।জয় নিশ্চয় হইলেও 
অস্বীকার করিতে পারেন কিন্তু তৃতীয় পক্ষ ব্যক্তি কাহার জয় বা পরাজয় 
নিশ্চয় করিয়! অনায়াসে প্রমেয় বিষয় অবধারণ.করিয়। থাকেন। "আত্মা 
মোহামন্বকারে অভিভূত হইলে অহঙ্কার বিক্ৃতিভাবাপর হইয়! ক্রোধ উপ- 
স্থিত হয়। ক্রোধ উপস্থিত হইলে আত্মায় জ্ঞানের আলোক এককালেই 
পতিত হয় না। জ্ঞানী বাক্তিও ক্রোধ-পরবশ হইয়া পণ্ডবৎ আচরণ 
করিধা খাকেন। ক্রোধ কর্ম সাধনের বিশেষ বাধক। এজন উহ্থার 
বেগ বোধ অভাস করা সকলেরই উচিত । যদিও এক অহঙ্কার হইতে 





বা আত্মতত্ব। ৫ 


পিপি তি শিট এছ, 


ক্রোধ ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্ত উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপ- 
রীত। জান আঁবিভাব কালে অহঙ্কারের ভ্রম ভাগ এবং ক্রোধ আবির্ভাব 
কালে প্রমেয় ভাগ শৃন্ট হয়। 








পদ্দার্ঘ। 


পরমা-প্রতীতির বিষয়কে * পদার্থ কহে। যথা দরব্য, গুণ, বৃক্ষ, 
লতা. বুদ্ধি, সখ, ছুঃখ ইত্যাদি। + পদার্থ নিত্য এবং অনিত্য ভেদে 
দ্বিবিধ। যে পদার্থের কখনও বিরতি বা বৈপরীত্য হয় না তাহাকে 
নিত্য এবং যাহার বিক্লৃতি বা বৈপরীত্য হইয়া থাকে তাহাকে অনিতা 
পদার্থ কহে। পদার্থ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত । ব্য, গুণ, ক্রিয়া, 
জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। ভ্মধ্যে প্রথমোক ছয়টাই ভাব- 
পদার্থ। উহাদের ভাবের ভিন্নতাই অভাব শবে বাচ্য। এস্কলে 
জাতি ব্যতীত অন্ঠান্ট পদার্থের বিবরণ দেওয়া অনাবশ্তক বিবেচনায় কেবল 
জাতি পদার্থের বিবরণ দেওয়া! হইল । 


* কেই কেহ বলেন মনু অ্রথের অধীন, ততকর্তৃক প্রমেঘ বিষ নিপাত হইতে প্‌ 
না। জদদা যে বিষয় কোন দার্শ নক প্রমের বলির! সিদ্ধান্ত করিলেন. অন্য দার্শনিক 
কলা তাহ অ৭ প্রমাণ করিতেডেন। অতরব প্রম! প্রতীতির বিষয় এবন্বিধ লক্ষণ কর! 
: অন্তায়। আন্তিক সম্প্রথায় ঈংরের জান বিষঃতা সর্ব বিদাম'ন আচে হ্বীকার করির| 
জক্ষণকে মি: ষ প্রঠিপন্ন করেন। কিন্তু নাস্তিক উহা কখন শ্বাকার করিতে পারে না । 
তাহার। বলের বে, অপ্রমের বিষয় প্রাণ গরাক্ষা করিতে হইলেই বাতি দৃঃ হয়, কিন্ত 
খরষের বিষে কখনই ভয় না। অশেষবিধ প্রাণ পরীঙ্গ! করলেও যে জ্ঞানে বাতিচার 
ৃষ্ট ই না, ভাহাকেই প্রা জান বলির স্াাফার করা যায় বাতিচার সাছাযো প্রমা 
জানল/$ তই! থাকে । উহাই বাকিটার বিজন শিক্ষার প্রধান প্রয্েজন ও উপকার । 
1 পাঠক বর্গ, বৃদ্ধি, ুখ, ছুঃখ ইতাৰি পদার্থের দৃ্ঠন্তস্থলে দেখি! চবকিত ছইবেন 
না, কারণ বঙ্গ-বিধালয় সমূগে তে পদার্থ বিগ | বাবহার হই খকে, তাহাতে পদার্ধ লক্ষণ 
নাই, অথব। ধাছারা পদার্থ শবের শট তাহার! যে লক্ষণ করিয়াছেন তাছ। উহাতে দৃষ্ট 
হয়না ।, আমি অহ্বাদকগণের অমর বশবৰী না হষইরা প্রাচীন মতের অনুসরণ 
কগিলাম। * 
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ব চিইত জাতি সর্বাপেক্ষা অপর ও ব্াপা। খ ও গচিহ্িত জাতি পর 
ও অপর এতহ্ভয়ের দৃষ্াস্ত স্থল। চেতন জাতি মন্থৃষা, পশ্ত, পক্ষী, বাঘ, 
ভল্লুক ও গণ্ডার ; অচেতন জাতি ক্ষিতি, অপ, তেজ, বৃষ্টি (জল), ক্‌প 
(জল) ও সমুদ্র (জল); উদ্টিদ জাতি ফল, পুষ্প, শাক, জবা, কাঞ্চন ও 
মল্লিক! জাতি অপেক্ষা পর ও ব্যাপক। মন্যা হইতে গার, ক্ষিতি 
হততে সমুদ্র (জল) এবং ফল হইতে মল্লিকা পর্যাস্ত জাতি বখ|ক্রমে চেতন, 
অচেতন এবং উদ্টিদ জাতিরই অন্তগণ্ত। আবার পণুজ।তি বাঘ, ভ্নুক 
গ গপ্ার; অপ্জাতি বৃষ্টি (জল), কূপ (জল) 9 সমুদ্র (জল) এবং পুদ্প- 
ঘাতি জবা, কাঞ্চন ও মল্লিকা জাতি অপেক্ষা পর ও ঝাপক। পই্জাতি 
বাগ্াদি জাতি অপেক্ষ। বাপক, কিন্ত চেতন ও (ক) চিহ্নিত জাতি 
অপেক্ষা ব্াপা ৷ এজন্য পর ৪ অপর উভয়ই হইল। প্রদশিত চিত্রে 
চেতন, অচেতন, উদ্চিদ, পশড, অপ ও পুষ্পজাতি পর অপর এতঠভয়ের 
টন স্থল। পদার্থের পরত্বই ব্গত-পদ বাচা। (ক) চিহ্নিত জাতি 
চিতনাদি হইতে, চেতন জাতি মন্থযাদি হইতে এবং পত্জাতি বার্রাদি 
জাতি হইতে পর বা ব্রহ্ম। পর শব পরমত্রন্মের বিশেষণরূপে ব্যবহ|র 
রীতি থাকিলেও আমার বিবেচনায় পরাৎপর শবই পরমত্্ধর বিশেষণ, 
স্রপে বাবহার হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বর কি পদার্থ কে বলিতে পারে ? 
পদার্থের জাতি বিভাগ ন! থাকিলে, বুঝিবার এবং বুধাইবার বিলক্ষণ অস্সু- 
বিধা হইত। বিবেচনা করুন দত প্রশ্ন করিলেন, আপনার বাসস্থল 
কাথা ? আপনি উত্তর করিলেন, যে স্থলে বা পৃথিবীতে । আপনি 
ধদিও সা কথাই বলিলেন, তথাপি উল্লিখিত উন্তর দ্বার! প্রশ্নকর্তা আপ- 
শার বাসস্থলের কোন পরিচয় পাইলেন কি না সন্দেহ। কিন্ত মাপনার বসতি 
পল্লী ও প্রদেশের নাম উরেখ করিয়া পরিচর দিলে হয়ত সমস্তই বুঝিতে 
পারিলেন। আবার ইউরোপ-প্রবাসীর, তদ্দেশবাসীকে আপনার বাস- 
কলের পরিচয় দিতে হঈলে, কেবল বসতি পল্লী € প্রদেশের নাম উল্লেখ 
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করিলে যথেষ্ট হইবে না, সেখানে স্বদেশের নাম পর্য্যস্তও উল্লেখ করিতে 
হবে। পৃ।থবী স্থল, মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ, পল্লী ও মহল্লা ইত্যাদি 
জাতিতে বিভক্ত না থাকিলে পরিচয় প্রদান এক প্রকার অসম্ভব হইত। 

“যে পদার্থ যাহাতে থাকে সেই পদার্থ তাহার ধর্ম হয়।” যথা বুদ্ধি 
আত্মার ধর্ম, দাহ অগ্নির ধর্ম, শোণিত-প্রবাহ' দেহের ধর্ম, কোন কুল বা 
পরিবারে ছুগোৎসব হইয়! থাকে, ছু্গোৎসব উক্ত কুল বা পরিবারের ধর্ম 
ইত্যাদি। ( এতদ্বতীত জীবাত্মার গুণ বিপেষকে ধর্ম কহে। প্র সম্বন্ধে 
পরে বলিব।) “ছু, তিন বা! বহু ব্যক্কিতে যে ধর্ম থাকে তাহা উহা- 
দিগের সমান ধর্ম বা সাধন্ম্য শব্দে অভিহিত হ্ইয়! থাকে । যে পদার্থ 
বাহাতে না থাকে, সেই পদার্থকে তাহার বৈধধ্ধ্য বা বিরুদ্ধ ধর্ম কহা 
খায়।” যথ। দাহ অগ্নির ধর্ম, কিন্ত জলের বৈধন্ট্য। যে কোন সাধশ্ম্য 
অন্তের বৈধন্ঘটা তাহ।ই অবলম্বন করিয়! দারশনিকগণ পদার্থের জাতি বিভাগ 
করিয়া! থাকেন। বথ! চিকিৎস! সাধন্থ্য দ্বারা অধ্যাত্মতত্ববিৎগণ চিকিৎসক 
জাতি, আকরে উৎপ1দন সাধন দ্বারা ধাতুদ্রব্য সকল আকরিক জাতি। 
মন্তের বৈবন্ধয বাতীত জাতির পরিচয় অসম্ভব হইয়া উঠে। যেমন বৃদ্ধতব 
সাধন্ম্য বারা মন্থুষ্যের জাতি বিভাগ করিতে হইলে গে! অস্বাদিতে বৃদ্ধত্ 
ধর্ম থাকায় মন্ুষ/জা।তর পরিচয় অসম্ভব হয়। , 

পাঠকবৃন্দ, আত্মণতত্বের প্রথম সংখ্যায় একটা পণুবধ অবতারণ। করি-* 
য়াছি। মহামায়ার নাম স্মরণ করতঃ আত্মন্ঞান অমোঘ অসি বা যে জুদদ- 
শন গ্রহণ করিলে পশুবধ কখনই ব্যর্থ হয় না, তাহাই অবলম্বন করিয়া 
আরও একটি-পশুবধ করিতেছি । শ্রবণ করুন। 

«আমার দাও মা চরণ তরী । 
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি ॥ 
সাহস করে, আপন জোরে, ভবনীরে 
ধরলেম পীড়ি, " 


বা আত্মতন্ব। ৯ 

এখন তরঙ্গেতে ষাই ম৷ ভেসে 

কূল ফিনার! নাহি হেরি। 
শুনেছি মা লোকের মুখে 

বিমুখ নাহি হয় ভিখারী, 
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই 

কুলে লও যা কোলে করি।» 
“আবাহনং ন জ:নামি নৈব জনামি পুজনং । 
বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্থ জগদীশ্বরি |” 


টি 





পশুবধ। 


হদৃ্ত কোন ভবনের পার্বতী হইয়া গমনকালে অবস্তই আমাদের 
দনে উদয় হয় যে, তবনটা কোন না কোন পুরুষের উপভোগ জন্য সৃষ্ট 
ইইয়াছে। উহা সেই কর্তৃরূপ আশ্রয় এবং কতকগুলি আশ্রিতের লীলা- 
ইমি তখন কি এ কথা আমাদের মনে উদয় হয় না যে, বিবিধ পদার্থ 
পরিপূর্ণ বিশ্বভবন কোন না কোন মহাপুকুষের উপভোগ জন্ত স্থষ্ট হই 
মাছে? উহা সেই কর্তৃরুপ আশ্রয় এবং বহুসংখ্যক আশ্রিতের লীলা- 
কমি? বর্ষাকালে আবিণ নদীসলিলের এক ঘট জল লয় জল ও 
ক্ষিতাংশ অনায়াসে পরীক্ষা কর! যাইতে পারে বটে, কিন্তু সমস্ত নদীর 
জল এককালে পরীক্ষ। করা! অসাধ্য। ব্যাপা পদার্থের অন্থীলন 
নহে হইতে গানে, কিন্ত ব্যাপক পদের অনুশীলন অপেকষারৃত কঠিন? 
ল বিশেষে বুদ্ধির আয়ত্ত করাই অসাধ্য হই! উঠে ব্যাপক বিশ্বতবন 
“কান্‌ মহাপুরুষের উপভোগ অন্ত সঙ, বা কোন্‌ আশ্রয় ও আশ্রিতের 
লীল/তৃমি বিষয়টি অন্ুবীলন করা বড় কঠিন। যেমন ক, খ, গ. ঘ 
ইত্যাদি বর্ণমালা অঞ্ শিক্ষা করিয়া পরে দর্শন, পুরাগাদি অধ্যয়ন করিতে 


৯০ হিন্দু বিজ্ঞান কুত্র 


হয়, সেইরূপ বিশ্বতবন কাহার বুঝিবার পুর্বে মন্থুষোর দেহ ভবন কাহা 
সপভোগ জন কষ্ট হইয়াছে, বা কোন্‌ আশ্রয় ও মাশ্রিতের লীলাভূমি 
বিশেষরূপে জানা উচিত । 

কাহার জন্য আমার এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে? উহা! কাহার অনুজ্ঞা 
পালন করিতে বাধা? কাহার প্রতকুলেই বা দণ্ডায়মান হইতে পারে না ? 
কেউ বা দেহার্জিত দত্রের ফল উপাভোগ করে এবং উহা কাহার আশ্রিত ? 
(দহ কি রাজাজ্তা পালনের জন্য ? রাজ প্রতিকুলে কি উহা দণ্ডায়মান 
হইতে পারে না? রাজাই কি দেহার্জিত ধত্রের ফল উপভোগ করেন 
এবং স্হা কি রাজারই আশ্রিত ? যদি ভাত হইত, তাহ। হইলে রুশ 
সআাট একজন সামান্য প্রজার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, বাঁ ছুরস্ত 
শের আলীর ছুরিকা ভূতপূর্ব রাজ-প্রত্তিনিধি লঙ মেওর বক্ষ বিদীণ 
করিষা, ভারতে হাহাকার উপস্তিত করিত না। তবে প্রণয়িনী যাহার 
'প্রণয়ে আবদ্ধ, নাহার ভালবাসায় মুগ্ধ, দেহ কি 'তাহারই জন্য স্চষ্ট 
হইয়াছে? দেহ কি তাহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন বা প্রতিকলে দণ্ডায়।।ন 
হইতে পারে না? প্রণয়িনীই কি দেহার্গিত যত্বের ফল উপভোগ করে 
এবং দেহ কি তাহারই আশ্রিত? যদি তাহাই হষ্টত্‌, "তাহা হইলে 
নবীন ও এলোকেশী লইয়া “দশ মধ্য তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত না। 
তবে কি দেহ সম্তান সন্ততি বা সমাজের জন্য স্থষ্ট হইয়াছে ? 
বিকেচনা করিয়া দেখিলে অবস্থাই বিশ্বাস হইবে যে তাহাও নহে। আমার 
এই দেহ রাঙ্তা, সমাজ, স্ত্রী পত্রাদি যাহারই জন্ত' সৃষ্ট মনে করি না কেন, 
বস্তুতঃ উহা 'তাহাদের জন্য স্ষ্ট হয় নাই। বিশেষ বিবেচন| করিয়া 
দেখিলে, স্পষ্টই উপলদ্ধি হইবে যে, অত্যস্তর হইতে ধিনি “আমার দেহ” 
এই সন্বন্ধ বাক্য প্রায়গ করিতেছেন অর্থাৎ যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকায় 
দেহাভ্যন্তর হইতে অহং ( আমি) এই বাকা উচ্চারিত হইয়া থাকে, 
দেই তাহারই জগ সষ্ট হইয়াছে ৷ মানবদেহের উপর কর্তৃত্ব কে করে? 


বাআত্মতভ ৷ ১১ 











এই প্রন্ের উত্তর স্বরূপে বেন তিনিই অতান্তত্র হইতে বলেন অহং 
(আমি)। 

ষে পদার্থের অস্তিত্ব জন্য 'অহং এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে 
প্র।টীনের৷ আত্ম নাম দ্বারা তাহার উদ্দেণ করিয়।ছেন। আত্মাই দেহের 
উপর কর্তা; দেহ তাহারই অনুজ্ঞা পলন করিতে বাধা এবং কখনই 
প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে ন।; দেহাজ্জিত যত্বের ফল তিনিই 
উপভোগ করেন এবং দেহ সম্পূর্ণরূপে তাহারই আশ্িত। অহং শব্ধ 
উচ্চারণ দ্বারা উল্লিখিতরূপে কর্তু পরিচয় হইলেই মন্ুষা আত্মতব শিক্ষার 
প্রথম সোপানে পদার্পণ করে। আমা অহঙ্গ(ররূপে দেহে বাস করে 
উহ্তা পুরুষ বা চৈতন্য পদবাচ্য। দেহভবন অহঙ্কাররূপ সেইকর্তা এবং 
ভান, ইঞ্জিয়াদি কতকগুলি অন্থচরের লীলাভূমি । আত্মা যে পর্য্য্ত 
দেহে বাস করেন দেহ ও ইীঞ্জয়া;দ সেই পর্যাস্ত স্বকাধর্য সাধনে সক্ষম | 
তিনি না থাকিলে হস্ত কখন লেখনী ধারণ করিয়! হিন্দু-বিজ্ঞান-সুত্র 
লিখিতে পারিত না, আবার ইক্জিয়া।দর সাহাধ্য বাতীত আত্মা স্বয়ং 
কোন কার্য্য কারিতে পারেন না, তিনি চক্ষুর সাহ।ন। ব্যতীত দশন ব 
কর্ণের সাহাযা ব্যতীত শ্রবণ করিতে পারেন না, অতএব দেখ! 
বাইতেছে বে আত্ম, কর্মে মূল, দেহ ও হ'জ্রদি উতার যন্ত্র বা অন্কচর 
স্বরূপ। 

এখন বিবেচ্য এই যে, আত্মা কি দৈহিক পরমাণু হইতে ভিন্ন লিত্য 
কোন শ্রেনীর পদার্থ অথব! দৈহিক পরমাণুর সংঘে!গাদ্দি হইতে অনিত্য 
চৈতন্ত জন্মিয়া আত্মা নামে অভিহিত হইয়। থাকে । সৃষ্টির আরম্ত 
হইতে এ পর্যন্ত দেশ বিদেশে সহজ সহস্র চিস্তাণীল মহামহোপাধ্যায় 
পাওত উল্লিখিত বিষয়ে প্রমাণ পরীক্ষা! ও অনুসন্ধন করিয়৷ গিরাছেন 
এবং করিতেছেন, কিন্ত আত্মা কি পদার্গ কেহই এ পর্যান্ত নির্ণর করিতে . 
দক্ষম হন নাই । যদ্দি ভবিষ্যতে কোন মহাস্ম: নির্ণয় করিতে সক্ষম . হর, 

৩ 


১০ হিন্দু বিজ্ঞান ত্র 


হয়, সেইরূপ বিশ্বভবন কাহার বুঝিবার পুরে মাত দেহ ভবন কাহ|র 
উপভোগ জন্য কষ্ট হইয়াছে, বা কোন্‌ আশ্রয় ও আাশ্রিতের লীলাভূমি 
বিশেষরূপে জান| উচিত । 

কাহার ভন্য মামার এই দেহের কৃষ্টি ইইরাছে ? উহ| কাহার অনুক্ঞা ৃ 
পালন করিতে বাধা ? কাহার প্র তকুলেট বা দণ্ডায়মান হইতে পারে না ? 
কেই বা দেহার্জিত দত্রের ফল উপভোগ করে এবং হা কাহার আশ্রিত ? 
দেহ কি রাজাজ্ঞা পালনের জন্য ) রাজ প্রহিকুলে কি উহা দণ্ডায়মান 
হইতে পারে না? রাজাই কি দেহাজ্ছিত শত্রের কল উপভোগ করেন 
এবং উহা কি রাজার আশ্রিত ? বদি তাত।উ হত, হাহ! হইলে রুশ 
সআাট একজন সামান্য প্রজার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, ব ছুরন্ত 
শের আলীর ছুরিকা ভূতপৃর্ব রাজ-প্রন্তিনিধি লর্ড মেওর বক্ষ বিদীণ 
করিয়া, ভারতে হাহাকার উপস্থিত করিত না। শবে প্রণয়িনী সাগর 
প্রণয়ে আবদ্ধ, বাহার ভালবাসায় মুগ্ধ, দেহ কি হাহারই জন্য তুষ্ট 
হইয়াছে? দেহ কি তাহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন বা প্রতিকুলে দণ্ডাযম।ন 
হইতে পারে না? প্রণয়িনীই কি দেহার্ষিত যত্রের ফল উপভোগ করে 
এবং দেহ কি তাহারই আশ্রিত? মি তাহাই হইতৃ, তাহা হইলে 
নবীন ও এলোকেশী লইয়া দেশ মধ্য তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত ন!। 
তবে কি দেহ সস্তান সম্ভতি বা সমাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে ? 
বিবেচনা করিয় দেখিলে অবশ্তই বিশ্বাস হইবে যে তাহাও নহে । আমার 
এই দেহ রাজা, সমাজ, স্ী পূত্রাদি যাহারই জন্ক সৃষ্ট মনে করি না কেন, 
বস্ততঃ উহা তাহাদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বিশেষ বিবেচন। করিয়া 
দেখিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, অভ্যস্তর হইতে খিনি “সামার দেহ” 
এই সম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন অর্থাৎ ষে পদার্থের অস্তিত্ব থাকার 
দেহাভ্যন্তর হইতে অহং ( আমি). এই বাকা উচ্চারিত হইয়া থাকে, 
দে তাহারই জন্য কষ্ট হইয়াছে! মানবদেহের উপর কর্তৃত্ব কে করে? 
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এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে যেন তিনিই অভান্ত হইতে বলেন অহং 
(আমি)। ও 

যে পদার্থের অস্তিত্ব জন্ত .অহং এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে 
প্র/ীনেরা আত্মা নাম দ্বার! তাহার উদ্দেণ করিয়।চেন । আত্মাই দেহের 
উপর কর্তা; দেহ তাহার অন্থুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য এবং কখনই 
প্রতকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে ন'; দেহাজরিত যন্্ের ফল তিনিই 
উপভোগ করেন এবং দেহ সম্পূর্ণরূপে তাহারই আশ্রুত। অহং শব 
উচ্চারণ দ্বারা উল্লিখিতরূপে কর্তৃ পরিচয় হইলেই মন্তষা আত্মতন্ব থিক্ষার 
প্রথম সোপানে পদার্পণ করে। আয্মা অহল/ররূপে দেহে বাস করে 
উহা পুরুষ বা চৈতন্য পদবাচা। দেহভন অহঙ্কাররূপ সেইকর্তা এবং 
জ্ঞান, ইব্দ্রয়াদি কতকগু;ল অন্ুচরের লীলাভূম। আত্ম! যে পর্য্যত্ত 
দেহে বাস করেন দেহ ও ইল্জরয়াদ সেই পর্যন্ত স্বকার্্য সাধনে সক্ষম । 
তিনি না থাকিলে হস্ত কখন লেখনী খারণ কিয়! হিন্দু বিজ্ঞান-ুত্র 
লিখিতে পারিত না, আবার ইন্জ্রা;দর সাহাবা বাতীত আত্মা স্বয়ং 
কোন কার্ধ্য কারতে পারেন ন' ভিনি চক্ষুর সাহায। বাতীত দর্শন বা 
কর্ণের সাহাা ব্যতীত শ্রবণ করিতে পারেন না, অতএন দেখ! 
বাইতেছে নে আত্ম, কর্শের মূল, দেহ ও ইত্যাদি উহার যন্ত্র ব| অন্থুচর 
স্বরূপ । 

এখন বিবেচ্য এই বে, আত্ম! কি দৈহিক পরমাণু হঈতে ভিন্ন নিত্য 
কোন শ্রেণীর পদার্থ অথবা দৈহিক পরমাণুর সংযোগাদি হইতে অনিত্য 
চৈতন্য জন্মিয়া আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । স্ষ্টির আরস্ত 
হইতে এ পর্য্যস্ত দেশ বিদেশে সহস্র সহস্র চিস্তাণীল মহামহোপাধ্য।য় 
পঙ্ডিত উল্লিখিত বিয়ে প্রমাণ পরীক্ষা ও অননসন্ধান করিয়া গিয়াছেন 
এবং করিতেছেন, কিন্ত আত্মা কি পদার্গ কেহ এ পর্যাস্ত নির্ণয় করিতে 
সক্ষম হন নাই। যদি ভবিষ্যতে কোন মহাস্স; নির্ণয় করিতে সক্ষম হন, 


৩ 
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কাম, কামনা বা ইচ্ছা কহে। কামই জীবর সর্ধ প্রধান গুণ। উহ্থা 
সাধিত হইলে আনন্দ এবং বিনাশ হইলে নিরানন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে । 
যে ব্যক্তি কামের উল্লিখিত বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রণয়ি- 
বুগলের সন্মিলনই কাম পদার্গ বলিয়া বিশ্বাস করে, সে অমৃতের পরিবর্তে 
গরল ভক্ষণ করে। কাম প্রবৃত্তি এবং আনন্দ পদার্থ জননেন্দরয়ের অনুগত 
জন্য প্রণয়ি-সম্মিলন কিছু নয় এবংবিধ কুসংক্কার থাকাও অন্তায়। জীব 
বাহা যে কোন বিষয়ে কামনা করে, তন্মধ্যে পুরুষের প্ররুতের প্রতি এবং 
. শ্রক্কৃতির পুরুষের প্রতি কামনাই শ্রেষ্ঠ । উপরে কামের যেবাখ্যা কর! 
হইয়াছে তাহার ভাব ব্যাপক । প্রণয়িধুগলের সম্মিলন উহার ব্যাপ্যাংশ 
মাত্র। কেবল আনন্দ বানরানন্দ প্রদান করে এরূপ পদার্থ জগতে 
বিরল। প্রায় সকল পদার্থই আনন্দ ও নিরানন্দ দ্বিভাবে মিশ্রিত। 
যে সকল পদার্থ হঈতে প্রথমে আনন্দ কিন্তু পরঙ্ষাণেক্ট নিরানন্দ উপস্থিত 
হয়, প্রথমে আনন্দ বলিয়া ভ্রান্তি হইলেও সেই সমস্ত, বিষকুস্ত পর়ে।মুখ 
পদার্থকে নিরানন্দ এবং যে সমস্ত পদার্থ হইতে প্রথমে নিরানন্দ কিন্ত 
পরক্ষণেই আনন্দ উপস্থিত হয়, প্রথমে নিরাননদ বলিয়। ভ্রান্তি হইলেও 
সেই সমস্ত অমৃত কুত্ত বিষমুখ পদার্থকে দার্শনিকগণ আনন্দ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

কামের সম্পূর্ণ নাশ জন্য জীবাত্মার পূর্ণ নিরানন্দ উপস্থিত হইলে, তিনি 
দেহ পরিত্যাগ করেন বা সেই চৈতন্ের অভাব হয়। যদি কেহ আপত্তি 
করেন যে দীন, কৃশ, মলিন, বৃক্ষতলে, নিপতিত, মল মৃত্রাদিতে জড়িত, 
যে বৃদ্ধকে দেখিতেছি, পুর্বে উহার বহু পরিবার এবং অতুল খরর্্য্য 
ছিল; কালের কুচক্রে সমস্তই অস্ত হইয়াছে, কেবল ভিক্ষাই জীবনের . 
অবলম্বন হইয়াছে; ভিক্ষীয় সাধ্য নাই, আশ্রয় স্থান নাই, অধিকত্ত 
ব্াধিপীড়িত অবস্থায় বৃক্ষতলে পতিত রহিয়াছে, আহা! এঁ যেআবার 
মৃতজ্ঞানে শৃগাল শকুনি দেহাংশ তক্ষণ ক:রতে আরম্ভ করিল, বৃদ্ধের তো! 
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আনন্দের লেশ মাত্র নাই, কিন্তু কিজন্য জীব এপর্যযস্ত দেহে আছে? 
এই আপত্তির খণ্ডন এই থে যদিও বৃদ্ধের বাহা আনন্দ নিবৃত্তি হইয়াছে, 
কিন্ত রস রক্তাদি ধাতু বা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কতৃক এপর্য্স্ত ও অ।ভান্তরিক 
কামনা সাবিত হইতেছে, সুতরাং আনন্দের উত্প্তি হইতেছে, জীবাস্মাও 
দেহে আছেন। কিন্তু যখন ধাত্বেক্রিয়াদি কর্তৃক আভাস্তারক কামন! 
সাধিত হইবে না, আনন্দের উ২পন্তি আর থাকিবে না, তখন& সেই 
পুরুষাভিমান দেহ পরিত্যাগ করেন ও করিবেন। অথবা প্রকারাস্তরে 
বলিতে হইলে দেহ সহ জীবের সম্বন্ধ নষ্ট হইলে খাত্বেক্িয়াদর ক্রিয়াও 
বিনষ্ট হয় । ইহাই আন্মতত্ব বা অন্যাস্ম বিজ্ঞানে নৃত্ার প্রকার।স্তর বর্ণনা । 
জীব এবং দেহসহ সংযোগ, সমবায় 'ও পরম্পরা সম্বন্ধে অবস্থিত 
পদার্থসকল ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । বথা কাম্য ও অকাম্য। ঘাহ৷ 
আনন্প্রদ তাহাকে কামা এবং যাহ! নিরানন্দপ্রদ তাহাকে অকাম্য 
কহে। যাহার! অদ্বৈতবাদী তাহারা এস্কলে স্বীকার না করিয়া পারে না 
যে, পরমাত্মার সম্বন্ধে অকাম্য কোন গদার্থ নাই, কারণ মানবদেহে 
থাকিয়া মল মৃত্রাদি যাহা তিনি অকামা জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেছেন, 
আবার ক্রিমিদেহে থাকিয়! তাহাই কাম্যরূপে গ্রহণ করিতেছেন, 'অতএব 
জগতে সমস্তই “তাহার কামা। কাদের সংবেগ ৪ অকাম্যের বিভাগ 
হইয়া নে ক্রিয়া নিম্পন্ন হয়, তাহাকে বিহিত ক্রিয়া এবং অকাম্যের 
ংযেগ ও কাম্যের বিভাগ হইয়া মে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে অবিহিত 
বা প্রতিষেধক ক্রিয়া কহে। জ্ীবাত্মার বে গুণ বাহত ক্রিয়াপাধ্য তাহাকে 
বম্ম এবং বে গুণ প্রতিষেধক ক্রিয়াসাধ্য তাহাকে অধন্ম কহে! প্রাত- 
যেধক ক্রিয়ার! খন্শ এবং বিহিত ক্রিয়া দ্বারা অদর্শ নষ্ট হয়। দেহের 
ধর্ম এবং দেহনহ সংযোগ, সমবায় ও পরম্পরা সম্বন্ধে অবস্থিত পদার্থের 
ধন্বের সহিত জীবাম্ম'র বন্ধন গুণ দুর এবং নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট | দেহ 
এবং উল্লিখিত পদার্থের বর্ম সম্বন্ধে জীবা্বার কাম বিহিত ক্রিয়া দ্বার! 
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সাধিত হইলে তাহাকে রিয়া এবং প্রতিষেধক ক্রিয়া দ্বারা সাধিত 
হইলে তাহাকে অর্শ ক্রিয়া কহে। এই সকল ধর্াধর্্ ক্রিয়ার সহিত 
জীবাত্মার ধর্মাধন্্র গুণ, যে পরিমাণ দূর বা নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট, উহা 
সেই পরিমাণে রক্ষা ও বিনষ্ট হয়। কোন ধর্ম সম্বন্ধে কামন! বিহিত 
ক্রিয়াদ্ার৷ সাধিত হইলে ভবিষ্যতে নিশ্চয় আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। 
আরী প্রতিষেধক ক্রিয়া'দ্বায়া সাধিত হইলে যর্দিও কাম সিদ্ধি জন্য প্রথমতঃ 
আনন্দ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই উহা! নষ্ট হইয়! নিরানন্দ উপস্থিত 
হইয়। থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে ক্রিয়ার ভবিষাৎ ফল 
নিশ্চয় আনন্দ তাহাকে ধর্ক্রিয়া এবং যে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয় 
নিরানন্দ তাহাকে অধশ্ম ক্রিয়া কহে! আহার, নিদ্রা, মল মৃত্রতযাগ 
প্রভৃতি যে সমন্ত বর্ম সম্বন্ধে জীবের কামনা নিত্য অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠান 
জন্য তিনি ইচ্ছা না করিয়াই পারেন না, তাহাকে ধর্ম বিষয় এবং বসন, 
ভূষণ, পরিধান বা ছগ্গোৎসবাদি যে সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে জীবের কামনা 
অনিতা অর্থাৎ যাহা তিনি অনুষ্ঠান ইচ্ছা না করিলেও পারেন তাহাকে 
কাম্য ধর্ম বা কাম বিষয় কহে। 

যে গুণ থাকায় জীবাত্মা দুরস্থ পদার্থের পরস্পর মিলন এবং সংযুক্ত 
পদার্থের দূর গমন সম্পাদন করিতে পারেন, তাহাকে যধধাক্রমে সংস্মেগ 
ও বিভাগ কহে। যে গুণের সাহায্যে জীবাত্বা মাপ বা এজন করিতে 
পারে, তাহাকে পরিমাণ গুণ কহে। অকাম্যের কথা দূরে থাকুক, কামা 
পদার্থও কুপরিমাগ সংঘুক্ত হইলে আনন্দ নাশ করে। যাহার কুপরিমাণ 
গুণ প্রবল তাহাকে সাধারণে “লক্ষ্মী ছাড়া” কহিয়৷ থাকে । জীবের যে 
গুণ থাকায় পূর্ববান্ুভূত পদার্থ সকল স্তববতিপথে আগত হয়, তাহাকে 
ভাবনাখা-সংস্কার কহে। ভাবনাখা-সংস্কার (চিস্তা) স্ৃতির কারণ 
' স্বরূপ, উহাই ব্রঙ্গসাধন কাণ্ডে শ্রধান গুণ। ভীবনাখ্য-সংস্কার মন ই্জি- 
য়ের সহিত নিকট সন্ব্ধ বিশিষ্ট । 
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রখ 


জীবাত্বার বে গুণ থাকায় কশ্পুসাধন জন্ত চেষ্টা বা! প্রয়াস উপস্থিত 
হয় তাহাকে যত্ব গুণ কহে। বত্ব ত্রিবিধ,-_ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবন- 
যোনি । “বাহার যে বস্ততে চিকীর্ষা থাকে, তাহার সেই বস্ততে প্রবৃত্তি 
জন্মে, আর যাহার যে বস্ততে ছেষ থাকে, তাহার সেই বস্ততে নিবৃত্ধি 
জন্মে। আপন আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্ত যত্ব প্রত্যেক জীবের 
আছে, বে বত্বে জীবমাত্র বাচিয় থাকে তাহাকে জীবন-যোনি যত্ব কছে।” 
ফত্ুই কর্মকাণ্ডের প্রধান গুন | বাক্‌, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ এই 
পঞ্চ কম্মেক্জিয়ের সহিত যত্র গুণের নৈকট্য সন্থন্ধ। যেকোন কর্মোক্রিক়্ 
বিনষ্ট হউক জীবাত্মীর সেই সেহ শ্রেণীর যত্বও বিনষ্ট হয়। যিনি ষে 
জন্য যত্ব করেন, তিনি তজ্জনিত আনন্দ বা নিরানন্দ ফলভোগের সম্পূর্ণ 
অধিকারী । ধাহীর ত্র তাহার আনন্দ, ইহা ধনাধিকার ব্যবস্থার 
প্রধান সুত্র। 

কাম সাধনের করণ অর্থাৎ থে পদার্থ দ্বারা জীবের কামনা সাধিত 
হয় তাহাকে অর্থ কহে। অর্থ ছুই ভাগে বিভক্ু, যথা জ্ঞান ও ধন। * 
উভয়বিধ অর্থের পরস্পর বিশেষ বৈধশ্ম এই যে, জ্ঞান ব্যয় দ্বারা বৃদ্ধি 
এবং ধন বায় দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান মনোগ্রাহা এবং ধন দ্বীব্জিয়-গ্রাহথ 
পদার্থ । যে'ধন জীব-ঘত্র-প্রন্থুত অর্থাৎ খাহা স্ষ্টি বা সংগ্রহ ভ্বন্ত 
'জীব-যত্ব আবপ্তক করিয়াছে, তাহার বিনিময়ে মুগ্য আছে এবং যে ধন 
শ্রা্কৃতিক অর্থাৎ যাহার সৃষ্টি বা সংগ্রহ জন্য জীববত্ব আবশ্তক হয় নাই, 
তাহার বিনিময়ে মূলা নাই ।' অনেকে ভ্রম বশতঃ কেবল মুদ্রাভিধেয 
বর্ণ, রৌপা এবং তামখণ্ড প্রভৃতিকে ধন বলিয়! বিশ্বাস করেন বস্তত: 
তাহা নহে; বদন, ভূষণ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা জীবের কামনা 
সাধিত হইয়। থাকে তৎসমুদয়ই ধনমধ্যে গণ্য । অধ্যাত্বধনের মধ্যে 
গুক্রবাতুই সর্ধপ্রধান। 

₹ জনেফে কেবল ধমকেই অর্থ বলির! বিশ্বাস করেন । 


১৮ হিন্দু বিজ্ঞান স্ত্র 





থে পদার্থ ক।ম কিংবা অর্থনাণ করে তাহার উদয়ে জীব।য্মার দ্বেষ- 
গু.ণর উদয় হইয়া থাকে । কাম এবং অর্থনাশক পদার্থের প্রতি জীবের 
দ্বেষ স্বতঃসিদ্ধ। কামনাণক পদার্থকে, মল, দৌষ বা অনর্থ কহে। 
জীবের জ্ঞান বা বুদ্ধিগুণ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি এজন্য অত্রস্থলে উহা 
পরিত্যক্ত হঈল। বুদ্ধ বা জ্ঞানই জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান গুণ । 

ধরবক্রিয়া হইতে সখ এবং অধশ্ম ক্রিয়। হইতে দুঃখ গুণের উদয় হইয়া 
থাকে । জীবের স্থখই আনন্দ, সুখই উন্নতি, স্থুখই মঙ্গল; আবার 
দুঃখই নিরানন্দ, ছুঃখই অবনতি এবং ছুঃখই অমঙ্গলন্বরূপ। স্থুথ ও 
ছঃখ ঠিক বিপ্ররীত ভাব প্রকাশ করে । 

| পাঠক পুনঃ পুনঃ সখ ছুংখের আবুন্ত না করিয়। দুঃখ হইতে বক্তব্য 
বিষয়টা অবত।রণা করিলাম । বিপরীতটা আপনারা আপন জ্ঞানে বুৰিয়া 
লইবেন |: 

ভঃখ না থাকিলে কেহ বশ্মাধন্ম ।বষর জিজ্ঞাসা করিত না, কেবল 
ছঃখের মস্তিত্ব জন্যই উহার জিজ্ঞাস! হইয়া থাকে । ছুঃখ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত । যথা আায্মক, আরি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক। বে 
হঃখের কর্তা আমি এবং ভোক্ত।ও আমি, তাহাকে অধ্যাস্মিক ছুঃখ কহে। 
যথ| অতি-তোজন জগ্ত উদর/ময়; লম্ফপ্রদান জন্য হস্ত পদাদি ভঙ্গ 
ইতাদি। আধ্যাত্মিক দুঃখ হুঈভাগে বিভক্ত, বথা মানস ও শারীর। 
কাম ক্রোধাদ রিপুবণতঃ অভীগ্পত বন্তর অপ্রা-্তি নিবন্ধন যে দুঃখ উপ- 
স্থিত হয়, তাহাকে মানস ছুখে এবং মিথ্যা আহার ও বিহার ইত্যাদি জন্য 
সরীরস্থ দোষ প্কুপ্ হয়া শরীর বে ছুঃখ উপস্থিত হর, তাহাকে শারীর 
হঠখ বা রোগ কহে। বে ছুঃখের কর্তা অন্ত জীব, কিন্ত ভোক্তা আমি, 
তাহাকে আধি-তৌতিক ছুংখ কহে। যথা প্রবল মন্থুয্যের অত্যাচার, 
দংশ, মশক, শৃগাল, কুক্ুরাদির দংশন ইতাদি। যে ছুঃখের কর্তী আমি 
বা অন্য জীব নহে, যাহ| দৈব বণতঃ উপস্থিত হইয়। থাকে, অথবা! আধ্যা- 
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শশী শীািিটিিশী শীটিতি চি ০১ শশা শশী 


ঝ্মিক ও আধি-ভৌতিক ভিন্ন অন্ত যে ছুঃখ, তাহাকে আধি-দৈবিক ছুঃখ 
কহে। যথা, মস্তকে কুলিশ পতন, ঝাটিক বা ঘূর্ণীবাধুতে প্রপীড়ত হওন, 
আগ্নের গিরির অগ্ন,য২পাতে দগ্ধ হওন ইত্যাদি । দুঃখ বা নিরানন্দ উপ- 
স্থিত হইলে, মাস্ম! তাপিত হয়, ষেন কোন হুতাণন জীবকে দগ্ধ করিতে 
থাকে এজন্য ছুঃখকে তাপ কহে । ছুঃখ ত্রিবিধ জন্য উহাকে ত্রিতাপ কা 
বায়। তাপের ঠিক বিপরীত ভাবকে শান্তি কহে। ছুঃখই তাপ এবং 
স্থখই শাস্তি স্বরূপ হইয়! থাকে । 

বে ক্তির। দ্বারা ভবিষাতে ছুঃখ বা তাপ উপস্থিত হইবে, জীবের তাহ 
আচরণ করা অকর্তবা এবং যে ক্রিয়।দ্বারা ভবিষ্যতে দুঃখ বা অপ উপাস্থৃত 
হইতেই পারে ন।, তাহাই আচরণ করা কর্তব্য । বর্তমান সম যে কোন 
ছঃখ বা তাপ উপস্থিত আছে, জীবের তাহ! নিবারণ জন্য সর্বতোভাবে 
ত্ব করা কর্তব্য এবং হাহা না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাক। অকর্তবা। যে ছুঃখ 
বা তাপ অতীত হইর।ছে, কিন্ত জাব বর্তমান সমর পর্যান্ত৪ অন্ভুতাপে দগ্ধ 
হইতেছে, বদি তাহা «ংশোনের কোন উপায় থাকে অবলঞ্চন কর! কর্তব্য 
এবং তাহা না করিয়। নিশ্চেষ্ট থাকা অকর্তবা । 

উপরোক্ত কর্তব্য গুলির অক্রিয়া 9 অকর্তবা গুলির ক্রিয়া হইলে 
তাহাকে পাপ ক্রিরা কতে এবং কর্ভব'গুলির ক্রিয়া 9 অকর্তব্যগুলির 
অক্রিয়া হইলে তাহাকে পুণ) ক্রিয়া কহে। (বর্তমান কালে সমাজের 
অনেকে কেবল গকর্ভব্যের ক্রিয়াগুলিকে পাপ বপির। মনে করেন কিন্তু 
কর্তর্যের অক্রিয়া্ডলিও বে পাপ তাভা মনে স্থান দেন না, এবংবিধ 
কুসংস্কারের অস্ত তগয়া উচিত) পুথাকম্ধ এবং পুণা-জনক পদার্থকে পবিত্র 
বিষয় কহে। পবিত্র শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ । পবিত্র কশ্ম দ্বার কাম সাধিত 
হইয়৷ আনন্দ ক্রমেই বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। পাপক্ এবং পপজনক পদা1- 
এঁকে হীন বিষয় কহে। হীন কশ্ম দ্বারা কাম নাশ হইয়৷ নিরানন্দের 
উৎপত্তি অথবা আনন্দ ক্রমেই হীনভাব প্রাপ্ত হয়। জীবনাত্র হীন বিষ- 





২০ হিন্দ বজ্ঞান সুত্র 
কে দৃষ্য জ্ঞান করে। হীনং দৃষয়তি হিন্দুঃ অর্থাৎ যে হীনত্ব দূষণ করে 


-সাহাকে হিনদু* কহে। টু 

যাহারা হীনতব-দুষক অর্থাৎ হীনত্ব আচরণ বা হীন বিষয় আশ্রয়. 
করিতে দেখিলে নিন্দা বা! ধিক্কার করিয়া থাকেন, তহাঁদিগকে নিন্ুক 
কহে। আমি পবিত্র বিষয় আশ্রয় করিয়াছি এবং আচরণ করিতেছি, 
মন্মবোধে অক্ষম হইয়া কেহ ভ্রমজ্ঞানে নিন্দা করিলেম, তাহার সেই নিন্দা 
প্রমেয নিন্দা নহে এবং তিনিও প্রমেয় নিন্দুক নহেন। আমি যে কোন 
প্রকৃত হীন বা নিনানীয় বিষয় আশ্রয় করিয়া আছি বা আচরণ করিরা, 
থাকি, ধিনি সেই সত্য বিষয়গুলি উদঘাটন করিয়া! সত্য নিন্দা করিতে 
পারেন, তিনিই প্রমেয় নিন্দুক। গুরু-জ্ঞান ব্যতীত কেহ কাহার প্রমেয় 
নিন্দা করিতে সক্ষম হয় না পরমেয় নিন্দুকে জ্ঞানের গুরুত্ব আছে, এজন্য 
তিনি গুরু শব্ধে বাচা হন। নিন্দা সংসারের যাবতীয় হান বা নিন্দনীয় 
বিষয় দগ্ধ করে, উহার ্যায় পবিত্র অগ্টি সংসারে আর নাই। পৃথিবীতে 
নিন্দার স্তায় অহস্কারোদ্দীপক পদার্থও আর নাই। নিন্দা-প্রদীপ্ত অহঙ্কার 
ক্রমে জ্ঞানবুন্ধে পরিণত হইয়।প্রমাজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া থাকে প্রমা- 
শ্তানের আবিক্রিয়াই জগতের মঙ্গল। প্রমেয় নিন্দুক ( গুরু ) সংসারের 
শোধক ( [২৪0০1775) এবং প্রমেয় নিন্দা কর্তৃক জীব পবিত্রতা লাভ 
করে, ইহাই হিনদুধর্শের মূল [তিতি। 





* চিচ্দু পদটা যেরপে সাধন কর! হইল তাহাতে ঈকার এবং উত্চার তয়, এসম্বন্ে 
গুরু উপদেশ অপর্রংশ, কিন্তু কেহ কেহ বলেন নিপাতনে দিদ্ধ। অপত্রংশ বা নিপাতনে 
সিদ্ধ উৎকৃষ্ট বৈয়াঞ্টরণগণ নির্ণয় করিবেন। পাণিনিরোশ্রস্থ পাঠকের সঙ্থন্ধে এই- 
বাজ ববা যে আমি চিল শের বুাৎপত্তিসম্বদ্ধে উপরোক্ত গুরুবাকাই বিশ্বাস করিরা 
খাকি। পাঠক, বোয়ালিয়া ধর্দসনতা স্থাপিত না হইলে এই জানবীজ সংগ্রহ করিতে 
পারিতাগ দা। উদ ধর্ণসভাই এই “হিন্দু বীজ সংগ্রহের য্ল। 


বা আত্মতত্ব। ২১ 


তা ১8 সর রর এরহিজিররেরা যারা রাত 
”* নিন্দার ঠিক্‌ বিপরীত পদার্থকে প্রশংসা কহে। নিন্দা এবং গ্রীণংসা 
. অধে। নিন্দাই মন্তুয্যের সবিশেষ উপকারী । নিন! কর্তৃক কখন অক্টের 
ত্রম সংশোধন করা যায়, কখন বা আর্খীত্রমই সংশোধিত হয়। অন্ভের 
জম সংশোধন পরোপকার, এবং আত্মত্রম সংশোধন আয্মোপকার, 
,উভয়তই মঙ্গল। কিন্ত প্রপংসা দ্বার! প্রশংসা-যোগা অহঙ্কারের পুজা 
করিলে, তাহার নিকট অনেক উপকানা আশা করা যাইতে পারে বটে, 
কিন্ত ভ্রম প্রণংসা দ্বারা মন্্ুষোর অমঙ্গল বই কখনই মঙ্গল আশা করা 
যাইতে পারে না। মনুষ্য মাত্রেই নিন্দৃক, উক্ত সাধল্মা অন্যান্য জীবের 
বৈধন্্যা। নিন্দুকত্ব সাধর্ম দ্বারা মন্তুষা-জাতিকে অন্ঠান্ত জীব হটতে ভেদ 
কর! যাইতে পারে. উল্লিখিত সাধশ্ম্য থাকায় মন্তুষয জীব অন্যান্ত 
জীব অপেক্ষা গুরু। ৃ 
অত্যন্ত ছঃখ নিবৃন্তিকে মুক্তি কহে। জীব হীনকর্থানষ্টানে নিবৃত্ত 
হইয়া পবিত্র কশ্ান্ুষ্ঠানে প্রবৃন্ত হলে, তাপ দৃব হইয়া শাস্তি উপস্থিত 
হয়। উহাকেই মুক্তি কহে। যখন জীবাত্মা হতে সর্কাপ্রকারের তাপ- 
নিবৃত্তি হয় তাহাকে চূড়ান্ত ব! নির্ধাণ মুক্তি কহা মায়। জীন একটা 
হীনত্ব পরিতাগ করে, একটা তাপ হতে মুক্কিলাভ করে, আনন্দ কিয়ৎ 
পরিমাণে বৃদ্ধি হয় ; 'আর একটা হীনত্ব পরিত্যাগ করে, আর একটা তাপ 
হইতে মুক্তি লাভ করে, আনন্দ আর কিয়ৎপারমাণে বৃদ্ধি হয়। এই- 
রূপে ধতই হীনত্ব পরিত্যাগ করে, ততই তাপ হইতে মুক্তি লাভ করে 
এবং আননের ক্রমেই উন্নতি হয়। জীবানন্দের এবনিপ ক্রমোরতিকে 
স্থুসম্ভূত বা শুভাদৃ্ কহে । 
সৃষ্টির প্রথম হইতে এ পর্যাস্ত দেশ বিদেশে যে কোন জ্ঞানী প্রাছ্‌- 
ভরত হইয়াছেন, তাহার! সকলেই ঘাহা হীন্ব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, 
তাহাই পরিত্যাগ এবং নিবারণ জন্য যত্ব ও উপদেশ করিয়ান্ছেন। বর্ত- 
মানকালে আমরা যাহা হীনত্ব বলিয়া বুঝি তাহাষ্ট পরিত্যাগ ও নিবারণ 


২, হিন্দু বিজ্ঞান হৃত্র 

বা হিন্ৃত্ব সাধনের প্বন্ত বন্ধ করিয়া থাকি 18 মনুষ্য ভবিষ্যতেও উহাই 
করিবে ।, পশু-পক্ষ্যাদি আপন আপন মত: প্রকাশ করিতে পারে না, 
কিন্ত উহাদের সম্বন্ধে যাহা হীনত্ব তাহা পরিত্যক্ত হইলে, উহারা আনন্দ 
প্রকাশ করে; উহা হইতেই সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে যে, হীনত্ব দূষণ' 
করিয়া চলা বা হিন্দত্ব সাধন করা উচিত ইহ! তাহাদেরও অভিপ্রেত রা 
হিন্দৃত্ব সাধন করা উচিত এই জ্ঞান প্রতোক জীবের” *আম্মায় নিহিত, 
আছে৷ প্রতেঃক জীবাম্মায় ব/াপক হওয়ায়্“হিন্নু” এই জ্ঞান- 'বীন্গকে 
আত্মজ্ঞান কহে। আত্মজ্ঞান-চর্চ। এবং সাধন হইতেই মন্থুয্য আত্মজ্ঞান 
(ফাহারা পরক্রহ্গে বিশ্বাস করে সেই ব্রঙ্গাস্থার জ্ঞান ) লাভ করিতে পারে ্ 
আত্মজ্ঞান জীবাত্ম। হইতে কখনও বিনষ্ট হয় না সতরাং হিন্দুধশ্মাও 
বিনষ্ট হইতে পার না। যবচুর্ণের পরিবর্তে বেমন বার্ন নাম দেশ 
মধ্য প্রচার হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ হিন্দু নামের পরিবর্তে 
আত্মজ্ঞানের অন্ট নাম প্রচার হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক হিন্দুধর্ম 
কখন বিনষ্ট হতে পারে ন| বা! হবে না। বদিও হীনত্ব "দূষণ করিয়া 
চলা বা হিন্ৃত্ব সান করা উচিত, মনুষ্য মাত্রই স্বীকার করিতে বাধা, 
তথাপি সকলে হীনত্ব পরিত্যাগ করে না। সব্ধৈব হীনত্ব পরিত্যাগ 
করিয়াছে এরূপ লোক সংসারে প্রায় বিরল। এজন্য যাহারা অধিক 
পরিমাণে হীনত্ব পরিতাঁগ করিয়াছে আহাদিগকে হিন্দু এবং যাহারা অধিক 
পরিমাণে হীনত্ব শাশ্রয় করিয়া মাছে তাহাদিগকে হীন বা য্লেচ্ছ বলির! 
স্বীকার কর! বায়। 

জনকের কাম সাধনে প্রবুত্তিই সৃষ্টির মূল। মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, 

কীট, পতঙ্গাদি সমস্তই জনকের কাম-সাধন প্ররন্তি হইতে জাত হয়। 
বাস্থ ভোগা পদার্থও জনকের কাম-সাধন প্রবৃত্তি বণতঃ স্থষ্ট হইয়া 
থাকে । জনকের কাম-সাধনে প্রবৃত্তি উপস্থিত হইলে, পদার্থের সহিত 
বিশেষ কিছু সংযোগ বা বিভাগ করেন, উল্লিখিত ক্রিয়া হইতে পদার্থের 





বা আত্মভত্ব হও 


শীট শিস লতি ৯ টাটিশাটাটিটিশাাা 


ভাবাস্তর হইয়া কৃষ্টি হয়|. ক।মচারীই সৃষ্টিকর্তা 1: পদার্থ প্রথম ছাট 
কালে রায় সম্পূর্ণরূপে কাম-সাধক এবং দে্রষ- বর্জিত হয় না। নিন্দূক 
'ক্রমে-উহাঁর্‌ দোষ অনুসন্ধান করিয়া সংস্কার করিয়! কা কনাইয়৷ থাকেন। 
বিবিধ শক্ত ও.কামচারীর কাম হইতে প্রন্থত হইয়া নিন্দুক সাহায্যে সংস্কার 
প্রাণ হয়।' যুখা “যে শান্তর অধ্যয়ন করিলে শুদ্ধরূপ লিখনের ও কথ 
নর জ্ঞান জন্মে তাহাকে ব্যাকরণ কহে।” ব্যাকরণ গাস্ত্র-প্রণেতা 
উল্লিখিত কাম, কামন। বা ষ্টরচ্ছ। নির্ণয় করিয়া কাম-সাধক কতকগুলি 
সংগ্রহ করতঃ বাকরণ শাস্ত্রের স্থষ্টি করেন ; কিন্তু সংগৃহীত লক্ষণ- 

শুনি যে প্রথমেই: সম্পূর্ণরূপে কাম-সাধক বা দোষ বজ্জিত হইয়াছিল 
ইহা অনুমানসিদ্ধ নাহ । নিন্দুক ক্রমে দুষণ দ্বারা উহ্থার সংস্কার করিয়াছে । 
পথ্যাপথা ব্যবস্থা প্রণেতা প্রথমেই খে নিপ্দোষ পথ্যাপথ। ব্যবস্থা সংগ্রহে 
সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা কখনই বিশ্বীসখোগা নহে । নিন্দুক ক্রমে উহার 
দুষণীয় অংগ সংস্কার করিয়াছেন | প্রমের নিন্দুক অশেষবিধ অনুসন্ধান 
করিয়৷ও যে চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু বাহির করিতে পারেন না, সেই চার- 
ত্রই বিশুদ্ধ চরিত্র এবং সেই পুরুষই ““মাহাস্মা ৮ 

পৃথিবীতে জীবসংখা অসংখা স্তরাং কাম এবং হীনত্ব '9 পবিত্রত্ব 
সংখ্যাও অসংখ্য । প্রতোক কম্ম অনুষ্ঠান কালে কাম নির্ণয় করিয়া 
হীনত্ব এবং পবিত্রত্ব বিচার আবশ্ঠক। ল্লানকালে শয়নের, শয়নকালে 
আহারের হীনত্ব ও পবিত্রত্ব বিচার অন।বশ্ঠক | বিপদে পতিত হষনা 
উদ্ধার কামনায় জ্ঞানীর সহায়তা গ্রহণ করিলে, তিনি অগ্রে কাম অবগত 
হন, নতুবা হীনত্ব পবিত্রত্ব বিচার করিতে পারেন না। কাম অবগত 
হইলে, যে যে হীনত্ব দূষণ করিয়া চলা উচিত তাহার উপদেশ দিতে 
পারেন এবং দিয়া থাকেন । আমরাও প্রত্যেক কাম সাধন কালে কামের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে যে হীনত্ব দূষণ করিয়া চলা উচিত তাহা বিচার 
কবিয়! থাকি! হীনত্ব দূষণ করিয়া চলিতে পারিলেই মুক্তি হয়। মন্ত্র 











২৪ | হি বিজান“হৃত্র 
শবে অর্থ গু পরামর্শ 'পৃবিবীজে কামদাযনের যে কোন মন্ত্র আছে 
“হি” এই মহামক্ই তাহার মুঝ। 'আত্মক্তার্নসমন্ত মনের বীজ বা বীজ- 
মন্ত্র স্বরূপ! জ্ঞান জীবের প্রধান“ এবং আন্মজঞান সেই যী সমস্ত 
মন্ত্রের যূল। 

জীব বে বিষয়ে কামনা করিতেছেন, তাহা সাধন চেষ্টা, না করিয়া, 
জান অন্ত বিষয়ে নিবিষ্ট হইলে সৈই সময়ে মন্ত্র-পদোচিত কাধ্য-নির্বাহ 
না করিয়া আত্মাকে বঞ্চনা করেন। উহাকেইআত্মব্চনা দোষ কহে। 
মানে প্রবৃত বাক্তির ভাবী চীন ও ফরাসী বুদ্ধের পরিণাম চিন্তা, আহারে 
প্রবৃত্ত বাক্তির রুপ-ড্ যুদ্ধের বক্তা, মলোহসর্গ করণে প্রবৃত্ত ব্য্তির 
ইউক্লিডের প্রবলেম সলিউসনে চেষ্টা ইত্যাদি আত্মবঞ্চনার দৃষটাস্ত। আত্ম- 
বঞ্চনা দোষ হিনদুত্ব সাধনের ভয়ানক বাবক। উহা থাকিলে আত্মজ্ঞান 
শিক্ষা সববেও সাধন হইয়া উঠে না। আত্মবঞ্চনা উপস্থিত হইলে, অমূলা 
ধন, সময় বৃথা কার্ধ্যে ন্ট হয় এবং কর্তব্যকার্য্যও হীনভাবে আচরিত 
হইয়া থাকে । আত্মবঞ্চন! অবস্থায় শরেচ্ছত্ব চির-সহচর। কেহ হিমুত্ব 
সাধন করিতে ইচ্ছা করিলে,* অশ্রে উক্ত দোষ নিবারণ করা উচিত। 
উক্ত দোব্রস্ ব্যক্তিকে ইতর ভাষায় “তালকাণা” কহে। 

আত্মজ্ঞান অন্যান্য জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্ঠান্ত জ্ঞান ছুই চারিটা 
ক্রিয়ার মুল, এবং ছুই চারিটা জীবের আত্মায় ব্যাপক) কিন্তু আত্মন্তান 
সমস্ত কশ্থোর মূল এবং সমস্ত জীবের আত্মার ব্যাপক; সমস্ত কর্মে এবং 
' সমস্ত জীবে উহা ব্যাপক জন্য পরজ্ঞান বা! ব্বক্ঞান নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। সংসারে আত্মজান ঝা বর্ধজানই জীবের সমন্ধে পরম জ্ঞান । 
সেই পরমন্তান ধাহাদের আশ্রয় এবং সেই পরমজ্ঞানই ধাহাদদের সাধন, 
তাহাদিগকে ব্রাহ্ম কহে। বি্ু এবং ব্রাহ্ম এতহ্ভয়ে ফোন গ্রভেদ নাই। 
ফিনি হিন্দু হইব সন্কল্প করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়ান্েন তিনি যে অন্থদিন 
আনদামর হইয়া প্রেত বা বন্ধ লাভ করেন তাহাতে কোন সনে নাই 


বাআত্মতত্ব ৷ ২৫ 





হিন্দুত্ব ও শ্েচ্ছত্ব বাক্তিগত ভিন্ন পুরুষ-পরম্পরাগত নহে। হিন্দুত্ব সাধন 
বাতীত কখনও সিদ্ধ হয় না। 
আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ধঙ্ঞানের ভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে মন্থুষা বুঝিতে 
পারে যে, হিনদুত্বই সভ্যতা, হিন্দুত্বই ভদ্রতা, হিন্দুত্বই উন্নতি। আত্মজ্ঞান 
আশ্রর করাই আনন্দময় হইবার একমাত্র উপায় মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, 
পিতৃপুরুষেরা আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিয়া মুক্ত লাভ করিয়াছেন, আমরাও 
করি, এবং পরপুরুযেরাও করিবেন । পিতৃপুরুষগণ সেই আত্মজ্ঞান প্রচার 
ও সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন, আমরাও আছি, এবং পরপুরুষেরা? থাকিবেন। 
মন্থুষ্য বুঝিতে পারে থে, পাকাসিংহ, যীতুগ্রষ্ট, মহমদ, চৈতন্য, নানক 
প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ; শঙ্গরাচার্যা, লুথর, পার্কার, রামমোহন রায় প্রভৃতি 
বর্প্রচারকগণ, আপন আপন জ্ঞানে যাহা হিন্দত্ব বুঝয়াছেন, সেই 
আত্মজ্ঞান প্রচার ? সাধনের উপদেশ দেয়া গিয়াছেন। ব্যাস, জৈমিনি, 
কপিল, কনাদ প্রভৃতি আর্ধাদার্শনিকগণ ? প্লেটো, পিথাগোরস, মিল, 
কোমত, হা/মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দাশনিকগণ ; সতাব্রত সামশ্রমী, 
হরিকিনোর তর্কবাণীণ, রামধন তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ? কেশব 
চন্দ্র সেন ( কালকবলে ), শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়রুঞ্ণ গোস্ব।মী প্রভাত 
বর্তমান প্রচারকগণ আত্মজ্ঞান প্রচার এবং সাধনের উপদেশ (দিয়াছেন 
ও দ্িতেছেন। মনুষ্য অবশেষে বখন বুঝিতে পারে যে, আস্তিক নান্তক, 
ক্ষুদ্র মহত, ছোট বড়, লঙ্থা বেটে, মেটা সরু, তুমি আমি, ইনি ভীন, 
তিঁন, এ, ও, সে সকলেই আ.খ্মজ্ঞান প্রচার ও সাধন করিতেছে তখন 
আত্তত্তরিক পণ্ডর ছেদন হইয়া নবজীবন লাভ করে, ইহাকেই দ্বিজত্ব ব। 
পুনর্জন্ম প্রাপ্তি কছে। 


পাঠক ! অবার্থ, অমোঘ, সুদর্শন, 
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“আত্মজ্ঞান” 
অনিতে “পশুবধ” সমাধ। হইল । 


শাক্ত কি শুধু গাজেল, ভাঙ্গী? কামতত্ব বাহার আলোচ্য বিষর, ( 
কখনও ব্যভিচার অঙ্গ ছাড়িতে পারে না, সুতরাং গাঁজা ভাঙ্গ ত্যাগ ক 
বাঁইতে পারে না। পাঠক ' নানা রকমে নানা কথা বলেছি, হে 
ক্রুদ্ধ হইবেন না, বিনীতভাবে ক্ষ! প্রার্থনা ৷ 





বা আত্মতত্ব। চি 


__:] লু হি 
. আড়াঠেকা। 
ঙ 


খান্ধাজ 
“মিলে সব ভারত সম্তান, একতান মন প্রাণ, 
গাঁও ভারতের বশোগান । 
২ 
ভারত ভূমির তুলা, আছে কোন্‌ স্থান? 
কোন্‌ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ? 
ফলবতী বস্থমতী, আোতম্বতী পুণ্যবতী, 
শতখনি রত্বের নিধান। 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় ॥ 
৩ 
রূপবতী সাধবী সতী, ভারত ললনা, 
কোথা দিবে তাদের তুলনা ? 
শন্ষিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, 
অতুলনা ভারত-ললনা ৷ 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, কি ভয়কি ভয়, 


গাও ভারতের জয় ॥ 


৪ 
বশিষ্ট গৌতম অত্রি মহাসুনিগণ, বিশ্বামিত্র ভু তপোধন, 


বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভুতি কালিদাস, 
কবিকুল ভারত ভূষণ। 

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গাঁও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, 


গাও ভারতের জয় ॥ 


৮ 
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€ 


বীর যোনি এই ভূমি, বীরের জননী ; 
অধীনত! আনিল রজনী, 

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, 
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি | 

হোক্‌ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গা'ও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, 
গাঁও ভারতের জয়॥ 

ঙ৬ 

ভীম্ম প্রোণ ভীমাজ্জুন, নাহি কি স্মরণ, 
পৃথরাজ আদি বীরগণ ? 

ভারতের ছিল সেতু, ববনের ধুমকেতু, 
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন | 

হোক্‌ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গাঁও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, 
গাও আারতের জয় ॥ 

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, 
নতো ধর্মস্ততো জয়। 

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ইঁকোতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জল, করিতে কি ভয়? 

হোক্‌ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, 


গাও ভারতের জয় ॥” 
শ্ীসতোন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


বা আত্মতত্ব। ২৯ 


মহাদেব! উপসংহার কালে একবার এস বাবা, পিতঃ, তুমি নাকি 
শ্বশানে মশানে বেড়াইয়া থাক, কিন্ত কৈ? শিব হে; 
প্প্রাণ আকুল হল। 
না“হেরিয়ে প্র তোমারে ; 
মন যে কেমন করে, প্রকাশিব কেমনে বল। 
আমি সহিয়ে অনেক ছুঃখ, চেয়ে আছি তব মুখ, 
আশা মনে পাব পরিত্রাণ; 
_ ছুঃখ পাসরিব হে ( তোমায় হেরে ) 
হায় সেদিন কবে হবে নাথ! 
করি দয়াল নাম সংকীর্তন, আনন্দে হব মগন, 
প্রেমধারা নয়নে বহিবে, 
তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে! 
সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে, 
রূপ হেরি জুড়াব নয়ন, ( অপরূপ রূপ-মাধুরি হে) 
অনিমেষ নয়নে । 
নামামৃত পান করি, আনন্দে দিবা শর্বরী 
- ভক্তিভাবে সেবিব চরণ, 
মনের আশা পূর্ণ কর হে। (সকল পরিহরি হে) 
দয়াময়! সেই বিচিত্র মূরতি, 
যাহা প্রাণ ভরে কতু দেখি নাই নাথ ! 
বড় সাধ মনে হে; (প্রাণ তরে হেরি ) 
আমি অপরাধী পাপেতে মলিন, 
পাপান্ধ নয়নে হেরিব কেমনে হে! 
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, আশা পূর্ণ কর হে, 
দেখা দিতে যে হবে ) 
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( পাপী উদ্ধারিতে দেখ! দিতে যে হবে ) 
তোমার অদর্শনে,  বাঁচিব কেমনে, 

(পিতা পাপীর দিন কি এমনি যাবে হে) 
আর নাহি স্থখ এই পাপ জীবনে ।* 

নাথ, তোমা বিনে সকলি আঁধার হে; 

ওহে জীবনে মরণ সম, আছি নাথ চির দিন হে; 

কোথায় গিয়ে জুড়াব হৃদয় হে; 
আর সহেনা কাতর প্রাণে, দয়া কর দীন জনে, 
দেখা দিয়ে পুরাও বাসন! ; (আর কিছু চাহি না নাথ ) 
এই পাপ-জীবনে কবে দেখ! দিবে হে বল।” 

“শঙ্কর মুরহর কুরু ভব-পারং | 

হে হরি হর হর দুস্কৃতি-ভারং ॥৮ 
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আত্মতত্ব। 


টি 


মাঘ ৩য় সংখ্যা। সন ১২৯১ মাল। 











আত্মজ্ঞান বা ব্রষজ্ঞান ছুই ভাগে বিভক্ত । যথা,__সকাম ও নিষ্কাম। 
পাঠকবর্গ! পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা সংস্কার না জন্মিলে, সকাম ও 
নিষামের লক্ষণ করা কঠিন। আপনাদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, জীবাত়! কামনাসাধনশৃন্ঠ হইলে দেহে বাস করেন না, 
এদিকে নিষকাম শব্বের অর্থ (নি নান্তি কামে যন্ত ) অর্থাৎ যাহার কামনা 
নাই, এ অবস্থায় জীবিত বাক্তির সনবন্ধে নিকাম শব প্রয়োগ করাই যাইতে 
পারে না। যদি জীবিত কোন ব্যকি নিষ্কাম পদবাচ্য না হট্ল, তাহা 
হইলে অনর্থক তৎমদবন্ধে ভেদজ্ঞাপক সকাম শবেরই বা ব্যবহারে প্রয়ো- 
জন কি? পক্ষান্তরে বিবেচনা! করিয়! দেখিলে, বখন প্রাচীনেরা উল্লিধিত 
শব ব্যবহার করিয়াই আত্মন্তানের বিভাগ করিয়াছেন, খন তং- 
পরিবর্তে স্বাধীনভাবে অন্ঠ শব ব্যবহার করিতে ও আমার অধিকার নাই। 
বাবার করিলেই বা প্রাচীনতন্বদশিগণ স্বীকার করিবেন কেন? এ 
জন্পই আমাকে বলিতে হইল মে, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা সংস্কার ন! 
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জন্সিলে সকাম ও নিষ্কামের লক্ষণ কর! হ্থকঠিন। যদি কোন লক্ষণ 
করা যায় তাহা নির্দোষ হইতে পারে না, আবার দৌধাশ্রিত লক্ষণ করিতে 
হইলে, দার্শনিক সম্প্রদায় একবারে খড়াহস্ত হইয়া উঠেন, ্বতরাং সকাম 
ও নিষ্কামের কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ না করিয়া উহার ভাব যতদুর যাহা বুঝিতে 
পারিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে অস্ প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 
তত্বদূর্শিগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কাম জীবাত্মার ঞ্ঝণ, জীবাস্মা 
[নষ্ট না হইলে উক্ত গুণ কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রাচীনেরা 
কামনা নাই ইহা, বুঝাইবার জন্য নিষফাম শব্দের প্রয়োগ করেন নাই 3 
বোধ হয়, বাহার! সংসারে ব্রন্ধাত্ম। ব্যতীত অন্য কোন বাহ্া পদার্থের 
কামনা করেন না, তাহার! নিক্ষাম শব দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দেশ 
করিয়াছেন। আছার, নিদ্রা, মলমৃত্র ত্যাগ প্রভৃতি কোন ধর্মের কামনা 
করে না, কেবলমাত্র ব্রহ্গাত্মর কামনা করে, এরূপ অবস্থা মনুষ্যের পক্ষে 
বিরল, স্কৃতরাং উপরোক্ত নিক্ষামের ব্যাখ্যা প্রচুর নহে। কেহ কেহ 
বলেন, ত্রঙ্গাত্মার সংযোগ ব্যতীত অন্য বাহ পদার্থ সংযোগে আনন্দ লাভ 
করা নিতাস্তই অকিঞ্খকর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বাহার বাহ 
ভোগ ও স্থখ লাভের প্রবৃত্তি না৷ করিয়া, অন্ুদিন নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ 
করেন তাহাদিগকেই নিষ্ধাম বলয়! স্বীকার করা যায়! ধাহাদের বাহ 
পদীর্থ সংযোগে বাহ্‌ আনন্দ উপভোগে প্রবৃত্তি নাই, বরং উত্তরোন্তর 
বিরাগ প্রদর্শন করাই প্রবৃত্তি, তাহাদের কামও অর্থনাশক পদার্থের উদয়ে 
হেষের উদয় হয় না, যদিও হয় তাহা তাহারা ততক্ষণাৎ নিবৃত্তি করেন। 
এতাবত! অনেকে বলেন যে, ধাহারা অহিংস পরম ধন যাজন এবং 


বৈরাগ্য সাধন করেন তাহাদিগকে নিষ্ধাম বলা যার । নিফাম ভাবাপনন 
নাস্তিক সম্প্রদায় প্ররুত প্রস্ত/বে নিফামের উপরোক্ত লক্ষণ স্বীকার করিয়া 
থাকেন। ব্রঙ্গতন্ব বা বিশেষ কোন পরতত্বের প্রতি ইচ্ছার স্থিরতা ন৷ 
জন্সিলে মনুষ্য নানাবিধ বাহ্‌ কাঁমনা-সাধন প্রবৃত্তি পরিতারী করিতে 
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পারেন না, কারণ, তাহারা কি অবলম্বন করিয়া কাম প্রবৃত্তির বিষম 
উত্তেজনা নিবারণ করিবেন ? ফলত:, যাঁহাদের ঈশ্বর বা পরকাল 
পরসৃতিতে বিশ্বাস নাই অথবা! খাহারা বিশেষ কোন পরতব্বের উদ্েন্ত 
জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে নিষ্কাম ধর্ম যান 
সুবিধাজনক নহে । 

'বাহাদেক্নানাবিধ বাহ্‌ কামনা-সাধনের প্রবৃত্ত আছে, তাহাদের 
ভবিষ্যতে স্বার্থ-লাতের জন্য অবশ্ই আশ! আছে, অতএব স্বার্থপরতা 
নিষ্কাম তত্বের ঘোর বিরুদ্ধ ধর্শ। নিঃস্বার্থ পরোপকার উক্ত সম্প্রদায়ের 
প্রধান ব্রত। নিষফাম সম্প্রদয়, কর্মফল লাভের আশায় কোন কর্শ 
করেন না। যে সমস্ত পদার্থ আহার করিলে শুক্র ধাতুর পুষ্টসাধন 
হইয়া কামশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ধন- 
সঞ্চয়-ইচ্ছা এবং প্ররুতিজাতির সহিত প্রণয় বন্ধনহ সংসারের প্রধান 
বন্ধন, উহাই নিষ্কাম ধর্ম যাজনের প্রধান বাধক, এজন্য প্ররকৃত নিষ্কামগণ 
ধন-সঞ্চয় ইচ্ছা বা বিবাহ করেন না।* লোকালয়ে বাস করিলে, 

ংসারিক নানাপ্রকার মায়ায় আবদ্ধ হইতে হয়, এই জন্ঠ উচ্চশ্রেণীর 
নিষ্ধামগণ বাসের জন্য মনুষ্য সমাগম-শূন্য বিজন বন এবং পর্বত গুহা 
প্রভৃতির প্রতিই সবিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, 
যখন অগ্র পশ্চাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কালগ্র/সে পতিত হইবার সস্ভাবন! 
রহিয়াছে, তখন মনুষ্যের অভিমান নিরর্থক | কয় দিনের জন্ত সংসার ? 
কিসের জন্ত অভিমান? অভিমানী ব্যক্তি স্টায় অপদার্থ জীব সংসারে 
আর নাই। নিক্ষাম সম্প্রদায় নিরহঙ্কার ; ইহাদের মতে এঁহিক ভোগ 

* যক্িও কোন কোন মহাজনের মত আছে যে, ক্ষনে বিহ/ড করিয়া ঈশ্বরের প্রঙ্া 
হৃষ্টি করায় কোন দোষ নাই, 1কন্ত উচ্চপ্রেণীর নি্ছযগণ এই মতের পক্ষপাতী নহেম। 


তাহাদের সতে বিধাহ-বঞ্চনে আবন্জ 5ইয়। ভাবযাকে উদ্ত বচন চেন বা কাস প্রবৃদ্ধির 
সংবষের চেক্রী অপেক্ষা! প্রথম হইতে বক্জানদ উপভোগের চেষ্টাই সর্ব/ংশে পের; | 
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হিরা রতি রর 
সুখে বিশেষ আত্থা প্রদর্শন নিতীস্তই হীনবুদ্ধির কর্্। ই'হাদের প্রায় 
সমস্ত কর্মই পারত্রিকের মঙ্গল জন্য । নিষ্কামগণ কর্ণ্কাণ্ডে যাহা কিছু 
জাচরপ করেন, তন্নিবন্ধন মন্ুয্যের মনোমালিন্য উপস্থিত হয় না, এজন্ত 
হিন্দু ধর্ের নিষ্ষাম শাখাই প্রাচীনগণ কর্তৃক নির্পল ০ কীর্তিত 
হইয়াছে । 

বাহার পারত্রিকের স্তায় ধঁহিক ভোগ সুখের বজিওর এবং 
বাহকামনা সাধন বিষয়ে ধাহাদের প্রবৃত্তিই মার্গ তাহাদিগকে সকাম 
কহে। নিষ্কামগণ সংসারের প্রধানবন্ধন বিবেচনায় প্রকতি-জাতি হইতে 
দুরে অবস্থান করেন, পক্ষান্তরে সকামগণ বলেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি 
জীবের ছুই প্রধান শ্রেণী, প্রন্কৃতিজাতির সাহায্য ও সহযোগ ব্যতীত 
পুরুষ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, কোন বিষয় জ্ঞান পূর্বক আলোচনা 
করিতে হইলে পরম্পরের বিশেষ সহানুভূতি অত্যাবন্ঠক, নতুবা কেবল 
পুরুষ বা কেবল প্রকৃতি একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া ব্যতীত, সংসা- 
রের যাবতীয় ভাব কখনই উৎকৃষ্ট রূপে হ্থায়ঙ্গম করিতে পারে না । 
ইহাদের মতে পৃথিবীতে দাম্পত্য সন্বন্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট সন্বদ্ধ আর নাই। 
উত্তর স্ন্ধ সংঘটনের পূর্বে মনুষ্যের সংসারাভিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেওয়া 
অন্ুচিত। সকাম সম্প্রদায় সাহস্কার ; “জিঘাংসস্তং জিঘাংসিয়াৎ” এই 
তাহাদের বীজমন্্) নিন্দা ও প্রশংসা, দণ্ড ও পুরুষকার জীবনের প্রধান 
ত্রত। ইহারা পশবধ্যবদ্ধি* আশ্রয় এবং সাধন করিয়! থাকেন । ইহাদের 
মতে স্ত্রীজাতির মান্য রক্ষা! বিশেষ কর্তব্যমধ্যে পরিগণিত । ইহার! 
মানীর মানচ্ছেদ এবং শিরশ্ছেদ উভয়ই তুলা জ্ঞান করিয়া থাকেন। 


ঈ যে শু থাকিলে প্রডুত, প্রাধাভ, ঈশ্বরত্ব ইভাদি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে উত্ব্ধয 
বৃদ্ধি কছে। এনা বৃদ্ধি পর্যায়) বখ! জশিষ্া, লিমা, সহিষা, প্রাপ্তি, প্রাকাদা, ঈশিত্ব, 
বশিত্ব ও ঝামবসাহিন্ব। 
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সকামগণ কর্মফল লাভের আশায় কর্ম করিয়া থাকেন। ইহারা আত্মরত 
যত্নের ফল অনু্রহ পূর্ব্বক অন্যকে দান করিতে পারেন বটে, কিন্তু যেখানে 
স্বকৃত যত্বের যথাযোগ্য পুরস্কার নাই, কেবল বৃথা পরিশ্রম সার, সেই 
সমস্ত কর্ম নির্বাহে যত্ব কর! ইহাদের অনুমোদিত নহে । সকাম সম্প্রদায় 
স্তায়ান্থগত স্বার্থরক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যাহাদের শক্তিই 
উপাশ্ত এবং গ্বাহারা পুকুযার্থের রক্ষক, তাহাদের পক্ষে সকাম ধর্মপথই 
উতকষ্ঠ, নিষ্কাম ধর্মমপ্রণালী নির্মল হইলেও উহা বীর্ঘ্যহীন কাপুকুষের 
পক্ষেই বিহিত। . ৃ 

সকাম সম্প্রদায় মাদক দ্রব্য ব্যবহার দুষ্য জ্ঞান করেন ন1, কারণ 
মত্ততাই মন্ুষ্যের নিবিষ্টতা | বে যতদুর কন্মে নিবিষ্ট, সে ততদূর কর্ণ 
সাধনে তৎপর সুতরাং আনন্দময় । কিন্তু ধাহার স্বাভাবিক মত্ত! 
আছে, অনর্থক মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কৃতব্যাধি স্থষ্টি কর! তাহার 
পক্ষে অন্ায়। যাহার কোন ব্যাধিকর্ত্ক বা! অন্ত কারণে মত্ততা বিনষ্ট 
প্রায় হইয়ছে, তাহার মন্ততার প্রয়োজন হইলে, মাদক দ্রব্যের সাহায্য 
গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যেমন অন্যান্য আহার্ধ্য পদার্থও অবিহিত 
পরিমাণ সেবন করিলে আনন্দ রক্ষা না হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মাদক- 
দ্রব্যও অবিহিত পরিমাণ সেবন করিলে আনন্দ রক্ষা ন! হইয়৷ বিনষ্ট হয়। 
বস্ততং সক।ম মতে মাদক দ্রব্যের অবিহিত পরিমাণ গ্রহণ ব! নিশ্রয়োজনে 
গ্রহণ দুষণীয়, ইহা ভিন্ন মাদক্রব্য গ্রহণই দৃষ্য নহে। নিষ্কামগণ মাতাল 
ও কামুকদলের সংশোধন জন্য নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য উপদেশ দিতে জানেন 
না, কিন্ত সকামগণ প্রবৃত্তি রক্ষা করিয়৷ বিহিত উপায় এবং পরিমাণ 
ইত্যাদি শিক্ষা দিয় থাকেন, এ অবস্থায় মাতাল ও কামুকদলের সংশোধন 
পক্ষে নিষ্ধামের নীতি ও প্রণালী অপেক্ষা সক্কামের নীতি ও প্রণালী বে 
অধিক ফলপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই । সকাম গুরুগণের একটা বিশেষ 
উপদেশ এই, যে পুরুষ যে প্রকুতির সহিত প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়! 
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দাম্পত্য ধর্শযাজন. করিতেছে, বেশ্তা বা কুলটা যে কোন অভিধানে অভিহিত 
হউক, তাহাদের পরস্পর দাম্পত্য ব্যবহার রক্ষ। করাই উচিত। সমাজ তাহা- 
দিগকে দম্পতি বিবেচনা! না করিয়া যে কোন কুৎসিৎ নামে অভিহিত 
করুক না কেন, সেই ভ্রম সমাজের ব্যতীত দাম্পত্য ধর্মের নহে । ভারত- 
বর্ষায় সকামগ্ডরুগণ যাহাদের শুক্র ধাতুর প্ররুতির বিকৃতি হইয়া 
স্তানোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, বিশেষতঃ যাহাদের মৃত্রত্যাগকালে 
ফেন উদগত হয় না এবং মল সলিল মধ্যে মগ্ন হইয়া যাঁয় তাহাদিগকে 
সকাম ধর্ম যাজনের অনধিকারী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 

পাঠকবর্গ ! পূর্বেই বলিয়াছি থে সকাম ও নিষ্ষাম ধর্মের লক্ষণ 
করিয়া বুঝান কঠিন, তথাপি যতদুর যাহা বুঝিতে পারিয়াছি সংক্ষেপে 
বলিলাম । যাহা কিছু বলিলাম তাহা সকাম ও নিষ্চাম ধর্থের মম বুঝিবার 
পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমার মতে যাহারা অহিংসা পরম ধর্ম যাজন এবং 
বৈরাগ্য সাধন করেন তাহাদিগকে নিষ্ষাম এবং যাহার! “জিঘাংসস্তং 
জিঘাংসিয়াৎ এই মন্ত্র যাজন এবং ধশ্ব্ধা সাধন করেন তাহাদিগকে সকাম 
কহে। ইহাই উল্লিখিত দ্বিবিধ ধর্ভাবের পরিচায়ক উতর লক্ষণ । 
হিন্দুবর্্রূপ কল্পবৃক্ষের সকাম ও নিষ্াম ছুইটা প্রধান শাখা, শাক্ত ও 
বৈষ্ণব ধর্ম যথাক্রমে উহাদের প্রপাখা স্বরূপ। পৃথিবীস্থ যাবতীয় 
মহুষ্যকে সকাম ঝা! নিষ্কায় নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু শাক্ত 
ও বৈষ্ণব এই নাম পৃথিবীস্থ যাবতীয় মন্ুষ্যের প্রতি ব্যবহার কর! যাইতে 
পারে না । এতদ্দেশে আীহুভূতি মহাজনগণ শাক্ত ও বৈষ্ণবধন্ম নাম 
দিয়! যে বিশেষ সকাম ও নিষ্কাম ধশ্মপ্রণালী প্রচার এবং প্রচলন করিয়া- 
ছিলেন তাহাই শাক্ত ও বৈষ্ণবধন্্ম নামে অভিহিত । উক্ষ ধর্দমমতের 
উপাসকদিগকেই শীক্ত ও বৈষ্ঞব বল! যায়। ইহারা আস্তিক সম্প্রদায়- 
ভূক্ত। শান্ত ও বৈষ্বধর্ধে এমন অনেক নীতি আছে যে, যাহা! ভিন্নদেশ 
প্রচলিত সকাম ও নিষ্কাম ধর্মে নাই, এবং ভিন্গ দেশ প্রচলিত সকান ও, 
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নি্কাম ধর্মে সে সমস্ত নীতি আছে, হয়ত তাহার অনেক নী।ত শান্ত ও 
বৈষ্ণব ধর্মে নাই। যেমন শাক্ত ধর্মানুসারে স্ত্রীহত্যা নিষিদ্ধ, কিন্ত 
ইংলগ প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকেরও প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। বর্তমান 
সময়ে বঙ্গদেশে সকাম ও নিষ্কাম নামে বিশেষ কোন ধণ্ম প্রচলিত নাই, 
যাহা আছে তাহাই শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে নানাবিধ সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম প্রণালী প্রচলিত আছে উহার 
সহিত প্রায় অধিকাংশ বঙ্গবাসীর কোন সম্বন্ধ নাই। ইউক্লিডের (£০9৫8- 
195) স্বীকৃত বিষয়গুলির স্ায় শান্ত ও বৈষ্ণব ধর্মে কতক গুলি স্থীক্কত 
বিষয় দেখিতে পাওয়া যার । যথা, শক্ত ধন্মানুসারে পুবধ (পাঠা কাটা) 
বৈধ হিংসা মধ্যে গণ্য এবং বৈষ্ণবগণ বিবাহ করিয়াও নিগ্ষাম শ্রেণাতে 
পরিগণিত ইত্যাদি | 

কাম ও নিষ্কাম ধর্ণপ্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন নহে, কারণ 
সকাম ধশ্বে হিংসার ব্যাপ্যত্ব ভিন্ন বাপকত্ব নাই। মনুষ্যের পক্ষে সকান 
ও নিষ্কাম ধর্দপথের মধ্যে কোন্‌ পথ অবলম্বন করা ্রেয়ঃ তাহা কেহ 
বলিতে পারে না । সমাজ অনুসন্ধান করিলে উভয় পথেরই যথেষ্ট পথিক 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় সকাম ধর্দের মূল ন্যায়ানুগত 
* হিংসা পরিবর্তিত হইলে, সংসারে কখনই শাস্তি বিরাজ করিতে পারে 
না। পাঠকবৃন্দ! প্রথমত: আপনার! বিবেচনা করিয়৷ দেখুন, একটা 
ব্যা্ জনস্থানে প্রবেশ করিয়া গো, .মনুষ্যাদির হিংসা! করিতে প্রবৃত্ত 
হইল, আমরাও অহিংসা পরম ধর জ্ঞানে তাহার প্রতিহিংসা না করিয়া 
নিবৃন্ত খাকিলাম ৷ ইহার ফল কি দীড়াইবে ? ব্যাপ্ত অচিরে জনস্থানফে 
মরুতৃমি করিয়া যথেচ্ছ প্রদেশে চলিয়া বাইবে। নিষ্কাম পক্ষসদর্থনকারী 
কোন কোন তার্কিকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহার! বলেন যে, কোন 
ব্যাঞ্ তোমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য তৃমি তাহাকে 
বিনাশ করিলে, তাহাতে তোমার হিংসা কর! হইল না। যদি একটা 
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জীবের প্রাণদণ্ডও হিংসা মধ্যে পরিগণিত না হইল, তবে ধাহার! এরূপ 
বলেন, তাহারা হিংসার অর্থ কি ভাবে গ্রহণ করিয়া! থাকেন বলিতে পারি 
না। দ্বিতীয়তঃ কেহ আমার অঙ্ুরীয়কটা অপহরণ করিল, আমি তাহার 
প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়! প্রতিহিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিলাম, তখন 
যে সে ক্রমে ক্রমে আমার অন্ঠান্ দ্রব্যও অপহরণ করিবে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। মন্গুষ্যের এবদ্িধ অবস্থা ঘটনা হইলে গৃহস্থাশ্রম রক্ষা হইতে 
পারে না। গ্রৃহস্থাশ্রম বিনষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ন্তান্ত আশ্রমও 
বিনষ্ট হইয়া! যায়। ছুষ্র্ান্থিত ব্যক্তি দণ্ডের ভয়ে যতদূর দমিত থাকে, 
ধর্ম বা ঈশ্বরের ভয়ে কখনই ততদূর থাকে না । তাঁহাদের জন্য দণ্ডবিধি 
থাকা আবশ্তক এবং সেই সমস্ত দণ্ড পরিচালনার নিমিত্ত দওবিধানকর্তার 
অস্তিত্বও থাকা আবশ্তক। 

ধাহারা শক্তি উপাসক তাহাদিগকে শাক্ত কহে। শাক্তগণ নান! 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে বীর ও পণ সম্প্রদায়ই প্রধান । উভয় শ্রেণীর 
শাক্তই প্রয়োজন মতে শব্ধ বুদ্ধির আবাস স্থান, এবং মনুষ্যের ব্যভিচার 
ধর্ম পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবার উৎককষ্ট স্থান বেস্তা ও কুলটালয়ে ভ্রমণ 
ততদুর দুষ্যজ্তান করেন না । তাহারা বলেন সে, বেশ্তা ও কুলটালয়ে 
ভ্রমণ করিলেই যে আত্মপবিত্রতা নষ্ট হয় তাহা নহে, আত্মপবিভ্রতা রক্ষা 
একটা স্বতন্ত্র কথা এবং উহা একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। বীর সম্প্রদায় শক্র 
কর্তৃক সহতরবার নিপীড়িত হইলেও আত্মরক্ষা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ 
অরক্ষণীয় কারণ ভিন্ন তাহাদের শাসন জন্য মন্ত্রণা এবং কৌশল অবলম্বন 
কর! ব্যতীত অন্ত্র গ্রহণ করেন না। নিন্দা ও প্রশংসা এই সম্প্রদায়ের 
প্রধান ব্রত। ইহারা মন্ত্রগুপ্ডি * ধর্ম পালন করেন। বীর সম্প্রদায় 








কর্বাহার! ঈসপের গল্প পাঠ করিয়াছেন, তাহার] জানেন যে, কোন সময়ে ছুই জন 
চোর কোন বণিকের দোকানে প্রবেশ করিয়া একজন একটা ঘটী চুরি করতঃ অপরের 
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শঠে শঠ, কপটে কপট এবং সরলে সরল হইয়া থাকেন। ইহার! যেস্ত্রী 
ষে চরিত্রের তাহার সহিত তন্দত্রপ ব্যবহার করিয়! থাকেন, অর্থাৎ ধিনি 
মাতৃবৎ তাহার সহিত মাতার ন্তায়, ষিনি ভগ্বীবৎ তাহার সহিত ভণীর স্তায়, 
ধিনি ছুহিতৃবৎ তাহার সহিত ছুহিতার স্টায়, যিনি রসিকা তাহার সহিত 
রসিকের ন্যায় ইত্যাদি ব্যবহীর করিয়া থাকেন। এই মম্প্রদায়ই মদ্য 
ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ বেশ্তা ও কুলটা পর্যস্ত উপাসন! 
করেন। উল্লিখিত বেশ্তা ও কুলটা উপাসকগণ সাধারণ লম্পট দলের 
স্তায় যথেচ্ছাচার নহেন; ইহারা নির্ণীত কামনার বিরুদ্ধে বা অবিহ্িত 
উপায়ে কোন কর্ম আচরণ করিতে পারেন না। এই সম্প্রদায়ই স্ত্রী 
ও পুরুষের প্রণয়-সন্মিলন অর্থাৎ বাহা কামতন্বের উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং 
পরীক্ষক । তীক্ষধার অস্ত্রের মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তির বেগে দৌড়াইতে 
হইলে যেমন হঠাৎ পদম্থলন হইয়া, আত্মবিনাশ সম্ভবনা, তদ্রপ উপরি 
উক্ত ব্রতাবলম্বীদিগেরও পদে পদে লক্ষাত্রষ্ট হইয়া আত্মবিনাশ সম্ভাবনা ৷ 
এস্থলে কেবল এই মাত্র বলা বাইতে পারে যে, মন্থুষোর সম্বন্ধে অসাধা 
ও অসম্ভব কিছুই নহে। প্রাচীন হিন্দুগণ যেমন গোখাদকদিগকে 
দ্বণা করে, মুসলমানগণ বেমন শৃকরখাদকদিগকে ত্বণা করে, তদ্রপ 
বঙ্গীয় শাক্ত সম্প্রদীয়ও অহিফেন সেবকদিগকে দ্বণা করিয়া থাকেন, 
কারণ অহিফেনে মত্ততা (নিবিষ্টতা ) বৃদ্ধি ॥না করিয়া অনিবিষ্টতাই 
বৃদ্ধি করে। 





নিকট দিয়াছিল। বণিক একটী ঘটী অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়। তাহাদিগকে 
কহিল, তোমর! বাতীত এখন এনোকানে অন্ত কেছ জাইসে নাই, অতএব তে|মরাই 
আমার হা চুরি করিয়াছ। তাহাতে পে বাক্তি চুরি করিয়াছিল সে শপথ করিয় বলিল, 
ঘ্টী আমার নিকট নাই ; এবং উহা বাহার নিকট ছিল, সে বাজিও শপথ করিয়! বলিল, 
আমি ঘটা চুরি করি নাই। মন্উুপ্তি শঙের অর্থও অবিকল এতদনুয়প অর্থাৎ সতোর 
গোপন অথচ ঠিক মিখা। নহে। 


১০ হিন্দু বিজ্ঞান সুত্র 


' পশড সম্প্রদায় শক্ত শাসনের জন্য অন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। দণ্ড 
ও গুকষকার ইহাদিগের ধান ব্রত জনসথানে ব্য, মহিষ, শূকর বা অন্ত 
জন্তর উপজ্রব উপস্থিত হইলে, ইহারা নিশ্চিস্তভাবে আলয়ে বসিয়া কাল 
হরণ করিতে পারেন না, তাহা হইলে হহাদদিগের স্বধর্থের অন্যথা আচরণ 
করা হয়। পপ সম্প্রদায়ই যক্ঞার্থে পণুবধ করিয়া খাকেন। শরীরের 
লঘুতা, কর্মে সামর্থ, ধৈরধা, ক্লেশসহিফুতা, বাত, পিত, কফাদি দোষের 
ক্ষয় এবং অগ্িবৃদ্ধির জন্য ইহারা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কতকগুলি 
ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। আমি শাক্ত গুরুগণের প্রমুখাৎ যেরূপ 
অবগত হইয়াছি, তাহাতে মহত্ি বান্সিকী গ্রলীত রামায়ণই পশ্বাচারের 
সর্বাপেক্ষা উতকষ্ট আদর্শ। রামের চরিত, লক্ষণ ও ভরতের ভ্রাতৃভাব, 
হছমান অর্থাৎ মহাবীরস্থামীর প্রতুভক্তি, রাক্ষসকুলপতি দশাননের প্রতিজ্ঞা 
এবং স্ত্রী জাতীর পক্ষে সীতার সতীত্ব প্রভৃতি সমস্তই পশ্বাচার ধর্শের 
অনুকরণীয় আদর্শ। ইহাদিগের শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা সত্যবাদিতা, 
জিতেক্িয়তা এবং বলবা! এই তিনটা গুণ আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়। আত্মমান্তরক্ষা, স্বদেশ হিতৈষিতা, বা পালক প্রভুর হিত সাধন 
প্রভৃতি কার্য্যে, শত্রুর মন্তকচ্ছেদনে অথবা আত্ম-সবদয়-শোঁণিত দানে 
ইহারা অপুমাত্রও ভীত বা সঙ্কুচিত নহেন। পঙ্থাচার সম্প্রদায় পরস্তরীকে 
মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং কখনও মদ্য ব্যবহার করেন না । 








বীর ও পণ্ড সম্প্রদায় কখনও পরস্পরের সহাহুভূতি পরিত্যাগ করেন 
না, কারণ পশুবল প্রয়োগ বা কেবল মন্্রা ও কৌশলে সর্ককার্ধয সুসিদ্ধ 
হয় না, এতদ্ষেশে যের়প দেখা যার, ভাহাতে তাহারা একত্র বাস করি- 
তেও পরাদুখ নহেন। পাঠকবর্গ ! আপনারা কৌতূহল পরবশ হইয়া 
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জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে সম্প্রদায়ে সমস্তই দেবভাব বিরাজমান 
তাহারা পণ্ড এবং যে সম্প্রদায়ের মনত প্রভৃতি কুটিল ভাব বিরাজমান 
তাহারা বীর নামে অভিহিত হইবার তাৎপর্ধয কি? ইহার উত্তর এই ষে 
শাক্ত ধর্মই বীর ধর্, তম্মধ্যে বীর সম্প্রদায় জ্ঞান বীর এবং পশুসম্প্রদায় 
পশুবীর | বীরসম্প্রদায় জ্ঞান মহাক্ত্ের সাহাষা ব/তীত শত্রু শাসনের 
জন্ত অস্ত্র গ্রহণ করেন না৷ সুতরাং তাহার! জ্ঞানবীর এবং পণ্ড সম্প্রদায় 
শত্রু শাসনের জন্ত পণুবল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। (জুতিয়ে সোজা 
করিয়া থাকেন) অতএব তাহার পশুবীর নামে অভিহিত। শীক্ত মাত্রের 
শুক্র সাধন একটা প্রধান ধর্ম অর্থাৎ নে ক্রিয়াদারা শুক্র ধাতু প্রকৃতিস্থ 
থাকে এবং বিকৃতি ভাবাপনন শুক্র প্ররুতিস্থ হয় তাহা আচরণ করা অবস্ত 
কর্তব্য। শাক্ত সম্প্রদায় আস্তিক হইলেও প্রত্যেক কার্ধ্য ঈশ্বরের গ্রতি 
একটাং দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তাহাদের মত নহে। 

নিষ্ষাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে যৌবনে বিবাহ করিয়া ঈশ্বরের প্রজা 
স্ষ্টি করায় কোন দোষ নাই, তবে প্রথমেই বাহারা কাম-প্রবৃত্তির সংযম 
করিয়া বরঙ্মানন্দ উপভোগে মনত হইতে পারিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে বিবাহ 
নিশ্রয়োজন | বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্য ধাহারা বিবাহ করিয়া থাকেন, 
তাহারা প্রথমতঃ সকামের কথক্চিং ভাব রক্ষা না করিয়া পারেন না, কিনব 
আহা হইলেও কোন শক্র কর্তৃক নিপীড়িত হলে রাজা বা সমাজের আশ্রয় 
গ্রহণ অথবা পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করা ব্যতীত স্ব কোন 
প্রকারের প্রতিকার কার্ধ্যে লিপ্ত হননা। কেহ কপোলে চপেটাধাত 
করিলে অন্ঠ কপোল ফিরাইয়া দেওয়া! উচিত ইহাও এই সম্প্রদায়ের মত। 
বৈষ্ঞবগণ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কালে মখাসাধ্য অহিংসা পরম ধর্ের ভাব 
রক্ষ! করিয়! চলেন, বৃদ্ধ বয়সে পর্ীকে যোগ্য পুত্র বা বিশেষ কোন 
আত্মীরের হত্তে সমর্পণ করিয়া অথবা কাস-প্রবৃত্তির সংযম করিয়া বৈরাগ্য 
সাধনে প্রবৃত হছন। মৎস্ত মাংসাদি যে সম্ত আহার্ধয দ্রব্য জীব হিংসা- 
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চিতা রা 0808958 
্বারা লব্ধ হইয়া থাকে অথব! যে সমস্ত ত্রব্য আহার করিলে শুক্রধাতুর 
পুষ্টিসাধন হইয়৷ কামশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, বৈষণবের পক্ষে সেই সমস্ত 
আহার ভরব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ | হিংসা£সন্বন্ধে বৈষ্ণব গুরুগণ উপদেশ দিয়া 
থাকেন যে, সমাজ ব! পরিবারে বে কেহ হিংস্র রাক্ষসভাব অবলম্বন করুক 
না কেন, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র রাক্ষস ভাব অবলম্বন করিয়া 
আত্মাকে কখনই কলুষিত করিতে পারি না এবং ইহা কোন বৈষ্ণবেরও 
উচিত নহে । বৈষ্ণব মহাজনগণ মদ্যপায়ী এবং বেশ্তাভোগরসিকদিগকে 
বৈষ্ণব ধর্ম যাজনের অযোগ্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 

পাঠকবৃন্দ ! শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দুধর্মের সকাম ও নিক্ষাম শাখার 
প্রাখা স্বরূপ, সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম বুঝাইতে যাহা যাহা বলিয়াছি, 
অন্ঠান্ত বিষয়গুলি তদনুরূপ, অতএব বর্ণনাবাহুল্য অনাবশ্তক | হিন্দুধর্ম 
এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের বৈজ্ঞানিক তত্ব যতদুর যাহা বুঝিতে পারি- 
য়াছি, তাহা সংক্ষেপে একপ্রকার বলিলাম । কিন্তু প্রচলিত হিন্দু ধর্ম 
কি? উহার উন্নতি এবং অধঃপতন কি রূপে হইল, সে সম্বন্ধে এ পর্য্স্ত 
বিশেষ কিছু বলি নাই, স্ৃতরাং এখন তাহাই কিঞিং বলিব! ভারতবর্ষে 
নানা সময়ে নানাপ্রকার সকাম ও নিষ্কাম তবৌপদেশক গ্রন্থ প্রচারিত 
হয়, উহ! অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করিলে নানাবিষয় অবগত হইতে পার! 
যায়। কিন্তু গ্রচলিত হিন্দু ধর্ম কি? বুঝিতে হইলে সর্বাপেক্ষা স্ম্তি- 
শান্তর বা ধর্মশান্্রকি? ইহাই বিশেষরূপে জানা আবশ্তক । অতএব 
তাহাই কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

পদার্থ সম্বন্ধে যখন কোন জ্ঞান প্রথম প্রমেয় বলিয়া প্রমাণ হয়, তখ- 
নই কেবল প্রমাজ্ঞান নামে অভিহিত হয়, কিন্তু উত্তরকালে উহাই স্্ৃতি 
শবে বাচ্য হইয়া! থাকে | যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্ৃতিবিষযয়ক জ্ঞান 
জন্মে, তাহাকে স্্তিশাস্ত্র কহে। স্মৃতিশাস্ত্রের নামাস্তর ধর্শশান্ত্র । সময় 
অতিবাহ্ত হইতে লাগিল, মন্তুষা ক্রমেই নান! পদার্থের সহিত পরিচিত 
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হইয়৷ তাহাদিগের ধর্ঘাও জনেকাংশে অবগত হইয়া উঠিল। প্রথমে &$ 
সমস্ত ধর্শ সম্বন্ধে যে কতকগুলি প্রমেয় ভাব অগ্রমেয় রূপে এবং অপ্রমেয 
ভাব প্রমেরপে নির্দীত না হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না, কিন্তু কাল 
সহকারে প্রমাণ ও পরীক্ষা আরম্ভ হইয়৷ উ সমস্ত রম ভাবের পরিবর্তন 
হইল এবং মনুষ্য অনেকগুলি প্রমেয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। 
আত্মজ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মায় একরূপ নহে, আমার মতে যাহা 
পবিত্র, অন্ঠের মতে তাহা অপবিত্র, আবার যাহা অপবিত্র, হয় ত তাহাই 
পবিত্র, এইরূপ অন্ঠের মতে যাহা পৰিভ্রাপবিত্র, আমার মতে হয় ত তাহাই 
অপবিত্র এবং পবিত্র, এবিধ মতপার্থকা প্রযুক্ত প্রথমতঃ মনুযর, বিশে- 
ষতঃ এতদ্দেশবাসি-গণের যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তির নিরৃততি হয় নাই। 

এই সময়ের পরে মহাতগা, তীক্বু্ধি, অতিতেজন্থী ভগবান যন্গ 
পরছুতি হইলেন। তিনি সমাজের অবস্থা বিশেষরূপে পর্যালোচনা 
করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যদ্দিও আত্মজ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মায় 
নিহিত আছে, তথাপি বিচারশক্তি সকলের গমান নহে, সকলে প্রত্যেক 
বিষয়ের মর্ম তুল্যরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, স্থতরাং ক্ট পায়। 
এতদ্বেতু সেই দয়াশীল মহর্ষি অজ্ঞানের ছুঃখ দূর করণাভির্লীবে সমাজে 
প্রচলিত স্তি এবং আপন জ্ঞানে যতদুর যাহা অশ্ুসন্ধান করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহা ভূণ্ড এবং মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে উপদেশ করিলেন। 
মর প্রিয় শিষ্য ভৃগু তপোধন উহা একত্র লিপিবদ্ধ করা আবশ্তক বিবে- 
চনা করতঃ লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। তগবান মন্থ বক্তা এবং তপোধন 
তু লেখক, এই সমবেত পরিশ্রমের ফলই অন্মদ্ধেশে মন্থসংহিতা বা 
মানব সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ * | মনুকি অপ্রমে বিষয় প্রমেয় বলিয়া 

৪ মহ সংহিতা লিখিত আছে যে, তগযান মহ বধ নিকট ধরার জবণ করিয়া 


কৃ ও বরাচিপরদ্ৃতি সহর্ধিকে উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্ত উ্ত সংহিতা প্রচার সন্বন্ধে 
জমি সহজ বৃদ্ধিতে থাহা যুক্তিযুক্ত অনুমান কমিলাম তাহাই লিখিলাম। 
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নির্দেশ করেন ন।ই? তিনি কি ভ্রান্ত ছিলেন ? স্তায় বিচারে তাহার 
ভ্রম থাকা ত্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেণ অতি অল্প। তিনি 
যে দেশে প্রাদুভূতি হইয়াডিলেন, তাহার ব্যবস্থা গুলি যে সেই দেশের 
বিশেষ উপযে।গী তাহাতে সন্দেহ নাই । সে যাহাহউক, অনেক মহা 
 মহোপাধ্যায় পণ্ডিত একবাকো স্বীকার করিয়াছেন যে, মানব সংহ্তা 
অধ্যয়ন করিলে এবং মন্ত্র ব্যবস্থা পালন করিলে পণুবৎ মন্ধষ্যও প্রকৃত 
মনুষ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়। মধ এতই হুঙ্ষদর্টী ছিলেন 
এবং তাহার ব্যস্থাগুলিও এতই সারবাঁন হইয়াছিল যে, সাধাঘ়ণের 
সকার জন্মিয়াছিল মন্থুবাকা লঙ্ঘন করাই পাঁপ এবং উহার পালনই 
পুণা। মন্ধুষা ভ্রমের অদীন হইলে? চক্ষুরোগাক্রাস্ত কোন ব্যক্তি যেমন 
ভাক্তার ম্যাকনা মারার বাবস্থা অবস্ঞ! করিয়া ভায়া ইনান্দীর (জনৈক মূর্খ 
চিকিৎসকের ) ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উচ্ছা করে না, তদ্রপ মানব সংহিতা 
প্রকাশিত হইলে পর কেহ মন্গর ব্যবস্থা অবস্তা করিয়া তৎসাময়িক ভায়া 
উনান্দীর তুলা কোন লোকের বাবস্ঠা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইত না। 
যিনি যে ব্যবস্ঠা প্রদান করুন না কেন, হয়ত তাহার কতকগুলি সব্ধ- 
কালে, সবব্দেশে, সকল ব্যক্তির সঙ্বন্ধে সমান উপযোগী হয়, কিন্তু কতক- 
গুলি কাল, দেশ, পাত্রগত অবস্থান্নুসারে ভিন্ন হটয়! থাকে। বিশেষতঃ 
ব্যক্তিগত মত-পার্থক্য থাকাহেডু কালসহকারে অব্রি, বিষ্ণু, হারীত, 
যাজ্ঞবক্য প্রভৃতি মহ্ষিগণও এক এক খণ্ড স্ববতি প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ 
করেন। তাহার পরে অন্থান্ত বাক্তি কর্তৃক কতকগুলি উপশ্মতি এবং 
স্তিসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত স্বৃতিগুলির অন্তর্গত বাবস্থার 
কতকগুলি মন্ধুর মতের সহিত সম্পূর্ণ ক) কতকগুলি আংশিক একা, 
ছই একটা বা বিপরীত! মনুসংহিতা প্রকাশিত হইবার পরে যে সমস্ত 
র্মপাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াই সম্ভব 
কিন্ত মন্থর ব্যবস্থাগুলি এতই উতকষ্ট যে স্মার্ড পণ্ডিতগণ একবাক্যে ভগ- 
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বান মন্তুকেই ধর্শশাস্ত্ প্রণেতুগণের মধো সব্বোচ্চ আমন প্রদান করিয়া- 


ছেন। ভন্যান্ত ধশ্মশাস্ত্ের ব্যবস্থাগুলি মন্থুর বাবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না 
হইলেও কাল, দেশ, পাত্রের উপবোগা বলয়! ভারতের স্থানে স্থানে 
আদৃত হইয়াছিল । কোন ধশ্মশান্ত্র প্রণেতা তাহাদিগের প্রদন্ত ব্যবস্থা 
সন্ধে কোন যুক্তি প্রদান করেন নাই, উহ! অনেকাংশে প্রচণিত আই- 
নের পদ্ধতিতে লিখিত। যাঁদও স্মৃতি পাস্ত্ে প্রকান্ঠভাবে কেন যুক্তি 
থাকা দুষ্ট হর না, তথাপি উহার ব্যবস্থাগুল যে সমন্তই যুক্তি-মুলক 
তাহাতে অণুমাঅও সন্দেহ নাই। স্মৃতিশ্ত্র অনুসন্ধান করিলে ছুই এক 
স্থানে দেখিতে পাওয়া বায় বে, গাহতা।, ব্রঞ্মইততা প্রস্ৃতি অর্থ।ৎ যাহ! 
প্রাচীন হিনুগণ গুরুপাতক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, বথা অমুক ঝ| 'মূক 
কম্ম করিলে তল্তুল্য পাতক হয়। শাব্ত্রকগ্াদিগের এবাৰ ভাবে শ্মতি- 
শাস্ত্র রচনা করিবার তাত্পধা কি তাহা তাহারা জানিতেন অন্থমানে 
নির্যয় করা ছুঃসাব্য। বদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন বে, ধন্মশান্ত্রে কি 
আছে ? তাহার উত্তর এই যে, মন্থুষ্য জীবনে যে কোন ক্রিয়া আচরণ 
করির| থাকে এবং সে কোন পদার্গের সহিত সংযোগ, সমবায় ও পরম্পরা 
বন্ধে সধন্ধ হইয়া থাকে তাহার কোন্টা কাদা ব| অকামা হীন, বা 
পবিত্র, কর্তব্য বা অকর্তব্য ঈতাদি বিবিধ বিষয়ের উপদেশ সকল উহাতে 
নিবদ্ধ আছে। মৃলশাস্ত্রের বিধান এবং উল্লিখিত স্মৃতির ব্যবস্তা পালন 
প্রচলিত হিন্দুধন্্ম এবং বথেচ্ছাচারি তাই শ্রচ্চত বা শনেচ্ছ ধন্ম। 

প্রাচীন গুঁরুগণ মৃল গ্রন্থ এবং স্মৃতি শান্তর অধ্যয়ন করিতেন, এবং 
সংগুরুর শিষ্য হইয়া আপনার পবিভ্রতা এবং ধশ্বজ্ঞান বৃদ্ধি করিতেন। 
ষখন আপনাকে উপযুক্ত বোধ করিতেন তখন শিষ্যকেও দীক্ষা দিতে 
আরস্ত করিতেন। কোন ব্যক্কি শিষ্য হইতে প্রার্থন! করিলে ম্রুগণ 
অগ্রে তাহার প্রবৃত্তি সকাম বা নি্ষাম, কোন পথের দিকে ইহা বিশেষ- 
রূপে পরীক্ষা করিতেন । স্বয়ং সকাম, শিষা নিষ্কাম কিন্বা স্য়ং নিষ্কাম, 
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আপি 


শিষা সকাম প্রবৃত্তির হইলে, কদাচ তাহাকে দীক্ষা দিতেন না কারণ 
আত্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কেহ কোন ধর্ম যাজন করিতে পারে না সুতরাং 
শিষ্যেরাও এবন্রিধ অবস্থায় দীক্ষ। গ্রহণ করিত না । পরস্পরের মত এঁক্য 
হইলেই দীক্ষা প্রদত্ত হইত। যে বাক্তি আত্মপ্রবৃত্তি সকাম বা! নিষ্কাম 
কোন পথের দিকে নির্ণয় না করে এবং আত্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে দীক্ষা 
গ্রহণ করে, তাহার ন্যার আত্মবঞ্চক কোথায়ও নাই । গুরুগণ দীক্ষা 
প্রদান করিয়া স্বধর্মের পরিচায়ক কতিপয় চিহ্ন ধারণ করাইতেন। 
কারণ কেহ দীক্ষিত না হওয়া পর্য্স্ত স্বকর্তব্য সম্পাদনে যত্বপীল হয় 
না, এবং চিহ্ন ধারণ ন! করিলে সংশোধনের মুলীতৃত নিন্দুক সম্প্রদায়কে 
ফাকি দিবার পথ প্রশস্ত হয়, স্থৃতরাং যে ব্যক্তি ধর্ম্াজনাভিলাধী সে 
দীক্ষা গ্রহণ বা চিক ধারণে আপত্তি করিতে পারিত না । গুরু বা শিষ্য, 
যে কেহ হউন না কেন, আপন কর্তব্য ধর্ম পালনের ব্যভিচার হইলে, 
তাহাকে প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা শুদ্ধি সাধন করিতে হইত, অন্যথা সমাজ 
, হইতে পাতিত হইতে হইত। পাতিত্য এবং প্রায়শ্চিন্তের বিধান প্রবল 
থাকার, প্রাচীন কালে লোক প্রায় বিপথে ধাবিত হইতে পারিত ন1। 
মূলশান্ত্র এবং ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন করা প্রবুক্ত বহুসংখ্যক প্রমেয় বিষয় 
গুরুগণের আয়ত্ত হইত এবং নূতন কোন বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহার! 
যত সহজে পরিণাম নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতেন, অন্তে ততদূর হইত না» 
কাজে কাজেই লোকে গুরুবাকোর প্রতি সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। 
প্রাচীন কালে পাঁতিত্যের নিয়ম অতিপয় প্রবল থাকায় গুরুতাবাপন্ন 
মহাত্মা ব্যক্তি ব্যতীত কোন হীনকর্্া লঘু ব্যক্তি গুরুথদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিতে পারিত না । গুরুগণ মূল বা ধর্মশান্ত্রের কুট প্রশ্ন স্থলে যুক্তি 
এবং তর্ক দ্বারা মীমাংস! করিয়। লইতেন, শান্তর হইতে শিষ্যকে সকাষ বা 
নিষ্কামের স্থ্বতি ও নীতি বাছিয়া শিক্ষা! দেওয়াও তাহাদেরই কার্য ছিল, 
শিষ্যগণ গুরুকে আদর্শ করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিত। সাধা- 
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রণ লোক অর্থাৎ সংসারে শিক্ষা দ্বারা! যাহাদের গুরুত্ব জন্মে নাই, আপ- 
নাদের ভ্রমাধিক্য এবং বিচারশক্তির অল্পতা বিলক্ষণ বুঝিত, তন্নিবন্ধন 
কথায় কথায় বুক্তি শাস্ত্রের অধীন হইয়! আপনাদের হঠকারিতা দেখান 
অপেক্ষা! মহধিবাক্য এবং গুরু উপদেশ পালন করাই শুভ সাধনের বিহিত 
উপায় বিবেচন| করিত এবং ইহা হইতেই প্রাচীন হিন্দু সমাজ অভতান্নত 
দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

বর্তমান কালে হিন্দুধর্মের অধঃপতন হইয়াছে । অধঃপতনের যতগুলি 
কারণ নির্দেশ করিতে পারা য়ায়, তন্মধ্যে কতিপয় লবুব্যক্তির গুরু 
পদ্দাধিকার এবং সমাজনেতৃত্ব তার গ্রহণ একটা প্রধান কারণ। হিন্দুত্ব 
ইাদিগের নিকট সাধনের বিষয় নহে, প্রায়ই পৈত্রিক স্বত্ব উত্তরাধিকার 
করিয়া হিন্দু, শাস্ত্াধ্য়নের বিশেষ কোন ধার ধারেন ন! এবং গুরুগিরি 
একটা ব্যবসায় বিশেষ করিয়! তুলিয়াছেন। (পাঠক মহোদয় ! প্রাীন 
'গুরুবংশে কোন মহাত্বা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন না, ইহা বলা আমার 
উদ্দেশ্য নহে)। হুহারা দীক্ষা প্রদান কালে শিষ্ের সকাম বা নিষ্কাম 
প্রবৃত্তির পরীক্ষা অণুমাত্রও প্রয়োজনীয় বোধ করেন না, যে কোন রূপে 
হউক দীক্ষা দিয়া দক্ষিণা স্বরূপে নিজের বাধিক ছুই টাকা আয়ের পথ 
প্রশস্ত হইলেই হইল । পূর্বে যে সমস্ত অপকর্ম হেতু পতিত হইতে 
হইত, তদপেক্ষা গুরুতর অপকর্ণ করিয়াও হারা! পাতিত্য স্বীকার করেন 
ন1। শাস্ত্রের যে অংশে আত্মস্থুবিধা এবং সম্মান প্রাণ্তির বিধান আছ্ছে, 
তজ্জস্ত বড়ই গীড়াগীড়ি করেন, কিন্তু ষে কর্ম এবং পবিত্রতা রক্ষার অন্ত 
সেই সমস্ত সুবিধী এবং সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য, সে দিকে দৃষ্টি মাত্রও 
করেন না'। যে অন্ধ সেই পথপ্রদর্শক, যে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শুন্য সেই 
গরমণ্তঝোপদেশক, ইহাই অধিকাংশ গুরুনামধারী. উল্লিখিত লঘুদলের 
বর্তমান অবস্থা ৷ এ হেন ত্বণিত ভাব সমাজে কতদিন প্রশ্রয় পাঁইতে 
পারে? লোকের ভক্তিকাও ক্রমে ক্রমে লুণ্ট হইল, অথচ গুরুকে অব- 
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লশ্বন করিয়াই হিন্দু এবং হিন্দু সমাজ, 'ুকভক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে 
বথেচ্ছাচারের ক্রোত প্রবল হয়! ধশ্ব এবং সমাজ উভয়ই সাগরে ভাসমান 
হইল । গুরুত্ব ব্যক্তিগত, ধাহার গুকত্ব তাহার সঙ্গে চলিয়। যায়, আপন 
গুগনতা বাতীত অন্যান ধন সম্পন্তির শ্যাঁয় কেহ, উন্তরাধিকারিত্ব হারে 
উহাতে অধিকারী হঈতে পারেন না । হার! সমাজ কত দিনে সদ- 
গুরুর অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা করিবে ? 

উপসংহার কালে বক্তব্য এই দে শাক্ত ধর্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে শুক্র 
সাধন বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ প্রদান এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে । যে 
ভাতির প্রায় পৌনে ষোল আন! লোক প্রমেহ এবং শুক্রমেহ রে।গত্রীস্ত, 
সেই জাতির জ্ঞানী সম্পদায় শুক্র সাপন বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
উদাসীন | হায়রে! এ অবস্থার ভবিষাতে বংশ রক্ষার আশা কি? 
আহার এবং বিহার ( সস্তোগ ) ছুইটাই মানব জীবনে প্রধান ধম্ম। কামা 
পদার্থের আহার ছারা বিশুদ্ধ শুক্র সঞ্চয় হয়, এবং বিহিত উপায়ে বিহার 
হেতৃই উহার প্রকৃতির বিকৃতি না হইয়! রক্ষ' পাঁয়। বানা ধনের আর বায় 
দৃষ্টি অপেক্ষা শুক্র ধনের আয় বায় দৃষ্টি মন্থুোর পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় 
াহার শুক্র-ধাত বিরুত সেই নিস্তেজ, অলস, অকর্শণা এবং কাপুরুষ । 
প্রাচীন শাক্তগণ উহা বিলক্ষণ বুঝিতেন বলিয়াই পুত্রাদিকে শুক্র-সাধন 
বিদা| শিক্ষা দিতেন । উহা তাহাদিগের নিকট ঘুণা বা লজ্জার বিষয় ছিল 
ন!, তন্বাদি শান্ত্রই সে সম্বন্ধে তাহাদের প্রশান অবলম্বন ছিল। কিন্তু 
হায় সেদিন, সে কাল চলিয়া গিয়াছে । কহ কেহ এ বিদ7! পিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পান না। তাহারা কি জানেন না মে, মন্ুষা 
বাহা কামতব্বে পশ্বীদি অপেক্ষা ঘৃণিত ? উহাঁরা যে সমস্ত বাপ! লঙ্ঘন 
করে না, মনুষা তাহা! অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতে পারে? মন্তুষা পশ্বাদি 
অপেক্ষাও ঘ্বণিত, হায় ইহা কি লজ্জার কথা নয়? অশিক্ষিতের সঙ্গে 
তুলনায় শিক্ষিতের গুরুত অধিক, উহা সকলের মুক্তকণে স্বীকার করা 
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উচিত। সেযাহা হউক, যত(দন দেশার জ্ঞানিগণের এবিষযে চৈতন্য না 
জন্মিতেছে, ততদিন তাহার! বিষম ভূল করিতেছেন । 

অপর একটী কথ । বর্তম,ন বর্ষে ধর্ম লয়! তুমুল আন্দোলন হইয়া 
গিয়াছে । নবীন ব্রাহ্মদল উহার এক বিশেষ পক্ষ ছিলেন৷ নবীন ব্রাঙ্গ 
ধর্মের মর্দন কি? তাহা জানি না, তবে তাহাদের সংসর্গ বশতঃ যাহ! 
জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহারা নিক্ষাম ব্র্ভ্ঞন চচ্ঠ! করিয়া 
থাকেন। বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে প্রাছুভূতি প্রচীন মহধি এবং মহাজন- 
গণের মতানুসারে চলেন, কিন্তু নবীন ব্রাঙ্গগণ কি স্বদেশ কি বিদেশী, 
প্রাচীন কিম্বা আধুনিক, মহর্ষি 9 মহাজনগণের মত গ্রাহণ করিয়া থাঁকেন। 
উদ্দেস্ত মহৎ বটে, সন্দেহ নাই । নবীন ক্ঙ্ষগণ খদি সম্পূণ নবা মত 
প্রচার করিতে আরস্ত না করিয়া বৈষুন পম্ম সংক্গারে প্রবুনত হইতেন, 
তাহা হইলে তাহার। এত দিন দেশের অনেক উপক।র করতে পারিতেন। 
সে বাহা হউক, নবীন ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব বা থে কোন নিঞ্চাম সম্্রাদায় হউক, 
সকলেরই এক বিশেষ রোগ উপস্থিত হইয়াছে নে, তাহাবা প্র/চীন কালের 
লোকদ্িগের সায়, সকাম সম্প্রদায় হইতে দূরে অবস্ঞ।ন না করিয়া, 
তাহাদিগকে উদরে জীর্ণ করিতে চাহেন। ইহা? কি কখন সম্ভব ঘে 
দেশের সমস্ত লোক ডোর কৌপীন পরিধান ৪ বৈরাগা আশ্রয় করিবে 
আর এশর্্য বুদ্ধির আশ্রয় ছাড়িয়া দিবে । হায় রে! বাহারা সমস্ত দেশকে 
নেংটা পরাইবার জন্ঠ যত্রণাল তাহারাই কি দেশতিটতিধী ? নিক্ষাম পশ্ম 
নিম্দল হইলেও যে ধর্মে কেহ জুতারা দিলে নীরবে থাকিতে হয়, সেই 
ধর্ে সকলের" মনোমালিন্য উপস্থিত না হউক অনেকের হয়া থাকে | 
হুইস্কি ফে,শ ভক্ত অভিমানী" সকাম সম্প্রদায়, কথন? ডাল চচ্চরির প্রিয় 
সখ! নিরভিমানী নিক্কাম সম্প্রদায়ের উদরে জীর্ণ হবে না, ইন্টিহাস কোন 
দিনই এ বিষয়ে সাক্ষী দেয় নাই, কখনও দিবেও না। ঘদি কোন 
মহা্মার ধর্মের পুনরুখান সম্বন্ধে চেষ্ট1! থাকে, তিনি সেন সকাম '9 নিষ্কাম 
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ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে এক ধর্শস্বত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা না পান, তাহা 
. হইলে তাহার সমস্ত উদ্যম নিশ্চয়ই বিফল হইবে । বৈপরীত্য হইতেই 
জ্ঞান। শীক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ধনীতির হ্বন্ঘ ভাব হইতেই বঙ্গবাসীর ধর্মম- 
জ্ঞান পরিপক্ক ছিল, উল্লিখিত তবন্ঘ ভাবের অস্তিত্ব ব্যতীত ধর্জ্ঞান কখনই 
পুনর্ধার পরিপক্ক হইবে না। যাহারা হিন্দুধর্মের পুনরুখান সম্বন্ধে যত্ববান, 
তাহাদের অন্ঠান্ত শাস্ত্রের স্থায় স্ম্ৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ করা উচিত, তাহার 
পরে বিশেষ সভা ও সমিতি করিয়া কাল, দেশ, পাত্রের অস্থুষোগী 
বাবস্থাগুলির সংস্কার এবং নূতন পরিচিত পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ 
ব্যবস্থা বিধান কর! উচিত। 

“শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং; 

ছে হরি হর হর তুক্ৃতি ভারং ॥” 
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আত্ম-তত্ত। 





চৈত্র ৪র্থ সংখ্যা । * সন ১২৯৩ সাল। 





& বঙ্গে যে সমন্ত অদ্ভুত পধানন্দ বাস করেন, তন্মধ্যে ্রীবিশ্বনিলূক 
একজন। সময়ে সময়ে আসরে দেখা দিয়! কর্তব্য সমাধানান্তে স্স্থানে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। যাহাকে রঙ্গতৃমিতে উপস্থিত দেখিলে 
. ষ্রেজের ভিতর ও বাহিরে হাঁসির বাহার ধরে না, সেই অস্কুত পঞ্চাননাকে 
দীর্ঘকাল অনুপস্থিত দেখিয়৷ অনেকেই অনুমান করিতেছেন, বুঝি তাহার 
লীলা সাঁজ হইয়াছে । ভাই পাঠক, গাজা তাঙ্গ সমাধা হইয়াছে বটে, 
কিন্ত হুইস্কি বাকি, তারত এখনও আনন্দে হল হল ঢল ঢল হয় নাই। 
যদি সকলে অনুগ্রহ পূর্বক প্রোগ্র্যাম ভাল করিয়া দেখিতেন, তাহা 
হইলে ইহা! বলিয়া আমাকে আপাততঃ এ খেজালত পাইতে হইত ন1। 
ঈশবরাহ্গ্রহে বিশ্বনিন্ুক আজিও শ্রীবিশ্বনিন্দূক, তাহার লীল! সাঙ্গ বা 
৬ত্ব প্রা্থি সনগোহ সম্পূর্ণ অমূলক | যে হইস্কির জন্ত সর্ধদা মন খু 
খুঁত করে, তাহা বা অপূর্ব আনন্দ নুধা পান করাইয়া ভারতকে আনন 
ধামে লইয়! যাইবার জন্ পুনরায় বন্ধপরিকর হইলাম । শ্রীবিশ্বনিশ্দুকের 
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গুরুত্ব বা মর্যাদা কেহ বুঝল না, এ আক্ষেপ করিয়া! ফল নাই! যদি 
চিন্তা দঘার। ভারতের হু হু ধু ধু ছুঃখ দাবদাহ নিবৃত্তির উপায় স্থির করিতে 
না পারিলাম, তাহ! হইলে কেনই ব। গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করিবে। 
বিশ্বনিন্দুক সন্তান থাকিতে ভারত মাতা ছুঃখ্লে রোরুদ্যমানা, এ আক্ষেপ 
রাখিবার স্থান খুজিয়। পাই না। হায়__ 

“কত কাল পরে বল ভারত রে 

ছখে স।গর স'তারি পার হবে । 

অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে 

ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে। 

. নিজ বার্সভুমে পরব।সী হলে 

পর দাসখতে সমুদয় দিলে । 

পর হাতে দিয়ে ধন রত্ব স্থখে 

বহ লৌহবিনিশ্মিত হার বুকে । 

পর ভাষণ আসন আনন রে 

পর পণ্যে ভরা স্চন্ন আপন রে। 

পর দ্বীপশিখা নগরে নগরে | 

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে | 

ঘুচি কাঞ্চন ভাজন শৌধ শিরে | 

হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে । 

খনি খাত খুঁড়ে খুজিয়ে খুজিয়ে 

পু'জি পাত নিলে জুটিয়ে লুটিয়ে । 

নিজ অন্ন পবে, কর পণ্যে দিলে 

পরিবর্ত ধনে ছুর-ভিক্ষ নিলে । 

মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে 

তুমি আব্র ও দুঃখে তুমি কালও ছঃখে। 


বাতি! শু 


নিজ ভাল বুঝে পর মন্দ নিলে 

ছিল আপন বা ভাল তা? দিলে । 

বিধি বাদ হ'ল পঃমাদ ঘটে 

পরমাদ হরে হিত বোধ ঘট । 

কি ছিলে কি হলে কি হতে চলিলে 

অনিবেক বণে কিছু না বৃনিলে। 

নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক ঢুঃখ 

পর রন অঞ্জনে কাল মুখ 1” 

গোবিনাচন্র র।য | 
যদি কৃপাময়ীর কৃপা থাকে ” ভাহা হঈলে অবসাদতীস্ত অবস্থায় বা 

ঘোর তিমিরে আর ঘুরিয়া ডঃ তভইনেনা। ভারতকে কখনই বসা, 
তলে যাইতে দিব না । সকলে অন্তর করিব! শাক সম্তানের একি 
পরীক্ষা করুন। ঘোর নেত্রাভিষান্দ বিকার উপস্থিত হ্টরা ভারতবাসীর 
জ্ঞান-চক্ষু হইতে অনবরত রক্ত এ পৃণ্জ পড়িতেডিল, সে দিকে মন্ুমোর 
ৃষ্টিপক্তি থাকা উচিত, সেই অন্যাবগ্যকীয় বশ্মের দিকে দুষ্টিণন্ডি বড়ই 
কমিয়া গিয়াছিল। সমস্ত অন্ধকার বিবেচন! হইত । কোন্‌ দৈবান্ত 
গ্রহে বলিতে পারি না, হিন্দুনিজ্ঞান সর »য় সংগা! বা াম্মজ্ঞান প্রকাশের 
পর হইতে দেশীয় সংবাদ বা সমালোচক পর্রসমূ্ে খে প্রকার ধন্মান্দো- 
লন দেখা বাইতেছে, তাহাতে বো হয় বেন উপপমের লক্ষণ দখা 
দয়াছে | কিন্ত দোষ নিবুন্তি বা ন্ধকার এখন* সমাকরূপে দুরীভূত 
য় নাই। বাহা এখন? বাকি শ্রীবিশ্বনিন্দূক গ্রাদ্ অগ্জনে শীপ্বট উপশম 
1 দূরীভূত হইবে, কেহ ভাবনায় অদীর ন! আকুল হঈবেন না। যে 
ক্ষা কবচ ভারত বক্ষে বাধিবার মাশায় দীর্ঘকাল হঈল, শ্মপান, মরুতভূমি 
নহো! কেবল বনে বনেই বেড়াইতেছি, অদ্য তাহা 'ভারত বক্ষে 
[লাঈয়া দিয়! শাক্ সন্তান নামের সার্গকতা সম্পাদন করিব । শাক্ুগণ 
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ইতিপূর্বে আনন্দমরী মৃত-সঞীবনী সুধা সংযোগ করতঃ মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্রের 
সাধনা করিত। উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ধ প্রায় হইলেও এখনও যায় নাই। 
ভারত! যদি তোমার মৃত্া্জয় হইতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে একবার 
বিশ্বনিন্দুকের মৃত-সঞ্জীবনী সুধা পান কর। তাই সকল বিশ্বনিন্দূক 
কেবলই পাগল নহে। 
জগন্তারিণী জগদম্থে! ভজন পুঞ্জন জানি না মা, ভক্তকে মাতাল 
বলিয়া দ্বণা করিও না, ক্রোড়ে করিয়! লজ্জা নিবারণ করিও । 
ভারত সস্তানগণে করিব উদ্ধার। 
' সফল হবে কি শিবে এ আশা আমার ॥ 
অক্কৃতী অধম আমি ন! জানি পৃজন। 
কূপাকরি কৃপাময়ী দিও প্রীচরণ ॥ 
দীন তাঁরা দীনে তার, পতিত ভারতে । 
রহিবে অস্তুত কীত্তি ভারতে, জগতে ॥ 
দৈত্যকুল অত্যাচার হয়েছে যখন । 
দ্ানবদলনি হুর্গে করেছ দলন ॥ 
দহন করিছে সদা! ছুরস্ত দানব । 
বুঝিতে পারি না! কিসে নেত্র অন্ধ তব ॥ 
চামুণ্ডে “প্রকাণ্ড পণ্ড” করিতে সংহার। 
চায়, মাগো, রাজাপদ সম্তান তোমার ॥ 
মাতাল তনয় করে পুজার প্রচার । 
কলিতে কালিকে কুরু কলুষ সংহার ॥ 
অকুল সংসারে তুমি তরী তরিবার । 
পদ তরী দেও কিনা দেখিব এবার ॥ 
তামস-বরণী কালী এই ভিক্ষা চাই । 
তিমির-হারিণী তুমি বুঝে যেন “তাই” 
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শা শশী শশী শট 
হ্যহীন আর্ধ্য স্থতে করিব উল্লাস । 


সফল করিও মাগো নাই অন্য আশ ॥ 

আছে কিবা শক্তি যদি নাহি কর দয়া। 

তব দাস পাবে কি না অভয় অভয়া ॥ 

অপূর্ব আনন্দ সুধা করিব প্রদান । 

হউক আনন্দময় ভারত সন্তান ॥ 

ভারত পাতালে যায় থাকিতে মাতাল । 

হও মা সদয় দাসে ঘুচুক জঞ্জাল ॥ 

দাও দেখি দয়াময়ী দাস শিরে পদ | 

পায় কিন! পায় দেখি ভারত সম্পদ ॥ 

ঘুচাবে কি ত্বরা তার! ভারত যন্ত্রণা । 

পাষাণী পাষাণ মেয়ে হউক করুণা ॥ 
বিশ্বনিন্ুকের পাগলামি বা মাতলামিতে জগতের উপকার ব৷ অপকার 
ভিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। হিন্দু বিজ্ঞানহুত্র কোন্‌ ব্যক্তির অস্তরে 
₹ প্রকার ভাবের উদয় করিয়াছে বলিতে পারি না । যদিও কোন কোন 
হাত্মা উৎসাহ দিয়াছেন কিন্তু উহ! বে কতিপয় ব্যক্তির বক্ষে শেল স্বরূপ 
ইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রমাণ আমি পাইয়াছি। মনের আবেগ অসহ্য 
নাধে এক ব্যক্তি লেখনী মুখে খুব এক হাত ঝাল ঝাড়িয়াছেন। তিনি 
ন্দু বিজ্ঞান স্ত্র সমালোচনায় প্ররত্ত হইয়া গ্রস্থকারের পিতৃপুরুষ তুলিয়। 
ঈ্গত করিতেও ইতন্ততঃ করেন নাই, এবং এ অভাবের দিনে বিজ্ঞান 
ত্রের কল্যাণে কি জন্য পৈতৃক অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ 
লব করিয়াছেন । ভায়ার লিপিচাতুর্ষ্যেই বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি 
পসীবনবিহারী, মৎস্য মাংসে অরুচি ভাবাপনন বৈষবকুলসভৃত একজন 
চামণি। গ্রন্থের সমালোচনায় প্রস্থকারের পিতৃপুকুষ তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে 
» এ অদ্ভুত নীতির শিক্ষা্ধাতা কে বুঝিতে পারিলাম ন1। ঈদুশ 
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0৮০1৩ ব্যবহার হিন্দু সন্তান কখনও দেখা'বায় না, রে হিন্দু কুল 
কুলাঙ্গার এতদূর অসঙ্গত বেয়।দ্বি কেন? বিশ্বনিন্দুক পিতৃকুলের জল- 
পিগডের আপা পৈতক মন্তক বলিদান বা পৈতৃক অর্থের শ্রাদ্ধ করে কেন? 
তাহা তুম বা তমার ন॥র ছুই একটি মূড় বুঝিতে ন| পারিলেও ইশ্বর 
দয় ক'রয়! বাহা।দগকে বুদ্ধ ও বিবেক দিয়াছেন, তাহারা চিরদিন বুঝিতে 
পারিবনণ ভ।ব| পুণকের টাইটন পেজ, ২র সংখ্যার দৃশ্যপট ইত্যাদির 
কথা উল্লেখ কদিয়াছন। কিন্তু আন্মতন্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ বা আত্ম- 
জ্ঞানের মৃণ্য নির্ধারণ করিতে অণুমাত্র9 চেষ্টা করেন নাই । সে দিকে 
মণ্তক ঘূর্ণিত হর কি না সন্দেত, কেবল শাদ্দ,ল দর্শনে ফেরুপালবৎ “ফেউ 
ফেউ” করয়া বিরন্ত করিয়াছেন এবং জেঠাম স্থুরে “হুইন্বি, সম্বন্ধে “আর 
কাদ নাই” উপদেশ দিখ। সর! পড়িরাছেন। সৃড়ে কথায় বিশ্বনিন্দুক' 
হুই্ক প্রনান কারতে নিবৃত্ত হইবে এ ছুরাশ। কেন? নাবালকের তাড়নায় 
সুধাদানে নিবৃত্ত হইয়। জীবনের মহাব্রত কখনই ভঙ্গ করিতে পারি না । 

পাঠকবৃন্দ শান্ত ও বৈষ্ণব দ্বন্দের কোন কথা অত্র সংখ্যায় উল্লেখ 
করা ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত স্থনীত-বীরের অন্যার আস্ফালন এবং বাকৃ- 
পট্তায় মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জ্ঞানী মাপ করিবেন, 
মশকের ভে! ভৌ! রব অসহ্য জন্য কালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াও আবার 
বালা ভাব ধারণ করিতে হইল। গুরু ও 'মহাজনদিগের মতানুসারে 
শাক্ত ও বৈষ্ণব দ্বন্ব নাবালক ধন্ম-_পথিক দলের নাঁবালকী বলিষ্কা 
পরিগণিত। আমার ইচ্ছ! ছিল ন/ কিন্ত একটা নাবালকের নিতাস্ত ইচ্ছা) 
কি করি, নিরুপায় হইয়! অগত্যা এ বৃদ্ধকালে আবার কিছু নাঁবালকী 
হাত দেখাইতে হইল। 

প্রকৃত নিষ্ষাম সাধুর সংখা! সংসারে অগ্ন কিন্ত নাবালক কুলের প্রসাদ 
দল পুষ্টির ব্যাঘাত নাই । উহাদের অস্তিত্ব জন্যই নিক্ষাম ধর্শের নির্শল 
জ্যোতি; সমাজে উত্তরে প্রকাশ পাইতে পারে না। যদিও পেচক- 
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গম্ভীর ভাররি৷ গাল ফু্রাইন্ী আপনাদির্গীকে নিরভিমানী প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করেন, কিন্তু শাক্ত সন্তান কিছুতেই টলিবার নহেন। যেহেতু 
প্রকৃত প্রস্তাবে উহা সম্পূর্ণ মিথা। | ভায়াদের অভিমান ষোল কলা 
সম্পূর্ণ । কপোলে চপেটাধাত করিলে সত্য সতাই বদি কেহ পাঠার স্তায় 
হইয়া আঘাত সহ্য করে, তাহাতে ছন্দের কারণ ত কিছুই দেখিতে পাইনা । 
গোপনে অভিমান টুকু আছে বলিবাই ঘত ছন্দ, ঘত অনর্থ এবং ঘত গণ্ড- 
গোল । বহুদিন গত নয়, যখন এদেশে ধর্ম চচ্চ! ছিল, তখন কতকগুলি 
লোক অন্তরে নিষ্কামত্ব থাকুক বা না থাকুক, বাহা বেশ গ্রহণে ক্রুটা 
প্রকাশ করিত না। মুখে সব্ধদা কেবল কুষ্চ নাম ৪ কৃষ্ণ কথা, গলায় 
মোটা মোট! তুলসীর মালা, উলনীবনেই সব্বদা নিচন্ণ, ছাপ! ও হিলকে 
সর্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া অপূর্ব চিত্রব্যাঘ্ব সাজিয়া থাকিতেন এবং সারাদিন 
মালা টপ. টপ. করিয়া নানা ফীদে নানা াদে, এবং নানা মতে প্রেম 
ও ভক্তি বিতরণ করিতেন। ম্বজ্ঞ শান্ত সম্তানগণ যখন প্রাণে অসহা 
বোধ করিতেন, তখন তাহারা দে সকল নিরামিষাশী, নি:স্বার্থ 
. পরোপকারী, মহিমাসাগরদিগের প্রেম 2 ভক্তি বিতরণাদি অনুষ্ঠিত 
কণ্ধের স্বরূপ অভিনয় করিয়। জব্দ এবং চুড়ান্তপে মারেল শিক্ষা 
দিতেন। ইদানীস্তন কালে নিষ্কামদূলে কতকগুলি ঠাই ছুটিয়াছেন, 
আস্তরিক কষ্ট বা লজ্জা যে কারণেঠ হউক নান! ছলে ডূভায় নিষ্কামের 
পিত্র বেশ ডোর কৌগীন পরিধান বা ছাপা-তিলকাদি ব্যবহারের 
অনাবশ্তকতা প্রতিপাদন করিয়া ছল্মবেশ অবলম্বন করিতে আরস্ত 
করিয়াছেন । অতি স্ুচতুর বাক্তির পক্ষেও ইহাদিগের স্বন্ধপ নির্ণয়, 
করা কঠিন ও কষ্টসাধা। এ সকল লোক বা রোগ কর্তৃক নিষাম 
ধর্ম যতদুর ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে, তত আর কিছুতেই নহে | নিষ্কাম 
গরুদিগের নিষ্কাম ধন্ম অটুট রাখিতে হইলে ছস্মবেশীদিগকে 
শাসন করা উচিত। আর যদি কেহ শাসনের বশতাপনন না হয় 
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আত্ম-শিষ্য প্রণিষ্যের সংস্কার রক্ষার অন্থুরোধে উহাদিগকে বর্জন কর! 
উচিত । 

বিশ্বনিন্দুক নিষ্কাম ধ্বজ-পতাকাধারী উল্লিখিত ভণ্ড, প্রতারক, ছন্প- 
বেশী মহিমসাগরদিগের নামের উদ্দেশ, কোন্‌ কথায় কোন্‌ ছন্দে কতবড় 
প্রবন্ধে করিবেন, ভাবিয়া স্থির পাইতেছেন না৷ ; কিন্তু ভাই বঙ্গবাসী কিছু 
দিন হইল, স্বরূপ ব্যাখ্যার সুর তুলিয়াছেন। যথা, গৌঁজমোহন ৷ 
আমিও বলি তথাস্ত। ৬ শারদীয় মহাপৃজা ছুর্গোৎসবের সময় শ্রীন্রীহুর্গা 
প্রীতির জন্য দীর্ঘ শ্রল অক্জরাজদ্িগের গুভাগমন হইয়া থাকে । তাহার! 
টিপ, দিতে বড়ই মজবুত । কিন্তু যতই বিক্রম হউক না কেন, দাড়িটী 
ধরিতে পারিলেই কথাটী নাই, শুধুই কেবল ম্যা ম্যা, ঠান্‌ ঠাস্‌ চড়াও 
আবার প্র ম্যা ম্যা। শ্রীমান্‌ গৌজমোহন কুলের মধ্যে এইরূপ কতক 
গুলি লম্বা লম্বা দাঁড়িবিশিষ্ট আছেন; যখন তহীরা বেয়াদবির চোটে 
আলাইতে আরম্ভ করেন তখন মনে হয়, বাম হস্তে দাড়িটা ধরিয়া দক্ষিণ 
হত্তে গালে এক চড়, ম্যা করিতেই দ্বিতীয় একটা, তার পর যতক্ষণ 
চিত্তের আক্ষেপ নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ এ গালে ও গালে ঠান্‌ ঠাস্‌ জোড়া 
কত বা কতকগুলি চড় দিয়া রুচি আকেল, এবং বিদ্যা প্রচার প্রভৃত্তির 
চরম শিক্ষা দেই। কিন্তু মাতা ভারতেম্বরী ছুকুড়ি পাচ আইন করিয়া 
ভয়ানক বাধ! জন্মাইয়াছেন, সে যাহা হউক, ৭177৮ গৌজমোহন কিছু 
ঘাস্‌ খাবে কি? একবার এস, টিপ, । 

নিষকাম ধর্শ 111৩০৩6০৪1, অনেকের পক্ষেই উহা! 788০6০৪1 নহে ) 
যে সাধনা যোগী খষিদের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল, চীই ভায়ার৷ কিরূপে 
উহা! অনায়াসসাধ্য কুরিয়া ফেলে বুঝিতে অক্ষম । হা কৃষ্ণ, হো! কফ, 
হা পরমাত্মা, হো! পরমেশ্বর করিয়া মিট মিটাইত স্তিমিতনেত্রের জল ও 
নাকের জলে এক করিয়া মিনিট ৫1৬ রুমাল ও চাদর নষ্ট করা অভ্যাস 
করিতে পারিলেই কি নিষ্কাম সাধুর জীবন লাভ করিতে পার! বায়? 
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ভায়াদের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বলিহারি যাই! গৌজমোহনত্বে আস্থা 
না থাকা হেতুই ভারত বিষাদসাগরের অতল জলে ডুবিল। গৌজমোহন 
হইতে না পারিলে বুঝি আর ধর্ম হয় না? ;পরম পিতা পরমেশ্বর কি 
গৌঁজমোহন কুলেরই একচেটিয়া? হিন্দু (বিজ্ঞান হুত্র অতি সুক্ষ 
হুত্ররূপে প্রকাশিত হওয়ায় শাক্তগুরু ও মহাজনগণ মুক্তি ও সাধনের 
বে বিশেষ পথ দেখাইয়াছেন, তাহ! বিস্তুতরূপে বলা! ঘটিল না। বিস্তৃতি 
ব্যতীত অস্তরের সে আক্ষেপ দুর হইবার নহে । সেযাহা হউক )-_ 

শ্রীগগোজমোহন হবে শাক্তের তনয় । 

“নিরাইতে এ অনল বিলঙ্গ কি সয় ॥৮ 

তত্ব কথ! শুন সবে ভেবে দেখ মনে । 

ভারত হয়েছে মাটা শ্রীগোজমো হনে ॥ 

গৌঁজমোহন কুলের প্রশ্রয় এবং আধিক্য ভারতের বর্তমান অধঃপত- 
নের একটা মুখ্য কারণ, ভরসা কর, সহদয় সুক্ষ মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিবেন । 
বঙ্গে চৈতন্যদেবের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রতিভাশালী নিক্ষাম মহাপুরুষ কেহ 

জন্মগ্রহণ করেন নাই । তিনি সকলেরই প্রণামযোগ্য । কিন্ত সত্যান্থ- 
রোধে বলিতে হইতেছে যে, তিনি ধশ্ম প্রচার কালে তিলি, মালী, কামার, 
কুমার প্রভৃতি নবশায়ক এবং হেলে জেলে প্রতৃতি দেশের কতকগুলি 
ইতর শ্রেণীর উপর নিজ আধিপত্য বিশেঁষরূপে বিস্তার করিতে সক্ষম 
হইর়াছিলেন। তাহারাই শিষ্য প্রশিষ্য হইয়! তত্প্রচারিত ধর্শমতের 
আধিপত্য বিশেষরূপে স্বীকার করা ব্যতীত দেশের ত্রাহ্ধণ, কায়স্থ ও 
বৈদ্য প্রস্ৃতি উন্নত ও সন্্রান্ত সমাজের প্র।য় পনের জীন! লোক তাঁহার 
মতানুবর্তী হন নাই। কাহারও সন্দেহ হইলে তন্নিবারণ জন্ত ব্যয় হ! 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেশের প্রাচীন সন্তান্ত পরিবারের একট্রা সেন্সস 
গ্রহণ করিতে পারিলে এ সত্য অনায়াসে এবং নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইতে 


তি 
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পারে । এতন্বারা এই উপলব্ধি হয় যে সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম সংসারে 
চিরদিনই প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নি্চাম ধন সংসারত্যাগী কতিপয় উদ্া- 
সীনের আশ্রয় স্থল এবং সমাজের ইতর, দরিদ্র, কাপুরুষ শ্রেণীই উহার 
প্রেমে গদ গদ; তত্যতীত ভদ্র, ধনবান্‌ বা বীরপুরুষদিগের অধিকাংশ 
বাক্তিই সকাম ধন্মের আশ্রয়তলে দণ্ডায়মান, তাহারা নিষ্কাম ধর্মের প্রতি 
তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্‌ নহেন | 

প্রকৃত নিষ্ধাম সাধুগণ লীলাময়ের লীলা, সকাম ধর্মের উচ্ছেদ করা 
আপনাদের সাধ্যায়ন্ত বিবেচনা! বা সেই অনর্থক চিস্তায় কালাতিপাত 
করেন কি না সন্দেহ। কিন্তু গৌঁজমোহন ভায়াদের ভাবনায় নিদ্রা নাই, 
তাহারা মোহবশে লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া মধো মধ্যে অচল ও অটল বিশ্বাসে 
জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, নেংটা জোড়া দিয়া ফাসি রজ্জ, 
প্রস্তুত করতঃ তাহারা একদিন সকাম ধর্মকে ফীসিকান্ঠে ঝুলাইবেন । 
একদিন নিক্চাম ধর্ম প্রবল হইয়া সকাম ধর্মকে গ্রাস করিবে । নিক্াম 
বন্ধ নির্মল বটে কিন্তু উহা লোপ হূইলেও স্থষ্টি রক্ষ। হইতে পারে | পক্ষা- 
স্তরে সকাম ধর্মের অস্তিত্ব ব্যতীত স্থষ্টি কখনই রক্ষা হইতে প্ারে না । 
সকাম ধর্মুই স্থষ্টি রক্ষার মূল। ভায়াদের প্রত প্রস্তাবে নিষ্ষাম ধন্মে 
আস্থা ভক্তি বড়ই কম, অথচ বিড়ালতপন্বী সাজিয়৷ মুখে বলিয়া থাকেন 
যে, বুঝি বুঝি বুঝিতে পারি না, দেখি দেখি দেখিতে পারি না, ধরি, ধরি 
ধরিতে পারি না, সেই ত মধুর নিষ্ষাম ধশ্ব, নিষ্কাম ব্যতীত সকাম ধর্শের 
'আবার বিধি ব্যবস্থা কি? হায় রে যে ধর্ম লয়! স্থষ্টি এবং স্ৃষ্টিরক্ষা তাহার 
বিধি ব্যবস্থা উঠিয়া যাউক, আর যাহা প্রায়ণঃ বাক্তির সম্বন্ধে 278০6091 
নছে, তাহার জন্ত ক্ঠাবিয়া খুন হও । পাগল কি আর গাছে ধরে ? বুদ্ধির 
এবিধ প্রীখর্য্য জন্তই বুঝি বঙ্গবাসী গৌজমোহন নাম রক্ষা করিয়াছেন । 
চৈতন্ত দেবের সায় মহাপুরুষ যে সকাম ধর্ম উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হন 
নাই, ইদানীস্তন কালে কোন :টাই যেতাহাতে রুতকার্য্য হইবেন এ আশ! 
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কখনই করা যাইতে পারে না। জীবের অর্দেক প্রক্কৃতি কুল গৌজ- 
মোহন রোগে রুগ্ন পুরুষকে ছুই চক্ষে দেখিতে পারে না, প্রকৃতি কুল 
সহায় থাকিতে সকাম ধন্ধের উচ্ছেদ চিন্তা মুখের কল্পনা বই আর কি 
হইতে পারে । 

যিনি নিষ্কাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ তাহার তম্মতে দীক্ষা গ্রহণ করিরা 
প্রকৃত অনাসক্ত ভাবে ধর্ম্মোপার্জন কর! উচিত। দলাদলিতে সময় নষ্ট 
ব| অধর্থের বৃদ্ধি করা কখনই উচিত নহে। মোহ ভ্রমে সকাম দলকে 
চিমটা কাটিতে গেলেই নাবালকগণ কিছু আকেল শিক্ষা দিবেন, তাহাতে 
বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। স্থষ্টি লোপের পুর্বে সকাম ধরনের বলিদান 
অসন্তব। সৃষ্টি লোপ হইলে সে চিস্তা করিবার কাহার9 কারণ 
থাকিবে না। 

বর্তমান কালে সকাম ধন্ম ভারতে নিস্তেজ ও নিষ্রভ দৃষ্টি বার 
কারণ এই যে ব্রিটিশ সিংহের রাজত্ব মহিমায় ভারতীয় প্রক্কৃতি পুঞ্জের 
সাংসারিক অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছে মে, মানুষ মে দিবসে দুইবার 
মাহার ,করিয়। থাকে অনেকে তাহাও ভুলিতে বসিয়াছে । বহু লোককে 
অনিচ্ছা সকেও কৌগীন পরিধেয়রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে । সেই 
অপূর্বব “শ্রীবাস” ধরণ করিয়। বাহাছুরী সাজে না, যেহেড় শক্তিত্বীনের 
শক্কি প্রকাশে বত্ব বিড়ম্বনা মাত্র। যদি কোন মহাত্ম! ছরস্ত €নংটার 
আক্রমণ হইতে ভরত উদ্ধারের কোন উপায় নিদ্ধারণ করিতে পারেন 
তবে তিনি একজন বাহাছুর বটেন, তদ্ধপ কোন মহায্মার প্রাচুর্ভাব হই- 
লেই সকাম ধন্ম পুনরায় মন্তকোন্োলন করিবে । যদিও নিচ্ষামকুল, 
পবিত্রতার আধার জ্ঞানে নেংটাকে সম্মান করেন, কিন্তু বাস্তবিক উহ! 
বড়ই অশ্রদ্ধার সামগ্রী । ভারত ছুঃখে বাথিত হৃদয় কতিপয় দেশহিতৈষী 
মহাত্মা কেবল উহার দৌরাম্থ্য নিবারণই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া 
লইয়াছেন। কিন্ত হায় কেহ এ পর্য্স্ত মূলনির্ণয়ে সক্ষম হন নাই। 
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নেংটার কুলশক্র শাক্ত সন্তান বি, এন, রাষ কি নীরবে বসিয়া থাকিবেন? 
তাহা কখনও হইতে পারে না, একবার যথাসাধ্য মূলোৎপাটনের চেষ্ট 
করিয়া কুলগৌরব রক্ষায় যত্ববান্‌ হইব । 
ভাই পাঠক,মহামেলা কালে একটা বিজ্ঞাপন দিয়া ভারত রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ প্রকাণ্ড পত্ড বধে আপনাদের সাহায্য প্রার্থন! করিয়া- 
ছিলাম । মনে মনে আশা ছিল থে উপধু্ণপরি দুইটা পণ্ড বলিদান করি- 
লাম, আপনাদের সাহাযেয তৃতীয় প্রকাও পণ্ুবধ সমাধা করিতে পারিলেই 
ভারত আননে হল হল ঢল ঢল হইবে। দীর্ঘকাল গত হইল কাহাকেও 
অগ্রসর হইতে দেখিলাম না, একটা তুচ্ছ ভাঙ্গীকে কেই বা' সাহায্য করে, 
সে বাহা হউক অগত্যা একাকীই সেই মহাপত্ুকে ছিন্দি ছিন্দি ফট.ফট, 
মহামস্ত্রে উৎসর্গ করিতে বাধা হইলাম। ভরসা করি, শান্তগ্ণ শেষ 
কর্তব্য সমাধা করিতে পারিবেন । ভাই সকল গাজায়, যে টিপ, যে টাঁন, 
অমনই পটাস, তারপর ভাঙ্গ ব্রিলোচনের খ|দ্য, ধীরে দীরে ধীরে অবশেষে 
হইফ্কিতে ডোজের পর কতকগুলি ডোজ চাই, নতুব! মজা ক্রমে মজা! তার 
পরে মজা! নাই। নিরানন্দ নে প্রকার বিপুল বিক্রমে ভারত আক্রমণ 
করিয়াছে, তাহ! ব্যর্থ করা সহজ ও নিমিষের কর্ম নহে, আনন্দে হল হল 
ঢল ঢল হইতে কিছু ধৈর্য্য ব্যতীত চলিতে পারে ন|। বিশ্বনিন্দকের কীর্তি 
হিন্দু বিজ্ঞান সুত্র পাঠে বছ লোকে বনু ভাবে হাসিয়াছেন, আবার 
হাসির জন্য বিমর্ষ দুর করিয়া প্রকৃত হর্ষের সঞ্চার জন্য হুইস্কি বা আনন্দ 
সুধা সুহ উপস্থিত, হইলাম, সকলে অনুগ্রহ পুর্ববক পান করিয়া চরিতার্থ 


করুন্‌। 








প্রকাণ্ড পশুবধ। 





(উদ্যোগ পর্ব |) 
জয় ভগবতী জয়, জয় ভবরাণী। 


রক্ষ ম সন্তানে আজ বোতলে ভবানী ॥ 


.ভৃতপুর্ধ বড়লাট প্রতিনিধি রীপণ ভারতের স্থানীয় শাসন বিদি 
মামাদিগের স্বায়ন্ত করয়| দিয়| স্বাধীনত! দানের স্ৃত্রপাত এবং আত্মতন্ব 
পর্যালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেকাংণে বাধা বিপত্তির হস্ত হইতে 
মুক্ত করিয়াছেন। আমাদের আত্মতত্ব পর্যযালোচন।য় ইংরেজকে চির- 
দিনের জন্য একটাং রাখা অপেক্ষা, আমাদিগকে অধিকার দেওয়াই সঙ্গত 
থিরীক্কৃত হইয়। কতিপয় বিষয় নির্দেশে রাজাজ্ঞাও প্রচারিত হইয়াছে 
রাজার “আছুরে ছেলে” রাজজাতি ইংরেজ সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কেহ 
অক্ষম, অসভ্য কাপুরুষ প্রভৃতি গুণবাচক বিশেষণে আমাদিগের স্বরূপ 
ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াও রাজান্ঞা প্রচারে বাধা জন্মাইতে পারেন নাই । 
ভারত যদি আপন তত্ব আপনি পর্যালোচনা! করিতে পায়, তবে আর 
ভাবনা কি? তারত সক্ষম বা অক্ষম বুঝিবার পূর্বে রাজার “আছুরে ছেলে” 
দিগের প্রসাদে আত্মশাসন কার্ষ্যে কতদুর পরিণত হইবে বুঝিতে এখনও 
বাকি, তাহ! আজিও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্নঞ গতিকেই আড়ম্বর 
নশ্রয়োজন। সে যাহ! হউক রাজ! যখন আমাদিগকে স্বানীনতা ও 
বিকার দিয়াছেন, তখন মধুর ললিতে একবার ;-- 

“কত আর নিদ্রা যাও ভারত সম্ততিগণ । 
নয়ন খুলিয়া দেখ শুত উষা আগমন ॥ 


১৪ হিন্দু বিজ্ঞান স্তর 


অবীনত অন্ধকার, পাপ তাপ র্নিবার, মঙ্গল ল জলবি জলে, 





শশী 


হতেছে চির মগন ॥ 

সনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে, ডাকেন ভারতমাতা, 
পরি উজ্জ্বল বসন। 

উঠ বতস প্রাণ সম, যত পুত্র কন্তা মম, কালরাত্রি অবসানে 
উদ্দিল সুখ তপন ॥ 

বিশাল বিশ্ব মন্দিরে, সতা শান্তর শিরে ধরে, বিশ্বাসের সার করে 
কর প্রীতির সাধন । 


নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে, গল বসতে পূজ তারে 
যা হতে পেলে এদিন ॥” 

অভাগা ভারত ! বে নরনাথের কপাহেতু আত্মতত্ব বিচারে আমাদের 
লুপ্তপ্রায় স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির হুত্রপাত হইয়াছে, তাহাকে একবার 
ভক্তিভাবে প্রণাম কর। রীপণণ তুমি ভারতের রাজ-প্রতিনিধিত্ব পরি- 
ত্যাগ করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির ক্রোড্ডে বিচরণস্থথ অনু 
ভব করিতে, আমাদের জন্মভূমির।জন্য যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিদান 
হইতে পারে না এবং তাহা কখনই ভূলিবার নহে। পিতঃ, তোমার 
মঙ্গল হউক, তোমাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি । 

আহা, কি সুখের দিন, ভারতে স্বাধীনতার বাতাস বহিয়াছে, ভাই 
নিন্দুক সমালোচক দল তোমরা! ট্য। ট*) করে এক খান করে তুলেছ বটে, 
কিন্ত সাবধান কেবল আহলাদে আটখানা৷ হইও না,রাজ্যের নিন্দনীয় বিষর 
গুলি দুর করিতে কৌনরূপ চেষ্টার ক্রটা না হয়। ধার্মিক চূড়ামণি রীপ- 
ণের রাজ-প্রতিনিধিত্ব কালে আধ্যাত্ম ধর্মের গুড় তব সমালোচন! করিয়াছি, 
অহে! আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে রাজ-ধর্মাবিৎ পিতা ডফেরিণের 
রাজ-প্রতিনিধিত্বকালেই আমাকে রাজ-ধরন্ম্ের সমালোচনা করিতে হই- 
তেছে।) ডফেরিণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়৷ বলিয়াছিলেন যে যদি বৃটিশ 


বা আত্মতত্ব। ১৫ 


সিংহের নিন্দনীয় কোন দোষ থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া আমি 
অবশ্তই ভারতের মঙ্গল করিব। ইহা কি বাস্তবিক তাহার অস্তরের 
কথা ? রাজা আত্মনিন্দা শ্রবণে অভিলাধষী, ইহাতে বিশ্বনিন্দুক রায় কি 
নীরবে বসিয়া থাকিতে পারে ? নিন্দুকের উপদ্রবে রাজ্যে নিন্দনীয় কিছু 
থাকিতে পায় না, ডফেরিণ তুমি নিন্ুকের সম্মান রক্ষা কবিতে জান কি? 
বুটিশ সিংহ ভারতে নিন্দনীয় কেন পরিষ্কাররূপে তোমাকে বুঝাইয়া অব- 
শ্রই পরিতৃপ্ত করিব । ভারতের তত্ব ভারতবাসী যতদুর বুঝিতে বা বুঝাইতে 
পারে, অন্তে কখনই ততদুর্‌ সক্ষম নহে। ইংরেজ সভা ও শিক্ষিত বলিয়া 
বই অভিমান করুন্‌না কেন, আত্ম-বিদ্যা বা থে বৈদাস্তিক জ্ঞান 
প্রভাবে মানব উন্নত হয়, যাহার সাহামো ভারতবাসী একদিন সভাতা এ 
উন্নতির উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, ইংরেজ সেই পরম রমণীয় আত্ম- 
তন্ববিদ্যার জানেন কি? এতদিন জ্ঞানকাণ্ডে বিচরণ করিতেছিলাম, 
কর্মবুদ্ধি দেখাইবার অবসর পাই নাই । আত্মতত্ব পর্যযালোচনায় ভারত 
কতদুর পরিপৰ তাহা মাদৃশ একটা ক্ষুদ্র মাতালের কর্শবুদ্ধির' দৌড় দেখি- 
লেই সমস্ত ভ্রান্তি দুর হইবার সম্ভাবনা । 

রাজ্যাধিপতিদিগের ভ্রম জন্ত ক্ষমা কর! অভ্যাস বড় কম, স্থৃতরাং 
রাজধন্ম্ের সমালোচনায় রাজবিধি সমূহে মভিজ্ঞান থাকা! বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়। আমার রাজধর্ম্নে অভিজ্ঞান বিশেষ কিছু নাই, কিন্ত ঘে রাজো 
জন্ম ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত তাহার বিধি বাবস্থা কিছুই জানি না বলা? সঙ্গত হয় 
না। অভিজ্ঞান বিশেষ না থাকিলে ও অনুভূতি আছে, রাজধন্ম সনালো- 
চনা পক্ষে উহা প্রচুর ন! হইলেও পশ্চাৎপদ হইব না, একবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়া! দেখিব । জীব, জ্ঞান ও কর্ম দুইটা পক্ষের সাহায্যে বিহঙ্গ- 
বৎ মোক্ষধামে উড়িয়া! যায়, ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের কর্্- 
পক্ষ ছিব প্রায় হওয়ায় আনন্দময় মোক্ষধামে উড়িয়া! যাইতে ইচ্ছা করে 
বটে কিন্ত এক পক্ষহীনতা প্রবুক্ত পরিণামে কেবল ভূমিতে পড়িয়া ছট.. 





১৬ হিন্দু বিজ্ঞান সুত্র 





ফট.করে | ভারতেশবর যে প্রকার অন্ধবৎ রাজ্যশাসন করিতেছেন, যদি 
কোন অঞ্জন প্রয়োগে অন্ধত| দুর না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছি 
যে,পদাশ্রিত কোটা কোটা জীব সমূলে বিনষ্ট হটুল। মহাঁমেলার সেই 
তাঙ্গী বীর বিশ্বনিন্দুক ব্যতীত উপুস্থিত মহীসঙ্কটে রহস্ত ভেদ করিয়া রাজ্য- 
রক্ষা করে কাহার সাধ্য ? রাজার প্রতি প্রজার অন্ুরাগের অন্ুদিন যে 
হ্বাস দেখা যাইতেছে, রাজ্য সম্বন্ধে তাহা .কখনও স্ুলক্ষণ বলা যাইতে 
পারে না। যে ঘোর বিপ্লব আশঙ্কা! উপস্থিত তাহার মুলোচ্ছেদ মানসে 
* মনের গোটা কত কথ! বলিতে বাধ্য হইলাম । | 
যে ছুঃখ বা তাপ আমাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে, সমস্ত ভারত- 
বাসী আদৌ তাহাকে ছুঃখ বলিয়া বিশ্বাস করে কিন! সন্দেহ। কিন্ত যে 
ছুঃখ বা তাপে সমস্ত ভারতবাসী দগ্ধ হইতেছে আমিও যে তজ্জন্য "দগ্ধ 
হইতেছি, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । অতএব দেখা যাইতেছে যে 
"সামার অস্তরস্থ ছুঃখগুলির মধ্যে কোন না কোনটা ভারতে ব্যাপক রহি- 
য়াছে। এতদিন পর্ধ্যস্ত চতুর্দিকের অবস্থা অবলোকন ও পর্যযালে!চনা 
করিয়। যে আত্মহুঃখ ভারতে ব্যাপক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা 
প্রকাশ করিতেছি । ভরস। করি কেশরীর চর্বণ ব্যতীত মশকের দংশনকে 
অতিরঞ্জিত করিয়া সর্ধনাশের হেতু বলিব না, বিশ্বনিন্দুকের বক্যগুলি 
সত্য বা প্রলাপ সকলে একবার বিশেষ বিবেচনা! করিয়৷ দেখুন । 
ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের প্রধান সহায় ইংরেজ সম্প্রদায়, 
ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞানে মহাপত্ডিত বটে কিন্তু অনুভূতি না থাকা” 
হেতু। তাহারা ভারতের প্ররুত সুখ ছুঃখের অবস্থা! অনুভব করিতে অক্ষম । 
অভিজ্ঞান ও অনুভূতি বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাহাষ্য ব্যতীত রাজ্যশাসনের 
কখনও নুশৃঙ্খলা হইতে পায়ে না । সম্ভবতঃ এই কারণেই সভ্য রাজগণ 
বিজিতদেশে স্থানীয় শীসন বিধি অনুদিন স্থানীয় লোকের আরত্ত করিয়া 
দিতেছেন। হায়, রাজবুদ্ধির দোষে ভারতে রাজ্যের প্রক্কত অবস্থা সম্বন্ধে 
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অনুভূতিবিহীন ইংরেজগণ রাজ্যের প্রধান বিচারপতিত্ব এবং বাবস্থাঁপ কন্ব- 
পদ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন ইহাতে অনর্থ কেনই বা সন্ভৃত ন! 
হইবে? ইংরেজ এবং আমর! এক মন্ধ্য জাতি হইলেও পরস্পরের ব্রিল- 
ক্ষণ ভেদ আছে। সেই তেদ্দ বা বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিলে রাজ্যের 
সুশাসন কি প্রকারে চলিতে পারে? পরস্পরের ভেদ বুঝিতে অক্ষম 
ইংরেজ জাতি আত্মবৎ করিতে চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে যে ঘোর বিপত্তি 
সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা ক্রমে ক্রমে বণনা করিতেছি | 
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অধিকৃত রাজ্যে যতগুলি ধনাধিকার 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ল, মহম্মাদীয় ল, এবং ল অব. 
গ্রাটমজেনিচারই সর্বপ্রধান। হিন্দু ল হিন্দুর, মহম্মদীয় ল মুসলমানদিগের 
এধং ল অব প্রাইম জেনিচার ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টান জাতির জাতীয় 
ধনাধিকার ব্যবস্থা উল্লিখিত ত্রিবিধ ব্যবস্থা শাস্ত্রের মূল পরম্পর ভিন্ন। 
মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়।ই ব্যবস্থাপকগণ আহ্্ষঙ্গিক বিধি ব্যবস্থা! প্রণয়ন 
করিয়াছেন । জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা যে মূল বা প্ররুতিতে গঠিত 
হাহার সহিত বিরোধ করিয়! কেহ আত্মরক্ষা করিতে পারে না । জাতীয় 
সন জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা সংস্কত না হইলে রক্ষা বা বুদ্ধি পাইতে 
পারে না। জাতীয় ধনই জাতীয় উদর রক্ষার মূল এবং উদরের সঙ্গে 
বোগেই অধিকাংশ সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহার ইত্যাদি 
প্রচলিত হইয়! থাকে । ইংরেজের ইহা এককালে বোধ নাই বলিলেও বড় 
' অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজের ঘোর কুসংস্কার এই যে তাহারা যে স্বত্ব ও 
অধিকার ভোগ করেন, বা যে রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি 
তাহাদের সমানে প্রচলিত আছে, তাহাই সৎ এবং সভ্যতা । উল্লিখিত 
কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া আত্মবং স্বত্ব ও অধিকার প্রদ্দান এবং রীতি, 
নীতি, আচার, ব্যবহার অবলম্বন করাইয়া আমাদিগকে শীষ্ব ৭ সেই 
সভ্যতার আলোকে লইয়া যাইতে চাহেন, উহাই বত অনর্থের মূল । রাজ! 
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হিন্দু ও মহম্মদীয় ল রক্ষা করিলে হিন্দু বা মুসলমান জাতির সহিত খৃষ্টান 
জাতির স্বত্ব, অধিকার, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ইত্যাদিতে বৈষমা 
না হুইয়াই পারে না। তিনি যতদিন ভিন্ন ভিন্ন ধনাধিকার ব্যবস্থার পরি- 
বর্তে এক প্রকার ধনাধিকার ব্যবস্থা গ্রচলন না করিতেছেন, ততদিন সামা 
বলিয়! চীৎকার করিয়া কোন ফল নাই বরং বিষয় বিশেষে বৈষম্যই 
পরস্পরের স্বখের কারণ স্বরূপ হইতে পারে। বৈষমোর মূল নষ্ট না 
হইলে কোন রূপেই সাম্য সংস্থাপিত হইতে পারে না। 

ভারতেশ্বর অবগত আছেন যে তিন খান আইনে পরস্পর ভেদ আছে। 
উল্লিখিত ভেদ জন্য ত্রিবিধ প্রকৃতির প্রজা স্থষ্ট হইয়া থাকে । কিন্ত 
সেই ভেদ, জাতিত্ব বা বিশেষত্ব কি বুঝিতে অগুমাত্রও চেষ্টা করেন ন! । 
ইংরেজ জাতির ইহাতে কষ্ট বা আপত্তির কারণ না হইতে পারে, যেহেড় 
জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা যে প্রকৃতি গঠন করে, সেই প্ররুতিতে গঠিত 
স্বজাতীয় পঙ্ডিতবর্গই রাজ্যের প্রধান বিচারপতিত্ব এবং ব্যবস্থাপকত্ব পদ 
একচেটিয়া! রূপে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইংরেজ জাতির সহিত 
রাজ্যের প্রধান বিচারপতি এবং ব্যবস্থাপকের আত্মগত ভেদ না থাকায় 
তাহারা সঙ্গত ও সুবিধা বোধে যে বিচার বা ব্যবস্থা করেন, তাহা 
ইংরেজের পক্ষে অসঙ্গত বা অস্থুবিধাজনক বল! যাইতে পারে না । 
কিন্ত আত্মগত ভেদ থাকায় হিন্দু ও মুসলমান জাতির ইহাতে কষ্ট, 
্বার্থহানি এবং বিশেষ আপত্তির কারণ আছে । হিন্দু ও মুসলমান প্রজার 
মূলে ভেদ রহিয়াছে অথচ রাজার ভেদ দৃষ্টিতে বিশ্ব থাকা প্রবুক্তপ্থার্থহানি 
তাহারা রাজাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে নাই। রাজা ও প্রজা উভয়েই 
অন্ধের স্ায় চলিয়াছেন। রাজধর্ম্দে দোষ ধরিতে হইলে এই অংশেই 
ঘোরতর অন্ধকার ও যত গগুগোল ৷ 

পূর্বেই বলিয়াছি যে ভেদ সম্যকরূপে বুঝাইবার উপযুক্ত অভিজ্ঞান 
আমার নাই । যদি কেহ বলেন যে তবে এ অনধিকার চর্চা কেন ? তছু- 
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ত্বরে বক্তব্য এই বে আমরা অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতারা মারা যা, 

এবং যাইতেছি, ধাহাদের দেখ। উচিত তাহারা সকলেই নিদ্রিত, আত্মরক্ষার 

জন্য চেষ্টা না করিয়! কিরূপেই বা নিশ্চিন্তে বসিয়া! থাকি | যদি মোটামুটি 

গোটাকত কথা বলিয়া জাতীয় ভেদ বুঝাইবার কুত্রপাত করিতে পারি, 

তাহ! হইলে ভ্রম বা অপরিষ্কার অংশ মাতোয়ারা! ভারততবাসীর আন্দোলন- 
তরঙ্গে পরিক্ষার হইয়া যাইবে । প্রাচ্য ও প্রতীচা ধনাধিকার ব্যবস্থাব 
সংঘর্ষে যে হু হু ধু ধূ দাবানল জলিয়! কোটা কোটাজীবকে দগ্ধ করিতেছে, 
তাহাও নিবৃত্তি হইবে । আমরা বাচিয়। থাকিব আর মরিব না । ইউ- 

রোগীয় সভ্যতা প্রচারের উপদ্রবে ওয়েষ্ট ইগ্ডিয়ান বংপের ন্যায় ইষ্ট- 

ইগ্ডিয়ান বংশ সমূলে নির্থুল হইবে না । অতঃপর উপরোক্ত ত্রিবিধ 

ধনাধিকার ব্যবস্থা যে ভিন্ন ভাব ও প্রকৃতির প্রজা সৃষ্টি করে তাহা ক্রমে 
ক্রমে বর্ণনা! করিতেছি । আমি হিন্দুকুলে প্রাছুভূতি, আমাদের সমাজ 
হিন্দু সাজ । হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজের সহিত আমার সমবায় সম্বন্ধ, 
সুতরাং উহার বিশেষ অবস্থা অবগত আছি । ইংরেজ ও মুসলমান জানি 
আমাদের প্রতিবাসী জন্ত নানা কারণে তাহাদের অবস্থাও আংশিক 
অবগত আছি। আগ্রে তাহাদের অবস্তা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পরে 

অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে হিন্দু জাতির অবস্থা বর্ণনা করিতেছি । 

প্রথমতঃ রাজার বাসভূমি ইংলগুদেশে এবং অধিকাংশ খুষ্ঠান জাতির 

মধ্যে ল অব. প্রাইম জেনিচার জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা্ূপে প্রচলি' 
আছে । * উহার বিধানান্ুসারে একমাত্র জোন্ঠ পুক্রই মৃত ব্যক্তির ধনে 
অধিকারী হইয়া থাকে ।* পিতৃগৃহ হইতে বিদায় লইয়া অন্যান্ত পুক্র- 

দিগকে স্থানাস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পিতার উষ্টল ব! জ্যেষ্টের 


+ খষ্টান রাজো স্থানে স্থানে আংশিক বিন্নতাবের বাবস্থ। প্রচলিত থাকিলেও সমাজ 
দেশের ঝড় লোক, অর্থ/ৎ ল অব. প্রাইম জেনিচারের অধীন ব্যক্তিবর্গের অনুগসী। 
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অনুত্রহে বদি কিছু লাভ হইল তবে তাহারা সংসারযাত্রা নির্বাহের কিছু 
সম্বল পাইল, নতুবা সেই সমস্ত হতভাগ্যদিগকে রিক্তহস্তে শুন্যে ব! 
সাগরে ভাসিতে হইল। রাজ! পিতার মৃত্যুতে. জোস্ের প্রার্থনায় কনিষ্ঠ- 
দিগকে পিভৃভবন হইতে তাড়াইয়৷ দিতে অথুমাত্রও দয়! বা ইতস্ততঃ 
করেন না। পিতৃকর্ম্ম রক্ষা বা বিনাঁশ জন্য সমাজ একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুক্রকেই 
নিন্দা বা প্রণৎসা করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠদিগের সে সব দায়িত্ব কিছু 
নাই। তাহার! শিক্ষা সাধ্য ও শক্তি .অনুসাঁরে বথেচ্ছ ব্যবসায় অবলম্বন 
করতঃ জীবিকা নির্বাহ করিয়৷ থাকেন। যদি কোন ব্যক্তির সাধ্য ও 
শক্তি না থাকে এবং কেহ অনুগ্রহ করিয়া যদি থেষ্ট দানও না করে, 
তাহা হইলে, রাজপুত্র মজুর এবং পাদ্রিপুক্র মেথর ইত্যাদির ব্যবস! 
অনায়সেই অব্লগ্বন করিতে পারেন । তাহাতে সমাজে নিন্দার বিশেষ কিছু 
কারণ হয় না। যেব্যক্তি রাজবিধির নির্দেশে পিতৃস্বত্ব হইতে বঞ্চিত, 
শিক্ষা শক্তি ও সাধ্যের ক্রটী বশতঃ পেটের দায়ে পিতৃভাব রক্ষা করিতে 
না পারিলে জ্ঞানীই বা তাহাকে দোষ দিবেন কেন? রাজাও ইহা দুষ্য 
জ্ঞান করেন না। জাতীয় ধনাধিকার বাবস্থার দোষে কনিষ্ঠ শ্রীমান্দিগের 
কামচারিতার প্রাবল্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাহারা গুরু ও মহাজনদিগের 
বিধি নিষেধের প্রতি লক্ষা না করিয়! যথেচ্ছভাবে বিচরণ আবশ্তকীয় 
জ্ঞানকরে। ইংরেজী ভাষায় উল্লিখিত যথেচ্ছ বিচরণের অধিকারকে 
100110051119610/ কহে) 170151891 11061 কনিষ্ঠ শ্রমান্‌- 
দিগের শরীরে ষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য দেশে জাতীক্জ জীবনে 
ংক্রমণ করিয়াছে । 

কনিষ্ঠ এ্মান্গণ ইচ্ছান্ুরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া! জীবিকানির্ববাহ 
করে বটে, কিন্তু মানুষ কখনও শৃন্তে অবস্থিতি করিতে পারে না। বড় 
বেঁজী হউক, দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই কোন স্থানে একটা বাস-গৃহ 
নির্মাণ করিয়। গার্হস্থ্য সুখে জীবন্যাত্র! নির্বাহ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্ত 


বা আত্মতত্ব। ২১ 


যখন তাহারা ধৈখিতে পায় যে পিতৃভবনের স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত 
এবং পার্থবর্তী স্থান সমূহও কোন না কোনরূপে অন্তের অধিকৃত, তখন 
তাহারা যে কোন রূপে হউক অন্ঠের অধিক্কত স্থান স্বাধিকারে আনিতে 
বত্ব করে। যে দেশে এবস্বিধ লোকের সংখ্যা প্রচুর, তাহাদের সকলে 
যে বিহিত উপায়ে অতীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে তাহাও নহে। উল্লিখিত 
কারণে মনুষ্যকে ভিটাছাড়া করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য কনিষ্ঠ ্ীমান্দিগের 
শরীরে স্বতঃসিদ্ধ প্রবল হইয়া থাকে ।* জোগ্ঠ পুত্র ধাহারা অদ্ভুত রাজ- 
ধর্মের বলে সকলের স্বার্থ হরণ করিয়া একা স্বার্থবান্‌ হইয়াছেন বা মে রাজ. 
নীতাবিৎগণ উল্লিখিত দুর্দশার মুলীভূত কারণ উপায়াস্তর ন! থাকায় 
তাহার! এই জাতীয় ছুশ্রবৃত্তির দোষ দেখিয়াও দেখিতে পান না । কনিষ্ঠ: 
গণ রাজধন্মের ভাব বুঝিয়া রাজাজ্ঞার অপেক্ষা না৷ করিয়া পিতার মৃত্তার 
পূর্বেই জীবিকা অস্বেষণে বহিগত হয়। পণ্ড শক্প গ্রহণ এবং বিহঙ্গকুল 
উড্ভীয়মান হইতে শিক্ষা করিলেই যেমন পিতা! মাতাকে পরিতাগ করিয়া 
প্রস্থান করে, পাশ্চত্য ধন।ধিকার ব্যবস্থার দোষে পাশ্চ।তা সমাজে তদস্থ 

রূপ বীভৎসকাণ্ডের নিরস্তর অভিনয় হইতেছে । রাজার বিদেণীয় অধিকার 
না থাকা প্রধুক্ত কনিষ্ঠ শ্রমান্দিগকে যদি বিদেশে চালান দেওয়ার সুবিধা 
না থাকে, তখন তাহার! অগতয। স্বদেশকেই দগ্ধ করিয়া থাকে । ধনা- 
ধিকার ব্যবস্কার দোষে পাশ্চাত্য সমাজে পোষ্যাপোষ্যের প্রতি ব্যবহার 
এতই দুষণীয় হইয়া পড়ে যে কেহ লাঠ, উপলাঠ হটরাছেন, সেই বংশে 
জাত অন্ধ বা প্থুদিগকে রাজপথে পড়িয়া তিক্ষান্থারা জীবিকানির্ববাহ 
করিতে হইতেছে । বাসম্থুলে অন্যের কথা দুরে থাকুক, ন্লেহপরবশ হইয়া 
জননীও গুভাগমন করিলে শ্ীমানেরা যাইবার সময় আহাব্যদ্রব্যের মুল্য 
বাবত বিল হাজির করিয়া থাকে । সত্যতাভিমানী পাশ্চাত্য দেশে এই 
সকল প্রথা দুষলীয় নহে। ত্রাতার ভ্রাতার এবন্িধ অস্তৃত ভ্রাতৃতাব বে, 
ভাতার সাংঘাতিক গীড়ার সংবাদে কখন কখন কোন ভুত! অনুগ্রহ 
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পূর্বক ্বারদেশ পর্যন্ত আগমন করতঃ স্থারবানের নিকট পেন্দিলের 
শীচরে অনবসরের নানা কৈফিয়ৎ লিখিয়া বাহির হইতেই প্রস্থান পূর্বক 
আত্মীয়তার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন । যিনি দ্বারদেশ পর্য্যস্ত গিয়া 
উল্লিখিত রূপে কৈফিয়ৎ লিখিতে পারিয়াছেন রুগ্নের গুতা দূরে থাকুক 
চক্ষের দেখ! না দেখিলেও ভাল ভ্রাতৃভাব দেখাইয়াছেন বলিয়া পাড়ার 
ভিতর তাহার খুব প্রততপন্তি। সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য সমাজে ইহাকে 
অসভ্যতা মনে করে না। 

দ্বিতীয়ত: মুসলমান ব্যস্থাপকগণ ইসলাম ধন্মীবলম্বীদিগের জন্য 
সহম্মদ্রীয় ল প্রণয়ন করিয়াছেন । বুর্টিশ সিংহ উল্লিখিত শান্ত্রাবলক্বন 
করিয়াই ভারতবর্ষীয় মুসলমান প্রজাদিগের দায় সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংস। 
করিয়া থাকেন । মুসলমান ব্যবস্থাপকগণ মৃতব্যক্তির দায় বণ্টন সম্বন্ধে 
বড়ই উদ্দারতা দেখাইয়াছেন। তাহারা পুত্র বা কন্যা কাহাকেও পৈতৃক 
পনে নিরাশ করেন নাই । স্থল বিশেষে শুক্র ও শোগণিতের সহিত সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট গ্রত্যেককেই কিছু না কিছু ভাগ পাবার অধিকার দিয়াছেন। মুল- 
ধনীর মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয় বলিতে যে কেহ আছে সাক্ষাৎ বা পর- 
স্পরা সম্বন্ধে সকলেই কিছু না কিছু ভাগ পাইবে কাহাকেও নিরাশ করা 
মাইতে পারে না ইহা মহম্মদীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা শাস্ত্রের মূল ভিন্তি। 
মুসলমান দম্পতি হইতে যে বংশ বিস্তৃতি হয় এবং বিবাহ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত 
জামাত! পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া মহম্মদীয় পরিবারের স্থষ্টি হইয়া থাকে। 
মৃত ব্যক্তির দায় ধাহার! বণ্টন করিয়া লন, পূর্ববাধিকারীর কর্ধরক্ষ। 
বা বিনাশ হেতু তাহাদের সকলকেই সমাজের নিকট নিন্দা বা প্রশংসা 
ভোগের দায়ী হইতে হয়। পিতা মাতা স্বয়ং অনাহারে থাকিতে 
হইলেইও পোষ্যবর্গের আহার যোগাইয়া তাহাদিগকে নান! আপদ বিপদে 
রক্ষা করিয়! থাকেন। তদ্রুপ পোষ্যেরাও অশক্ত বা বৃদ্ধাবস্থায় পিভা 
মাতার সেব! শুক্রবা এবং সাহাম্য করিয়া থাকে । মুসলমানদিগের স্কায় 
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হিন্দুজাতিও পরিবার বন্ধন করিয়া বাস করেন৷ পরিবার গঠনের প্রণালী- 
গত পার্থক্য থাকিলেও হিন্দু ও মুসলমান পরিবারে বহুতর বিষয়ে সৌসা- 
দৃশ্ত আছে। আমি অতঃপর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে হিন্দু পরিবারের 
অবস্থা বর্ণনা গ্রবৃত্ত হইলাম, ভরসা করি উহা হইতেই বুদ্ধিমানগণ 
মহম্মদীয় পরিবারের ভাবাভাৰ অনেকাংণে বুঝিয়া লঈতে পারিবেন । 
তৃত্বীয়তঃ পুজ্যপাদ মহর্ষিগণ হিন্দুজাতির জন্য হিন্দু লশান্ত্র প্রণয়ন 
করিয়াছেন । ইংরেজরাজ উক্ত ল অবলম্বন করিয়াই হিন্দু তির দায় 
সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা! করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ পাশ্চাত্য বাবস্থাপক- 
দিগের হ্যায় মৃতবাক্তির সম্পন্তি কেবল জোষ্ঠ পুত্রকে দিতে ব্যবস্থা করেন 
নাই অথবা মুসলমান ব্যবস্থাপকদিগের স্তায় পুত্র বর্তনানে কন্যাকে 
উন্তরাধিকারিণী করেন নাই | হিন্দুপুক্রগণ সকলেই মৃত পিতার দায় ভাগ 
পাইয়া থাকে, যাহারা মুতব্ক্তির দায় অর্থাৎ ধন গ্রহণ করে, তাহার! 
দায়াদ শব্দে বাচ্য হইয়। থাকে | মৃতব্যক্তির কম্ম রক্ষা বা বিনাশ জন্য 
দায়াদদিগের সকলকেই সমাজের নিকট নিন্দা বা প্রশংসা ভোগের দায়ী 
হইতে হয়। বাহার যত্বে ধন উপার্জিত তিনিই তদ্ধনভোগে অধিকারী । 
অঙ্কের মৃত্যুতে পুত্রের উত্তরাধিকারী হটবার ঘুক্তি এই যে যেমন উলঙ্গ 
অবস্থায় ঘে আমি, বসন ভূষণ পরিধান বা বিবিধ বর্ণে শরীর রঞ্জিত করিয়া 
থাকিলেও সেই আমিই বর্তমান রহিয়াছি,তদ্দপ আত্মা পত্রী সহ অধ্যাত্ম 
ংযোগে পত্বীগর্ভে প্রবেশ করিয়া নৃতন প্রক্কতি, বা নৃতন রক্তমাংস 
ইতাদি গ্রহণ পুর্ধক আত্মজরূপে কায়া পরিবর্তন করে মাত্র, কিন্ত যে 
আমি সেই মামিই বর্তমান থাকে আমিত্বের কোন ব্যাঘাত হয় ন। | আমি 
আস্মজ বা পুত্ররূপে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে আমার ধনে 
অন্ত কেহ অধিকারী হইতে পারে না । পদ্বীগর্ভে কায়! পরিবর্তন করিয়া 
জাত হওয়া! যায় জন্ শান্ত্রকপ্ারা পত্রীকে জায় এবং আত্মা হইতে জাত 
হয় জন্ঠ প্রকে আত্ম শব্দে উদ্দেশ করিরাছেন। হিন্দু পুত্রের জন্ম মাত্রই 


পাশ 
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পিতৃধনে এক প্রকার অসম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মে, পিতার নিধন কালীন জীবনই 
সেই স্বস্থের পূর্ণরূপে উৎপাদক হইয়া থাকে । 
পুত্র ও কন্ঠ! উভয়েই আত্মা হইতে জাত, কিন্তু হিন্দু শান্ত্রকারগণ মৃত 
পিতৃধনে কেবল পুক্রকেই স্বত্ব ও অধিকার দিয়া কন্তাদদিগকে নিরাশ করিয়া 
ছেন কেন? এই প্রগ্ের উত্তরে বক্তব্য এই যে, শান্ত্রকর্তারা মৃত ব্যক্তির 
' কর্রক্ষা উত্তরাধিকারিত্বের এক বিশেষ হেতু বিবেচনা করিয়াছেন। পুন্ত 
ও কন্তা মধো কন্তাগণ পিতার বা পতির কর্মরক্ষক, অথবা সংক্ষেপে 
মহিলাকুল পিতার কি পতির ? এই বিতর্কের হিন্দুর চূড়ান্ত মীমাংসা এই 
যে মহিলাকুল পতির ব্যতীত কখনই পিতার নহে। স্ত্রী জাতিরবাহার 
সহিত যে সঙ্বন্ধ থাকুক না কেন, পতিই তাহার নিকট সংসারে সার এবং 
শ্রেষ্ঠ পদার্থ । সতী কখনও পতির স্বার্থ ও প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া 
অন্যের স্বার্থ ও প্রয়োজন গুরুতর বিবেচনা করে না । অতএব কন্ঠাকে 
আত্মকর্মনরক্ষক জ্ঞান কেবল ভ্রান্তি মাত্র। হিন্দু সম্তান কখনও মহিলা- 
কুলের পতিকুলে ঞ্রত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারে না । উহাই 
তাহাদের বিশেষত্ব ভেদক ধর্্ঘ বা'জাতীয় সুত্র । এই বিশেষত্ব বুঝিতে না 
পারিলে হিন্দু ল গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না । রাজা এই জাতিত্ব বা বিশ্বে 
ষত্ব স্থাষ্টির মূল, যে হেতু তিনি উল্লিখিত মূলাবলম্বনে বিরচিত হিন্দু ল গ্রন্থ 
হিন্দু প্রজার দায় বিবাদ মীমাংসা সম্বন্ধে রাজবিধি রূপে প্রচলিত রাখিয়া- 
ছেন। কন্তা আত্মজ!। হইলেও পিতৃকর্ম্ম ও স্বার্থ অপেক্ষা পতির কর্ম ও 
স্বার্থ গুরুতর বিবেচনা করে, এ জন্য হিন্দু শীস্ত্রকারগণ কন্ঠার যে কোন 
স্বত্ব, স্বার্থ, ভোগ ও উপভোগাদির অধিকার থাকুক, তাহা পতির অর্ধা- 
জিনী রূপে পতির সহিত বা! পতিকুলে প্রদান কর! ব্যতীত, পুত্র বর্তমানে 
পিডৃধমে কন্তাকে কোন স্বত্ব বা! অধিকার প্রদান করেন নাই। 
 ক্বন্তা জন্মমা্জই হিন্দু, পিতা! বুঝিডূত পারিলেন যে, উহ আঁমার নহে 
ক্ষেবল জামাতা বাবাহ লালন প্রলন করিয়া বড় করিতে 
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টির না রা 
হইবে । , জামাতা যখন আসিয়া তাহার অর্ধাঙ্গিনীর পাণিগ্রাহণ করিয়া 
লইয়া ফাইবেন, তখন কোন কথায় বা যুক্তিতে কন্তাকে আমার করিয়া 
রাখিতে পারিব না । পরিবার দেহের অঙ্গচ্ছেদ কি কঠিন্টব্যাপার, তাহা 
পরিবার ভুক্ত ব্ক্কিমাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু সতীর ধর্দের দিকে 
দৃক্পাত করিলে যাহা নিশ্চয়, তাহার ব্যভিচার বুঝিয়৷ কর্তৃব্যে ইতন্ততঃ ব! 
পরাম্মুখ থাক! নিতান্তই হীনবুদ্ধির কর্শা, ইহা বুঝিতে পারি হিন্ুপিতা 
মহাজন কৃত মহাসিদ্ধাস্ত, হিন্দুর জাতিত্ব বা বিশেষস্বের নিকটে অবনত 
মন্তক হইয়! কন্তার সতীধর্্ে কোন প্রকার ব্যভিচার আশঙ্কা উপস্থিত 
হইবার পূর্বেই শুভ বিবাহ সঙ্বন্ধ নির্ঁয় করতঃ বিবাহোৎসবে বরকে বথাবিধি 
অর্চনা পূর্বক তৎসহ কন্াকে যুগল সাজাইয়া সমবেত শ্রোত্রিয়, সভাসদ 
এবং আত্মীয় প্রত্থৃতির সমক্ষে তৃত্যমহং সম্প্রদদে বলিয়। সম্প্রদান কবেন। 
বিবাহের আহ্ৃষঙ্ষিক আচার অনুষ্ঠানাদি সেই যুগল মিলন আরও দৃঢ়ীভূত 
করে। পরে পতি সহ পতিভবন যাত্রাকালে স্সেহমরী কন্তা৷ আত্ম লালন 
পালনের বিনিময়ে যুগলের পশ্চান্তাগে দণ্ডায়মান পিতার অঞ্চলে এক মুদ্টি 
মুষিক মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতঃ বিদ্কায় হইয়া হিন্দু বিবাহ এবং আচারের 
শেষ অভিনয় সমাধা করে। প্রকৃত হিন্দুকে বরপক্ষীয়ের নিকট যিনা 
কপন্দক গ্রহণে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে কন্ঠ! দান করিতে হয়, শান্তর 
আদেশে সেই নিঃস্ার্থ ভাব তাহাকে এভদুর রক্ষা, করিতে হয় যে দৌহিত্র 
জন্মিবার পূর্ব্বে জামাতৃভবন গমন আবশ্তক হইলে অন্য পদার্থের কথ! 
দুরৈ থাকুক, জাতীর অভ্যর্থনার তামাক পর্য্যস্তও আপন পয়সায় লইয়া 
যাইতে হয়। শাস্ত্রের আদেশে কন্ঠ! বা জামাতার তদ্রপ কোন আদর 
উপেক্ষা করিতে তিনি বাধ্য । কন্তার সহায়তার এক পরিবারের স্বার্থ 
অন্ত পরিবার কর্তৃক অপহৃত হইতে না পারে বোধ করি, এই বিবেচনায়, 
শাজকর্তারা উল্লিখিত বিধান কর্তীরা থাকিবেল। বিবাহ দিবস হইন্ে” 
পি পরী ছুই অর্ধা্ হিলিত হয়| সম্পূর্ণ ধক পরিণত হয় । সেই 
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দিবস হইতে তাহারা দম্পতি, যুগল, মিথুন ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । হিন্দু সাজ সেই হইতে উহাদিগকে এক বলিয়া ভাবিলেন, 
উহারা চিরদিন সম্মিলিত এবং পরস্পরের স্বার্থ এক কারয়া৷ সংদারে 
ভোগ ও উপভোগ করিতে থাকিবে । হিন্দু মহিলার একবার বিবাহ হইলে 
কোন কারণে অন্য কাহারও সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে 
মা! তিনিন্ভূত ভবিষ/ৎ ব! বর্তমান কালে এক ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে 
পতিরূপে পরিচয় দিতে পারেন না । হিন্দু মহিলার বিবাহ কালে পতি- 
কুলে ফ্রুবনক্ষত্রবৎ অচল থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়। 
হিন্দুমহিলা বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা পতি বা পতিকুলের সহিত যে ভাবে 
মিলিত হন তাহার অন্যথা হইলেই তাহাকে ব্যভিচার * কহে। 
হিন্দু মহিলা পতিধন উপভোগ করিলে তাহার দণ্ডনীয় কোন অপরাধ 
হয় না। কিন্ত তিনি উহা অগহার অর্থাৎ হরণ করিতে পারেন না । 
হিন্দু লর বিধানাহ্থসারে নৈকট্য দায়াদের প্রার্গন।য় রাজ! ব্যভিচার বা 
অপহার দোষ যুক্তা হিন্দু মহিলার পতি সংক্রান্ত ধনে স্বত্ব, স্বার্থ, 
অধিকার ইত্যাদি দণ্ড করিতে পারেন। শান্ত্রকর্তারা “উল্লিখিত 
অপরাধে হিন্দু মহিলার কর্ণ বা নাসা ছেদন নিষেধ করিয়াছেন । 
অথব! প্রকারান্তরে বলিতে হইলে সিধিলকোর্ট ব্যতীত ক্রিমিন্তাল কোর্ট 
কর্তৃক উক্ত দোষের বিচার হইতে পারে না। হিন্দু মহিলার উত্তরাধি- 
কারিত্ব সৃত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার নিবু্ঢ় স্বত্ব নাই। 1 তিনি 


*. অনেকে ভ্রমবশতঃ হিন্দুমহিলার উপপতি আতশ্রয়"করাই কেবল বাঠিচার বিবেচন! 
করেন। বস্ততঃ তাহ! নহে, তাহারা পতিতে ব। পতিকূলে ফ্রুবন্ের অন্তথা হইলেই 
তাহাকে বাভিচার বল! যায়। পঠিরজীষা। অপবিজ্ঞ করণ ব1 উপপতি গ্রহণ বাতিচারের 
মধো সর্ধধপ্রধান। পরস্ত জসভী এবং বাতিচারিণী পরদ্পরের প্রতিশফ নহে । সতী 
যলিলে বাগ্ছষ্ট! এবং যো নিহুষ্টা স্ত্রীকে বুঝায় । 


- মিথিলা! প্রভৃতি দ্নেশের বাং্হার শান্ত্রে. বত্বাধিকারের প্রকার তেদ করিয়! 
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উহ! বথেচ্ছ দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না। পতি সংক্রান্ত ধনের 
দান বা বিনিয়োগ প্রভৃতি কার্ষে; তাহাকে ভাবি উত্তরাধিকারীর অধীন 
থাকিতে হয়। পতি সংক্রান্ত ধন পতির পাঁরলৌকিক উপ্ধকার বা আত্ম 
ভরণ পোষণে প্রয়োজন অপেক্ষ! অধিক হইলে পতি বর্তমানে যাহার 
সহিত যে ভাব রক্ষা করিয়াছেন বা যাহাকে যে ভাবে ভরণ পোষণ 
করিয়াছেন, হিন্দু মহিলা তাহা রহিত করিতে পারেন না। উত্তরাধি- 
কারিত্ব সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে হিন্দুমহিলার স্বত্ব পুত্রাদির স্বত্বের স্ায় বলবৎ 
নহে। ম্যানেজার বা এক্সিকিউটার প্রভৃতির স্বত্বাধিকারের ন্যায় নিতাস্তই 
সচিত, যেহেতু তিনি উহা যথেচ্ছা দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না 
এবং কর্তৃবোর ক্রুটা দেখিলেই রাজা দণ্ড করিতে পারেন । 

হিন্দু দম্পতি যুগল বা মিথুন হইতে যে বংশ বিস্তৃতি হয় তস্মধো 
কন্তাদদিগকে পরিত্যাগ এবং পুত্রবধূ, প্রভৃতিকে লইয়া হিন্দুপরিবারের সৃষ্টি 
হইয়া থাঁকে। পরিবারকে আত্মা 2 দেহ বিশিষ্ট একটা স্বতন্ত্র সকা! 
বলিষা গণ্য করা যায়, কতকগুলি মন্ুষা একত্র সমবায় ধর্মে আবদ্ধ 
হয়া উর্হীর স্থষ্টি হইয়া থাকে । মন্ুুষ্যের ব্যক্তিগত দেহের পতন সহজে 
সম্ভব, কিন্তু বিশেষ হূর্টৈব বা ছুক্ষিয়া ঘটনা ন! হইলে, পরিবার দেহ 
অনস্তকাল পর্য্য্ত স্থায়ী হইতে পারে | বাক্তিগত দেহে কর্মফল সচরাচর 
প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু পরিবার দেহে অনেকানেক কর্মফল প্রত্যক্ষ 
রূপেই ভোগ করিতে দেখা যায়। কন্তা অনুঢ়া কাল পর্যাস্ত পিতগোত্রকে 
আত্মগোত্র বলেন এবং পিতৃ পরিবার তৃক্ত থাকেন, কিন্ত বিবাহের পর 
হইতে পতির গোত্রকেই আত্মগোত্র বলিয়া থাকেন এবং সেই হইতে তিনি 
পতিপরিবারভূক্ত হন । পরিবারের সকলেই একগোত্র এবং তাহারা পর- 





খাকিলেও বঙ্গীয় শান্ত্রা্দারে স্থাবরাস্থাবর ব! [২০31 270 1১67501991 সম্পত্তিতে 
হিন্দু মহিলার ব্বত্বাধিকাঠের কোন প্রতেন নাই । 


২৮ | হিন্দু বিজ্ঞান হৃত্র 


স্পর জ্ঞাতিশব্ববাচ্য । িনি বংশের আদি তিনিই বীজ পুরুষ এবং বংশ- 
তরুর কা, অনান্য সকলে শার্ী ও প্রণাখা স্বরূপ । পরিবারের স্ত্রী, শিশু 
উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে (পোষ্য কহে। গোব্যবর্গকে ক্লেশ দিয়া 
আত্মন্থখে রত হওয়া হিন্দুর ধর্ম বিরুদ্ধ। পোষ্য পালন সম্বন্ধে ভগবান মন্ধু 
বলিয়াছেন যে “ভরণং পোষ্যককা্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনং ৷ নরকং গীড়নে 
চাস্ত তন্মাৎ যত্্েন ত্বং ভরেৎ॥” পোষ্য পালন পরিবারের, শ্রেষ্ঠ ধর্ম হেতু 
শান্ত্রকর্তীরা পারিবারিক কাম্য ধর্শরক্ষ! সম্বন্ধে বিশেষ কোন কঠোর নিয়ম 
করেন নাই। হিন্দু পরিবারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ভ্রাতুসপ 
ত্যেষ্ঠতাত, খুল্পতাত প্রভৃতি সহ একত্রে এক স্থানে বাস করিতে হয়| ল্ছ 
লোকের একত্রে এক স্থানে বাস করিতে হইলে কাহারও যথেচ্ছাচারিত! 
চলিতে পারে না। পারিবারিক কর্ম এবং স্বার্থরক্ষার অন্থরোধে প্রাচীন 
কালে হিন্দুগণ গুরু-আজ্ঞার অধীন থাকিতেন। এ সময়ে গুরু তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । যথা, ১ম, পরিবারস্থ বৃদ্ধ বা বুদ্ধগণ ) ২য়, মন্ত্- 
দাতা; ত্য, রাজা । প্রথম শ্রেণীর গুরুদিগের আজ্ঞাই পরিবার দেহে 
জীবাস্মা স্বরূপ ছিল,তাহারাই পারিবারিক সমস্ত কর্ণের নিয়ামক্ছিলেন । 
অগ্রে প্রথম শ্রেণীর গুরুগণ পারিবারিক নানাবিধ বিবাদ বা গোলযোগের 
বিচার ও মীমাংসা করিতেন, কোন দায়াদ তাহাদের মীমাংসায় সত্তষ্ 
হইতে না পারিলে অগ্রো মন্ত্রদাতা, তাহাতেও না হইলে অগত্যা রাজা 
শুরুর আশ্রয় লইয়! সমস্ত বিষয় মীমাংসিত হইত । 

পরিবারের সহিত বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে কোম্পানী প্রভৃতি জএ্ট টক 
কোম্পানীর গঠন প্রণালী এবং কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও 
বুতর বিষয়েই সৌসাদৃস্ত জএণ্ট ইক কোম্পানীর অংশিদারগণ 
নানাস্থানবাসী এবং নান! পিতীর্ পূত্র, পক্ষাত্তরে দায়াদগণ প্রায়ই এক 
স্থানবাসী এবং সকলেই এক পিতার সন্তান বা উত্তরাধিকারী । জএপ্ট 
ক কোম্পানীর অংশিদারগণ অংশ বিক্রয় প্রণালীতে মূলধন সংগ্রহ 


বা আত্মতত্‌। ২৯ 


করিয়! কর্ণ এবং কর্ণস্থান নির্ণয় করতঃ কর্ম আরম্ভ করেন, এ দিকে 
দায়াদগণ রাজবিধির গ্রভাবেই পিতৃপুকল্ধর উপার্জিত ধন, কর্ম এবং 
কর্ণস্থান প্রভৃতির আংশিক স্বত্ব স্বতুবান্‌ হইয়া কর্ম করিতে থাকেন। 
কোম্পানীর ধন রক্ষা বা বিনিয়োগ গ্রাভৃতিতে অংশিদার এবং কর্ষচারী- 
. দিগকে আত্ম স্থাধীন রুচিসংযত করিয়া অর্থুশিদার সভায় স্থিরীক্কত নিয়মের 
আম্গত্য করিতে হয়। ' পরিবারের ধন রক্ষা বা বিনিয়োগ প্রভৃতিতেও 
দবায়াদদিগের গুরু-আজ্ঞার অধীনত! ব্যতীত কোনরূপেই মঙ্গল রক্ষ! হইতে 
পারে না। মূলধনের টাকা কোনরূপে বিনষ্ট হইলে জঞণ্ট ষ্টক কোম্পা- 
নীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, কিন্তু অর্ধ পয়সাও সম্বল না থাকিয়া কেশ 
সংখ্যায় খণ থাকিলেও পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে না। 
যেহেতু পরিবারে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকেই মূলধনরূপে গণনা করা হইয়া 
থাকে । বংশধরের সহিত তুলনায় পরিবারের রজত কাঞ্চনাদি অতি তুচ্ছ 
সম্পত্তি বলিয়৷ পরিগণিত । বংশলোপ ব্যতীত পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইতে পারে না। জএষ্ট টক কোম্পানীর অংশিদারদিগের সহিত তুলনায়, 
দারাদবর্গে্র একত্রে পরিবার বন্ধন করিয়া বাস এবং জীবনযাত্র। নির্বাহের. 
রীতি ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ অতিরিক্ত। যথা, কোন দায়াদ হুইস্বি সুন্দরীর , 
প্রেমে গদগদ হইলে বাটার যেখানে সেখানে যথেচ্ছভাবে উহাকে 
আদর করিতে পারে না, বা কোন রমণীর সহিত গোপন ভালবাস! 
থাকিলে বাটতে স্বত্ব ও অধিকার আছে বলিয়াই সেই ব্যতিচারিনীকে 
কুলমহিলাদিগের আবাসস্থল অস্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারে না ইত্যাদি । 
পূর্বেই বল্য়াছি যে ল অব প্রাইম জেনিচারের দোষে পাশ্চাত্য- 
সমাজে [1708570851 115571 নামক একটা অধিকার প্রদত্ত হইয়!. 
থাকে। উল্লিখিত বিজাতীয় শবের ভাঁধার্থ কি জানি না, অনুবাদকগণ 
ব্যক্িগত স্বাধীনতা শব্দে উহার অনুবাদ করিয়াছেন । আমার বে ভাব!- 
জ্ঞান আছে তাহাতে ভাবার্থ যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 


৩০ িদবি্ান-্থত 
কামচারিত। শব্দই উহার উৎক্কষ্ট তাব প্রকাশক শব্দ হইবেক। পাশ্াত্য- 
সমাজের বিশ্বাস এই বে মন্ুষ্যের 17701910881 11057 কামচারিতা বা 
বাক্তিগত স্বাধীনতা * বত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। যে দার্শনিক উল্লি- 
খিত ভ্রান্তি বা কুসংস্কার পাশ্চাত্য দেশবাসীর অস্তরে বদ্ধমূল করিয়া গিয়া- 
ছেন, মন্ুষ্যের সুখ শাস্তি নাশ এবং সংসার “নাস্তি” করিতেই তিনি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিস্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার ছুরাশা এপর্য্যস্তও 
সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই । অন্মন্দেশীয় গুরু ও মহাজনদিগের মতে কাম- 
চারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্ভাঁয় অমঙ্গলকর পদার্থ মন্থুষ্ের পক্ষে আর 
নাই বা হইতে পারে না। মনুষ্যের মঙ্গল জন্য স্থষ্ট রাজা, ধন্দম এবং 
সমাজ প্রভৃতি কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বাধক | ধর্ম বিধি 
লঙ্ঘন করিলে সহজ দৃষ্টিতে ক্ষতি অনুভূত হয় না বটে, কিন্তু তজ্জন্য 
বিশেষ ক্ষতি বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়! থাকেন। রাজা ব! সমাজের 
নিকট ব্যক্তিগত স্বাধীনত৷ সংযত না রাখিয়া উপায় নাই। রাজা ধন্মন 
এবং সমাজ পরিত্যাগ করিতে হইলে মন্তুষ্যের কর্মক্ষেত্র অত্যল্লই অবশিষ্ট 
থাকে, এ অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধিই মনুষ্যের মঙ্গলের কারণ, 
. পাশ্চাত্য সমাজে এবধ্িব কুসংস্কারের প্রাবল্য কেন বুঝিতে পারা যায় না। 
কামতবে জীবের স্বাবীনতা অসীম বটে, কিন্ত লোক হিতার্থে প্রাছুভূ্ত 
শুরু ও মহাজনদিগের বিধি নিষেধের নিকট অবনতমত্তক হইয়া! সেই 
অসীম শ্বাধীনতাকে সসীম কারবার চেষ্টাই হিন্দুর সভ্যতা । যে সমাজে 
কামচারিত। বা! ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রীবল্য নিবন্ধন গুরু ও মহাজন- 
দিগকে পদ দলন করিবার পথ স্ুপ্রপস্ত, হিন্দু সমাজ কখনও তাহাকে 
সভ্য সমাজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না) সভা হইতেই সভ্য শৰের 





"৬ পাঠক অতঃপর 1701%10021 119৩7, কামচারিত! বা ব্যক্িগত স্বাবীনত। 
ভূল্যার্থ যোধকরূপে ব্যবহার করিব। 


বা আক্মততু। ৩১ 


উৎপত্তি হইয়াছে, সভার আঙ্গত্যই সভ্যতা, পারিবারিক গুরু সভার 
আনুগত্যই সেই সভ্যতার প্রথম সোপাঁন। সভার গুরুত্ব নষ্ট বা পদদলন 
করিবার পন্থাই মন্ুষ্যের অসভ্যতা | ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গুরু, মহাজন, 
সভা সমিতি প্রভৃতিকে পদদলন করিবার পথ সুপ্রশত্ত করে, অতএব 
উহা সভাতাঁনাশক ব্যতীত সভ্যতার মূল নহে। 

প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ প্রভৃতিও রাজা, ধর্দর এবং সমাজের দাস কতিপয় 
চিহ্নিত বিষয় ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ে তাহারা স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার 
করিতে পারেন না, অতএব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহাদের সংস্কার, 
কুসংস্কার এবং বস্ততঃ উহ সম্পূর্ণ ভরাত্তি। উল্লিখিত মিথ্যাকে সত্য বলিয়া 
বিশ্বীস এবং ধারণাই ইংরেজ জাতির পৈত্রিক সম্পতি [ চু চ ম্নেচ্ছত্ব। 
মূল সম্বন্ধে বিশেষ পর্যযালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 
পাশ্চাত্য ধনাধিকার বাবস্থার দোষে পাশ্চাত্য সমাজে কনিষ্ঠ ্মান্দিগকে 
গিতৃভবন হইতে বিনা সম্বলে তাড়াইয়া দিয়! বহু বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছার 
ব্যবহারে অধিকার দেওয়া প্রয়োজন হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
পাশ্চাত্য দূষিত ধনাধিকার ব্যবস্থার পরিণাম বুঝিতে ন! পারিয়া, মনুয্যের 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বাধাকেই দোষের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন | 
ইংরেজদিগের ন্যায় আমরাও কতিপয় চিহ্নিত বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার 
করিতে পারি, যে হেতু গুরু ও মহাজনগণ প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের 
স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহারে বাধা জন্মান নাই। যদি উহাকেই ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতী। বলা যায়, তাহা হইলেও জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার প্রভাবে 
ইংরেজ প্রভৃতির সহিত আমাদের আত্মগত তেদ থাকায় তাহাদের এবং 
আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্র এক নহে। ইংরেজ প্রভৃতি যে 
সকল চিহ্নিত বিষয়ে বাক্তিগত স্বাধীনতা ব্যবহার করিয়! থাকেন তাহাকে 
পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনত! নামে অভিহিত কর! যাইতে পারে । 
পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষে উপকারজনক হইলেও 
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আমাদের পক্ষে নহে। উহা আমাদিগের পক্ষে অদ্ভুত “ঘোড়ারোগ” 
'নির্ধিশেষ! কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তাহাদের ছুই একটা 
শিষ্যশাখা বিবেক পরিচালনার দোহাই দিয়া আপত্তি করেন যে ব্যক্তিগত 
স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহারে বাধা জন্মাইলে যে সকল বাহাছুয় জন্মগ্রীহণ করিয়া 
সত্যান্সন্ধান পূর্বক সংসারের ছঃখভার লাঘব করিতেছেন, তাহারা 
কখনই সত্যান্ন্ধান করিতে সক্ষম হইবেন না। এ সম্বন্ধে প্রথমতঃ 
বক্তব্য এই যে যখন কোন 'দেশে কোন মহাজন কতিপয় চিত বিষয় 
বাতীত প্রত্যেক বিষয়ে প্রতোক ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার বাবহারে বাধা 
জম্মাইতে প্র্াস পান নাই বা পান না, তখন আীদৌ উল্লিখিত বিতর্কের 
কোন মূল নাই, তাহার পরে যিনি বাহাদুর তাহার প্রতিভা অবস্থাই 
জগন্ধাসীকে মুগ্ধ করিবে, ষদি কোন বাহাছুর নিজ প্রতিতা-বলে পূর্ববর্তী 
বাহাছুরদিগকে অতিক্রম করিতে না পাঁরিলেন, তবে তাহার বাহাছুরী 
কিসের এবং কোথায় ? অপিচ কদাচিৎ কখনও কোন দেশে একআদটী 
ধাহাছুর জগ্মিতে পারে ।বলিয়৷ সংসারের অসংখা মুড় এবং পাগলদিগকফে 
খুরু ও মহাজনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করা কখনই বুদ্ধিমানের 
কর্দ নহে। 

ইংরেজ রাজস্বে জন্মগ্রহণ করিয়া! 'ছুয়োদর্শন হইতে যাহ! বুঝিতে 
গারিয়াি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে পাশ্চাতা 1704110091 116615, 
ফামচারিতা বা বাক্তিগত স্বাধীনতা! শিক্ষা দেওয়াই ইংরেজ জাতির স্থবি- 
টার বা সভ্যতা প্রচারের মূল মন্ত্র। কামচারিতা সদসৎ যাহাই ভৃউ্ুক ন! 
কেন, 8171031) ৪01010713058607 বা আমাদের বর্তমান রাজধর্পের উহা! 
ফেপ্রকার অস্থি ও মজ্জাগত, তাহাতে প্রক্ৃতিপুঞ্জের অবলম্বন না করিয়া 
পরিভ্রাপ নাই। বর্তমান কালে ভারতে যে পরিবর্তন যুগ উপস্থিত হ- 
স্নানে সকলে কামচারিতার জন্ত লালারিত হইতেছেন, অনেকে উহাকে 
শ্রান্কতিক পরিবর্তন মনে করিতে পারেন, কিস্তু আমার বিশ্বাস যে রাজ- 
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ধর্মৃই পরিবর্তনের মুলীভৃত কারণ । হিন্দুশাস্ত্রে পাশ্চাত্য ব্ক্তিগত স্বাধীন- 
ভার বিরুদ্ধে ষে কোন স্মৃতি আছে ইংরেজের তাহা চক্ষুশূল | আমাদের 
রাজ হিন্দু ল রক্ষা করিয়! 7০4 [37700০ 9101) বা সম্মিলিত হিন্দু 
পরিবার রক্ষা করিতেছেন, কিস্তু রক্ষা দূরে থাকুক 7০17 বা সম্মিলন 
কাহাকে বলে অগুমান্রও বুঝিতে পারিয়াছেন কি-না সন্দেহ। পাশ্চাত্য 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া আর পরিবারের 7০17 বা সম্মিলন নাশ 
কর! একই কথা । গুরু আজ্ঞার অধীনতা| না থাকিলে পরিবারের সম্মিলন 
রক্ষা হয় না, আবার গুরুর আজ্ঞার অধীন থাকিতে হইলে পাশ্চাত্য 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকে না। গতিকে গুরু-আজ্ঞার অধীনতা 
বা পারিবারিক সম্মিলনের মূল নষ্ট করিয়াই পাশ্চাতা ব্যক্তিগত স্থাধীনত৷ 
শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । রাজতরঙ্গিণীর প্রবল প্রবাহে “গুরু-আজ্ঞার 
অধীনত!” সাগরে ভাসিয়া যাওয়।য় হিন্দু সম্তানগণ অন্ুদিন স্লেচ্ছের কাম- 
চারিতা আশ্রর করিতে বাধ্য হইতেছেন। রাজোশ্বর যদি হিন্দুল দগ্ধ 
করিয়া ল অব প্রাইম জেনিচার এ দেশে প্রচলন করিতেন, তাহা হলে 
আমর! নবজীবনের নবীন পন্থা লাভ করিয়া নবীন ভাবে কর্ণক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতে পারিতাম। তাহাতে ততদুর দোষ ছিল না বা দোষ থাকিলেও 
আমার্ীর এবিধ সর্বনাশ উপস্থিত হইত না । হি ল রক্ষা করিয়া হিল 
পরিবার সৃষ্টি করিয়া ইংরেজরাজ ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে পরি- 
বার দেহের সংহারক পাশ্চাত্য 17010091 11967 কখনই আঙা- 
দিগকে শিক্ষা দিতে পারেন না। হিন্দুল প্রচলিত থাকিতে উল্লিখিত 
কোন প্রকার চেষ্টা ইংরেজরাজের বড়ই মূর্খতা । পাশ্চাত্য 11701510081 
11৮৩1 অবলম্বন করাইবার জন্য আমাদিগের উপর ইংরেজ এবং ইংরেজ- 
রাজের কোন জুলুম নাই, ইহা কখনও সগ্রমাণ হইতে পারে না, উল্লিখিত 
সুর্ঘতাই আমাদিগের সর্বনাশের কারণ হইয়াচে | 

বর্তমান সয়ে পাশ্চাত্য [70150881 115৩র দৌরাধ্যোে পরিবার, 
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দেহের জীব *গুরু-আল্তা” মৃতবত, পরিবার দেহের অস্তিম দশা উপস্থিত, 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পতনও অবপ্ঠন্তাবী হইয়া উঠিয়াছে। দৈবানুপ্রহে 
ধনাগমের কিঞ্চিৎ সুবিধা থাকায় আত্মভিমানে ম্ফীত হইয়া আমাদের 
কোন লাত। আপনাকে অপরিসীম বাহাছুর এবং মনে মনে আত্মরক্ষায় 
সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্ত পরিবার দেহের পতন হইলে 
তাহার পতন হইবেই হইবে। বংশ তরুর মুলোচ্ছেদ হইলে শাখ। প্রশাখা 
কখনও রক্ষ হইতে পারে না। ইংরেজ ইহা বুঝিতে পারিবেন কিনা 
বলিতে পারি না) হিন্দুসস্তানের মধ্যে মনুষ্যাক্কৃতি জড়পদার্থ ব্যতীত 
সকলের বোঝ উচিত এবং ভরসা করি অবস্তই বুঝিতে পারিবেন । 
ল অব প্রাইম জেনিচার আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা নহে, 
আমাদের ব্য/ক্তগত ধন বৃদ্ধি কোন কারণে কাহার ভাগ্যে ঘটনা হইলেও 
পরিবারত্বজনক হিন্দু ল বিধির অধীন জন্ত ভবিষ্যতে উহার স্থায়িত্ব হইতে 
পারে না। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগীর প্রতিদবন্দিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ন! 
পারিলে ধনরক্ষা এবং বৃদ্ধি করিয়া কোন রূপেই আত্মরক্ষা করা যাইতে 
পারে না। যদি পরিবারত্ব নষ্ট হইল) তাহা হইলে ল অব প্রাইম জেনি- 
চারের বিধানে স্থ্ট (জ্যন্ঠ বা ক্ষুদ্র মহারাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায়, 
হিন্দু বা মুসলমান প্রত্যেক ব্যকি কিরূপে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে? 

যদি কেহ বলেন যে গুরু-আক্তার প্রীধান্ত বিনষ্ট হইলে বংশতরু 
এবং উহার শাখ! প্রশাখ। বিনষ্ট হয় সত্য বটে কিন্ত রাজা কিছু নাই বা! 
করিলেন তোমাদের কার্ধ্য তোমরাই কর না কেন? ইহার উত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে, রাজ! ব্যতীত আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার 
আমার কম্মিন কালে নাই এবং হইতে পারে না, আমার দোষে 
আমার যে কোন ছুঃখ উপস্থিত হউক না কেন, তজ্জন্ত অন্যকে দোষ 
দিতে পারি.না। কিন্ত রাজকর প্রদান করিয়া অন্টের দোষে আমার 
কোন কষ্ট উপস্থিত হইলে রাজ! যদি প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করেন, 


বা আত্মতত্ব। ৩৪৫ 


তাহা কখনই তাহার সুবিচার বলিয়! স্বীকার করিতে পারি না। যদি 
কেহ বলেন যে গুরু-আন্ঞার অধীনে অবস্থিতি সম্বন্ধে হিন্দু-শান্ত্রে বিশেষ 
€কোন বিধি নাই বা ছিল না, তাহা কখনও স্বীকার করিতে পারি না । 
বিশেষ চেষ্টায় শাস্ত্রের কোন কোন অংশে যদি কেহ অমম্পূর্ণত| প্রাতি- 
পান করিতে সক্ষম হন, তাহ! রাজার ক্রটা ব্যতীত প্রন্ধার ত্রটা বলিয়া 
কখনও স্বীকার করিতে পারি না । আত্মতত্ব পর্যালোচনায় ইংরেজকে 
চির একটাং দিয়! সন্তুষ্ট থাকিতে বাধা ভারতবাসী নিরীহ প্রজার কোন 
দোষ হইতে পারে না । কোথার সভ্যতাভিমানী ইংরেজরাজের অধিকার- 
কালে আমরা উন্নত )০17 011০191৩ শিক্ষা করিয়! উন্নতিপথে ধাবিত 
হইব, তাহ! না হইয়! আমাদের বাহা৷ কিছু ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া 
ক্রমেই অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হইতেছে। দায়াদগণ এবং জএণ্ট ইক 
কোম্পানীর অংশিদারদিগের ধন বিনিয়োগে সমধন্মত। থাকিলেও দায়াদ- 
দিগকে সাধারণ কর্মের নিমিত্ত সময়ে সময়ে পৃথক্‌ আফিস সংস্থাপন 
কারয়! পৃথক্‌ ভাবে কন নির্বাহ করিতে হর, রাজ! এই পার্থক্যের সহায়তা 
করিয়। থাকেন, ইহা তাহার সুবিচার নহে। দায়াদ বা জঞএন্ট ইক 
কোম্পানীর অংপিদীরগণ পৃথক্‌ ভাবে কণ্ন সম্পাদনের অধিকার পাইলে 
পরিকার বা জএন্ট ষ্টক কোম্পানী কখনও রক্ষা হইতে পারে না, হিন্ু 
পরিবারের ন্যায় মহম্মদীয় পরিবারও এই কারণেই মারা যাইতেছে |, 
জএ্ট ক পাশ্চাত্যদিগের সথের সামগ্রী বটে, কিন্তু পরিবার রাজবিধির 
প্রভাবে স্ষ্ট। জএন্ট ষ্টক কোম্পানীর বে 1০176 7717010৩ দেখিতে 
পাওয়া যায়; পরিবারে যদি তাহাও থাকিত, তাহা হইলে ধন রক্ষা 
হ্ইয্া আমাদের উদর রক্ষা হইতে পারিত। রাজা বুদ্ধির দোষে এতদুর 
বল! সব্বেও যদি আপন কর্তব্য বুঝিতে না পারেন বা! বুঝিতে পারিয়াও 
নিশ্চে্ট থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি যে অনশনে 
পদাশ্রিত কোটী কোটা জীব সমূলে বিনষ্ট হইল । 


৩৬ হিন্দু বিষঠান-সুত্র 


ডফেরিণ! ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমান তোমারই প্রজা! বটে, অন- 
শনে লয় পাইতে হইলে তোমাকে ঈশ্বরের নিকট অবশ্ই দায়ী হইতে 
হইবে। ' দায়াদ কখনও স্থাতস্ত্রে অধিকার পাইতে পারে না বা দায়াদ- 
দিগের মধ্যে নিজ পোষ্য ও আত্মরক্ষার জন্য £6:90991 সম্পত্তি এবং কিছু 
101510617 বণ্টন ব্যতীত [২6৪1 50966 বা কর্মভূমি বণ্টন হওয়া 
কখনও সঙ্গত নহে। ইংরেজরাজ সত্য বুঝিতে ন! পারা হের্তুই ভারত 
রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পিতঃ! তোমার পূর্বাদিকারিগণ 
যে দিন রাজ্যের প্রধান বিচারপতিত্ব এবং ব্যবস্থাপকত্ব ইংরেজ জাতিকে 
একচেটিয়া করিয়! দিয়াছেন, সেই সময়েই আমাদের অধঃপতনের স্ত্রপাত 
হইয়াছে। রাজ্যেসবর! পরিবার তবে কাণডাকা গল্ঞানশুন্ত ইংরেজের নিকট 
পরিবারত্থ সম্বন্ধে কখনও সুবিচার ঝ| স্থব্যবস্থার আশ! করা যাইতে পারে 
না। হিন্ু ল, হিন্দু প্রজা এবং হিন্দু পরিবার রক্ষা করিতে হইলে, মাননীয় 
যুক্ত রমেশচন্তর মিত্র বা প্রযুক্ত চস্্রমাধব ঘোষ প্রভৃতিকেই বিচারের 
চূড়ান্ত আসনে ধসাইতে হয়, তাহাদিগের উপরে কোন প্রিভি কৌন্সে- 
লের অস্তিত্ব থাকা উচিত নহে, আর ষদি প্রিভি কৌন্সেল রক্ষা করাই 
আবশ্ক হয, তাহা হইলে উল্লিখিত জজ গ্রভৃতিকে লইয়াই সেই উচ্চ 
বিচারাসনে বসাইতে হয়। হিন্দু দায়তত্বের বিচারে হিন্দু ব্যতীত অন্ত 
কোন জাতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে। মহীপাল! এখনও 
তোমার অন্ধতা দুর হইলে আমরা. রক্ষ| পাইতাম নতুব! নিরুপায় অবস্থাস্গ 
মরিতে হইল । পিতা হে!. যেরূপে আমাদের ৃত্ার পুর্বরূপ বিকার 
দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা! আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে বলিতেছি। 
- প্রথমতঃ পরিবারের মর্দ্বোধে অক্ষম ইংরেজ রাজপুরুষগণ 11012116 
8৫ 1:528110 ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ব হইয়া বহুসংখ্যক আব- 
শুকীয় ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতঃ হিন্দুলর কর্ণ ও নাসা ছেদন করিলেন । 
গতিকেই হিন্ছু লর বিক্কৃতি এবং আমাদের.বিকারের সুত্রপাত হইল ।.. 





বাঁ আত্মতত্ব। ৩৭ 


দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ল সংস্কৃতে লিখিত থাকায় বিচারপতিদিগের বোধগম্য 
নিমিত্ত রাজা যে অনুবাদ করাইয়া গ্রাহথ বলিয়া স্বীকার করিলেন । অন্তু 
বাদকের দোষে স্থানে স্থানে ভ্রম হইয়া পাঁপ আরও এক মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া 
উঠিল। দৃষ্টান্ত ব্যতীত আপত্তি হইতে পারে, অতএব নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত 
দেওয়৷ আবশ্ক জ্ঞান করিলাম । যথা, ৬ শ্তামাচরণ সরকার কৃত সংগ্রহ 
ব্যবস্থাদর্পন । ২৩ সংখ্যক ব্যবস্থা । সংস্কৃত “তথ! দান ধর্ে )_স্ত্রীণাং 
স্বপতি দায়স্ত উপভোগ ফলম্বতঃ ৷ নাপহারং স্তরিয়ঃ কুরধ্যাৎ পতিদায়াৎ 
কথঞ্চন॥” বঙ্গানুবাদ । যথা “তথা মহাভারতের দান ধর্মে কথিত হই- 
যাছে ;-স্ত্রীরা' পতি সংক্রান্ত ধনের উপভোগরূপ ফল ভোগিনী, তাহারা 
কোন প্রকারে পতির দ্ায় অপহার করিবে না ।” ইংরেজী অনুবাদ, যথা, 
পপ)09 11 75 81517271017216 10 005 01750066 61700150 10278 
[01720791615 5810. ঢ01 %010217 696 17011098০06 01611 





11050210095 070610 15 10100700150 8701911081015 00 995. 1. 
106 00761700817 2000970 778150 18366 06 [18617 1)03- 
৮৪003 71015165৮, অত্রস্থলে “অপহার” শব্দের অন্বাদে ইংরেজী 
পডু/365” শব্ধ ব্যবন্থত হইয়াছে । অপহার শব স্ব ধাতু হইতে নিপর, 
অর্থ হরণ বা চুরি। ইংরেজীভাষায় যাহার জ্ঞান অতি সামান্ধ, তিনিও হ 
হরণ বা চুরির -ইংরেজী 11১6 বলিবেন | 7766 শব বাতীত ড/9530 
শব কখনও অপহারের অনুবাদে ব্যবহৃত হইতে পারে না। [196চি শব্দের 
ব্যবহারে ব্রিচারকের অন্তরে যে ভাবের উদ্রেক হইতে পারে ড/৪96 
শবে কখনই তাহা হইতে পারে নাঁ। গৃহলক্ীর চুরি ব! অপহার হিন্দুল 
এবং হিন্দু পরিবার সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা, স্থান বুঝিয়৷ অস্থবাদকের 

ভ্রম, ভারতের ভাঙ্গা কপালের দোষ বলিতে হইবে । হিস আইন নন্মত 
হি পা হে গোছের হি 
অনেকাংশে অন্তরালে পড়িয়াছে। 


৩৮ হিন্দু বিজ্ঞান-হৃত্র 


তৃতীর়তঃ রাজকীয় বাবস্থাপক সভ! আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার 
ব্যবস্থা স্পর্শ করেন না বটে, কিন্তু আন্ষঙ্গিক বিধি ব্যবস্থাতে স্পর্শ না 
করিয়াও পারেন না। যে হেতু ধনাধিকার ব্যবস্থা কেবল একা নহে। 
ব্যবস্থাপক সভা যে সমস্ত আহ্ুযঙ্গিক বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে 
উক্ত সভাকে দোষ মুক্ত বল! যাইতে পাঁরে না। 

চতুর্ণতঃ ইংরেজ বিচারপতিদিগের ব্যাখ্যা অর্থাৎ কেসলর অত্যাচারে 
হিন্দু ল বিকৃতি এবং ছূর্দশার চরমসীম! প্রাপ্ত হইল। আমার বিশ্বাস 
যে ইং ১৮২৬ অবের ২৪এ জুন তারিখে কাশীনাথ বসাক %5 হরস্থন্দরী 
দাসী প্রভৃতির মোকর্দমায় পরিবারের মর্মবোধে অক্ষম বিচারপতি লর্ড- 
জিফোর্ড প্রথমে হিন্দু লর উপর দারুণ আঘাত করিয়! প্রকারান্তরে গৃহ- 
লক্ষীকে অপহার দৌষে দুষিত! বা চুরি বিদ্যায় গ্লারদর্শী হইবার পথ 
সুপ্রশত্ত ্রেন। কোন দেশের কোন রাজধর্মে চুরি ক্ষমার যোগ্য 
অপরাধ বলিয়া পরিগণিত নহে, কিন্তু হায় সেই হইতে বুটাশ সিংহ 
প্রকারান্তরে আইনানুমোদিত চোরের পৃষ্ঠবল হইলেন | চোর বা দস্থ্য 
রাজাকে বিশেষ ভয় করে জন্যই ছুষ্ষিয়া হইতে নিবৃত্ত থাকে । কিন্তু 
হায়! দগ্ুধারী যে আইনামুমোদিত চোর বা চৌর্ধ্য ক্রিয়ার দণ্ড বিধাতার 
পরিবর্তে পৃষ্ঠবল, তাহা দস্থ্যতা অপেক্ষাও ভয়ানক, সে যেকি ক, 
যন্ত্রণা বা লাঞ্ছনা এবং কতদুর অসহ্া অত্যাচার, তাহ। কেবল ভুক্তভোগী 
এবং অস্তর্ধামী ভগবান্‌ ব্যতীত অনা কেহ বুঝিতে পারে না । উল্লিখিত 
আঘাতে অঙ্গ বিশেষের ক্ষতি এবং বিকৃতি ব্যতীত হিন্দু লর 
মূল নষ্ট হয় নাই। তাহার পরে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আদালত 
ক্রমে হিন্দু লর নানা অঙ্গ ক্ষত এবং বিকৃত' করিতে আরস্ত করিলেন। 
অবশেষে ইং ১৮৭৩ অন্ধের ৯ই এপ্রেল তারিখে মণিরাম কলিতা৷ %ও কেরী 
কলিতানীর মৌকদদমায় ফুল বেধে অনরেবল কাউচ, জ্যাকসন প্রভৃতি 
সনেচ্ছ বিচারপতিদিগের ব্যাখ্যা ক্রমে ইং ১৮৭৩ অর্ধের ২র! জুন তারিখের 
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বিচারে বিচারপতিগণ কুলকলঙ্কিনীদিগকে সতীর সহিত সমান আসন 
প্রদান করিয়া সতীর সম্মান নাশ এবং হিন্দু মহিলার পতিকুলে ফ্রবত্ 
নষ্টের সুপস্থা করিয়! দিয়া হিন্দু লর মূল ভিত্তি নষ্ট করিলেন। বিচারপতি- 
দিগের সেই বিষম আঘাতে-হিন্দু লর মন্তক দে হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! 
ধরাবুষ্ঠিত হইল । সেই দিন হিন্দু মাত্রেই বুঝিতে পারিল যে, হিন্দু লবা 
পরিবার তবে শ্্লেচ্ছ বিচারপতিদিগের মন্তক এককালেই ঘূর্ণিত হয় 
না। রাজা, পরিবারের বিচার ভার ন্ুযোগা অধিকারী ভ্রমে অযোগ্য 
ইংরেজের হস্তে অর্পণ করায় যে কুফল ফলিত হওয়া আবশ্তক, 
তাহা সম্পূর্ণ রূপেই ফলিল। সেই ছুর্দিনে হিন্দু ল এবং হিন্দুর 
জাতিধর্ষের মূল বিনষ্ট হইল। লোকে এখন যাহাকে হিন্দু ল বলিরা 
থাকে, তাহা বাস্তকিক হিন্দু ল নহে, উহা শ্ব্রেচ্ছ বিচারপতিগণ কর্তৃক 
হত প্রাচীন হিন্দু লর মৃত দেহ মাত্র। *সভীবত্ব বা চৈতন্য কীট হইয়া 
মৃতদেহের দুর্গন্ধ তিলার্দ কাল স্থির থাকা কঠিন হইয়াছে ৷ রাজ! যদি 
এখন উহা! শ্মশানে প্রেরণ করিয়া! দাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা 
হইলে জীবিত হিন্দু সম্তানগণ রক্ষা পাইতে পারিত। 

পরিবার বন্ধন প্রণালীতে গৃহলক্ষ্মীর অপহার বা ব্যভিচার দণ্ডনীয় ও 
দুষণীয় কেন? তাহা ভূক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন এবং ব্যবস্থাপকগণ 
বুঝিতেন বলিয়াই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে দিকে শ্লেচ্ছবিচার- 
পতিদিগের মস্তক যে এককালেই ঘুর্ণিত হয় না, তাহা ফেবল বিধাতার 
বিড়ম্বনা । কোন হিন্দু মহিলা যে হিন্দু আইন সম্মত দণুবিধির অপরাধে 
অপরাধী হয় না তাহা নহে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আদালতকে কখনও 
দ্গ্ডবিধান করিতে দেখ? যা না, বরং খরচা, হয়রানী প্রতৃতিতে দণ্ডপ্রার্থা- 
কেই দণ্ড দিতে দেখা যায়। আদালতের কার্যকলাপ দৃষ্টি করিলে, 
হিন্ু আইনে হিন্দু মহিলার সম্বন্ধে যে দণ্ডবিধি আছে, তাহ! যেন 
পরকালের ব্যতীত ইহকালের জন্য নহে, এনপ অনুমান হওয়া অস্ত; 
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নহে। কিন্ত হায়! যদি দণওবিধিগুলি পরকালের 'জন্য হইত, তাহা 
হুইলে সম্ভবতঃ মহ্র্ধিগণ উর্হা রাজবিধিভূক্ত করিতেন না । সে যাহ! হউক 
মূল হিন্দু ল এলং উহার কেন্‌ল অর্থাৎ নজীরগুলি অভিনিবেশ পূর্বক 
পাঠ করিলে, স্থানে স্থানে পাঠকের অনুমান হওয়৷ অসম্ভব নহে যে, 
ভারতের আদালগ্ত কেবল আইনের ব্যাখ্যাকারক নহেন, ইচ্ছা! হইলে 
ব্যবস্থাপকত্বও করিতে গারেন। আইনের সংস্কার ব্যবস্থাপকের কার্ষ্য, 
আদালতের পক্ষে উহ! ব্যাধি নির্বিশেষ। বিচারপতিগণ সংস্কার ব্যাধিতে 
আক্রান্ত কি ন! জানি ন| ব! কুটিল বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া বিচার করেন 
ইহা বলিতে পারি না) কিন্তু ইহা! নিশ্চয় যে বিচারগুলি তাহাদের শ্রেচ্ছ- 
বুদ্ধির অনুগামী হইয়! বিষময় ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ 
বিচারপ“তদিগের গ্লেচ্ছের কামচারিত। শিক্ষা! দিয়। আমাদিগকে আত্মবৎ 
কিবার্রংল ইচ্ছাই সম অ্ে ূ। 

উল্লিখিত নানাকারণে ধনাধিকার ব্যবস্থা পদদলিত হুইয়৷ ভয়ানক 
ব্যবহার বিশ্ব উপস্থিত হওয়ায় আমাদের জাতীয় ধন বা! অন্নমূল বিনষ্ট 
হইয়াছে । যাহা কাম্য তীহা! অকাম্য, যাহা অকাম্য তাহাই কাম্য, যাহা! 
ধর্ম তাহা অধর্ঘম, যাহা অধর্ম তাহাই ধর্ম, ইত্যাদি বিচারের পদ্ধতি হইয়া 
উঠিয়াছে। আইনের ষে প্রকার বিক্ৃতি হইয়াছে, 'তদন্ুর্ূপ বিকার 
দ্বশাই আমাদিগকে আক্রমণ করিয্লাছে। আমরা কোন ওষধ প্রয়োগের 
চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আমাদিগকে সংসার হইতে অচিরেই 
বিনুগ্ত হইতে হইবে। স্বদেশ-হিতৈষিগণ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির 
দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া দেশের শ্ট্রবৃদ্ধি করিতে অনেক সময়েই পরামর্শ 
দিয়া খাকেন, কিন্ত আমার বিবেচনার জাতীয্প ধনাধিকার ব্যবস্থার সূল 
বংস্কত না হওয়া পর্য্যন্ত তই সফল প্রলাপ মাত্র। বর্তমান সময়ে আমাদের 
ভন্বানক উ্তয়সঙ্কট দশা উপস্থিত ইইয়াছে। যে হেতুহিন্দুল,বা মূল 
রাবিধিগুলির প্রক্কৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া আপন ক্ষর্তব্য. নির্ণয় করিতে 
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হইলে, ফেম্‌ ল বা রাজান্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়, আবার কেন্লব! 
রাজাজ্ঞা শিরোধার্যা করিতে হইলে মূল রাজবিধির প্রক্কৃতি সহ বিরোধ উপ- 
স্থিত হয়। মূল রাজবিধির প্রকৃতি সহ বিরোধ বা রাজাজ্ঞ| লঙ্ঘন বে 
দিকে যাইতে ইচ্ছা ক্র সেই দিকেই নিশ্চয় মৃত্যু । ইহা অপেক্ষা ব্রিটিশ 
সিংহের পক্ষে নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই নাই। যেঙ্গন হত] অপরাধে 
লিপ্ত কোন ব্যক্তি হস্ত খুন করিয়াছে, আমার কোন দোষ নাই, বলিয়! 
অব্যাহতি পাইতে পারে না; তদ্রপ আদালত, অনুবাদক, ব্যবস্থাপক 
প্রভৃতি যাহার দোষেই আমর! বিনষ্ট হই না কেন, বিশ্বনিন্ুকের লেখনী 
রাজাকে নিন্দার দায় হইতে কখনও অব্যাহতি দিতে পারে না । ডফেরিণ ! 
পিতাহে! এ যে রুষ ভন্লুক ভারতের প্রতি সতৃষ্ণলোলুপ দৃষ্টিপাত করি- 
তেছেঃ ঈশ্বর না করুন, যদি তাহার ছুরাশায় বাধা দেওয়ার সময় সন্লিকট 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই ভারতবাসীর সাহাখ্যি গ্রৎণ 
করিতে হইবে । কিন্তু অনশনে ক্ষীণ, শীর্ণ, জীর্ণদেহ ভারতবাসীর সাহাব) 
লইয়া তোমার কি ফল লাভ হইবে ? অপিচ “বুভূক্ষিতঃ কিং ন করোতি 
পাপং” এই মহাজন বাক্য স্মরণ করিয়৷ সময়ে সময়ে বড়ই আপক্কার 
উদয় হয়। ভারতেশ্বর ! বিশ্বনিন্দুক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সময় 
থাকিতে সতর্ক হও । 

ভাই পাঠক, বিশ্বনিন্দুকের নেত্রাঞ্জন প্রয়োগ এবং ভারত বক্ষে রক্ষা 
কবচ বন্ধন শেষ হইল | যাহার ভ্তান চক্ষু আছে, তিনি অবশ্যই দেখতে 
পাইবেন। ভারতে যে অনাচারের শ্রোত প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতেছে, 
আমাদের অন্নমূল সংশোধিত না হইলে উহা কখনই নিবৃত্ত হইবে না। 
পবুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি *পাপং” এই মহাজন বাক্য কখনও মিথ্যা 
নহে। ভাই সকল! যে অন্ধকার জাল বা কঠিন ব্যৃহ ঙেদ ব্যাপারে লিগ 
হইয়াছিলাম, ঈশ্বরামুগ্রহে এবং পিত্ৃপুরুষের . আ।সর্ববাদে তাহ! এতদিন 
পরে সাঙ্গ হইল। 'আমি এতাঁদনে ভারতমাতার প্রকৃত বীরপুত্রের স্তায় 
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স্থানে পৌছিয়! প্রসারিত বক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইয়ছি'। “কলির 
সেনাদল পরাভূত হইয়া! ভারতের আননধাম যাত্রায় আর অধিক বিলম্ব 
নাই। গিয়াছে সকল ভয় নাছি কিছু ভাবনা । দিন, মাস, পক্ষ, বার 
নাহি করি গণন1 1৮ ভারতের মলের বোঝ। বিশ্বনিন্দুকের মাথায় হইলেও 
আর কুল গৌরবঞ্নষ্টের আশঙ্কা করি না| বরং জগদস্বার কৃপায় কুল, 
বংশ বা পরিবার ভারতের মলবাহী বিশ্বনিন্দুকের, জন্ম হেতুই ছদিন কি দণ 
দিন পরে আপনাদিগকে 'অবস্ঠই সন্মানিত জ্ঞান করিবে । বিশ্বনিন্দুককে 
অনেকে পাগল আখ্যা দিয়৷ থাকিলেও তত্প্রদন্ত মাদকের আকর্ষণ 
গুণে কতকগুলি ভক্ত জুটিয়াছে। বদি জীবিত থাকিতে ভক্তবৃন্দ পাগল 
বাহাছুরের মর্যযাদা বুঝিতে পারে, তবে তাহ! তাহাদের সৌভাগ্য । মন্ুষ্যের 
এক একটা হীনত্ব, এক একটা পশুত্ব, এক একটা হীনত্ব নাশ, এক একটা 
পশ্তত্ব নাশ । কামচারিতা বা যে প্রকাণ্ড হীন বুদ্ধির আক্রমণে পবিত্র 
হিন্দুস্থান গ্নেচ্ছস্থানে পরিণত প্রায় হইয়াছে, তাহা বিনাশ, অর্থাৎ 
বৈপরীত্য বা পরিবর্তন করিতে পারিলেই প্রকাণ্ড পশুবধ সমাধা হইয়! 
পতিত ভারতভূমির উদ্ধার হয়। একা সাধ্য নাই, আইস ভাই, 
সকলে মিলিয়া সবিশেষ একবার আমানের রাজরাজেশ্বরী মাতা ভিক্টোরিয়া 
এবং রাজপ্রতিনিধি ডফেরিণকে জানাই। ভরসা করি, এখন দৈব- 
ঘটনায় বিশ্বনিন্দুকের মৃত্যু হইলেও ভারত আপন কর্তব্য আপনি বুঝিয়া 
সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে । ভাই সকল! আমি যাহ! দেখিয়াছি, 
শিক্ষা বা শ্রবণ করিয়াছি; যাহ! দেখব, শিক্ষা বা শ্রবণ করিব, তাহ। 
লিপিবন্ধ করিয়! প্রকাশ করিব, গ্রন্থকার জীবিত থাকিতে এই মৃলাব- 
লম্বনে লিখিত আত্মতত্ব গ্রস্থের সমাপ্তি হইতে পারে. না । সুতরাং সুবিধা» 
অবসর এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে আত্মতত্বের আরও সংখ্যা প্রকাঁণ 
হইতে পারে। কিন্তু যে বিস্তৃত বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহামেলা 
উপস্থিত হওয়ায় সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আত্মবংশ ও আস্ম- 
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2255552222২ 
শীবন-ৃতবাস্ত ব্যতীত সেই হিন্দু বিজ্ঞান-সথত্ের সংক্ষিপ্ত মূল প্রস্তাব বা 
সংক্ষিপ্ত হিন্দুবিজ্ঞান-হৃত্র অত্র স্থলেই উপসংহার হইল । আমি অতঃপর 
আত্মবংশ ও আত্মজীবন-বৃত্তাস্ত লিখিতে চেষ্টা করিব। ভারতের 
কর্মপক্ষ ছিন্ন এবং নেংটার দৌরাত্মা যে প্রকারে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা 
ংক্ষেপে বলিয়াছি। ঈশ্বরানুগ্রহে' সত্বরেই সমস্ত ছু!খ নিবৃত্ত হওয়া 

সম্ভব। যদি কোন ভাই বিশ্বনিন্দুকের মর্খ্বেদনা এবং ভারতের অধঃপতন- 
বৃস্তাত্ত এখনও বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা সম্পূর্ণই অদৃষ্টের 
দোষ বলিত হইবে। ভরসা করি অনেকে বুঝিবেন, তাহাদের চেষ্টায় 
পরিণামে সকছ্গেই বুঝিতে সক্ষম হইবে । সত্য কখনও ছাপা থাকিবে , 
না। পশুবধ সমাধা হইলে যে পরিমাণ হর্ষের সঞ্চার হওয়! সম্ভব 
পণুবধের উদ্যোগে তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। উদ্যোগ 
পর্ধে আর অগ্রসর হইব না। উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে হুইস্কিতে 
ডোজের পর কতকগুলি ডোজ দেওয়া আবশ্যক বটে, কিন্ত যদি 
প্রথম ডোজে ভারতে অধুমাৰও মন্ততার হ্থত্রপাত দেখা ন! যায় অথবা 
সুধাপানে মত্ত মাতালগণ আগ্রহাতিশয্য বশতঃ স্বয়ং ডোজ ঢালিতে 
মারস্ত না করেন, তবে তাহ! বিশ্বনিন্দুকের পক্ষে বিশেষ অপমানের কথ। 
বটে, একবার দেখা যাউক 7-- 

যা কর মা কৃপাময়ী কালী কাত্যায়নী। 

ভরসা সঙ্কটে তুমি কেবল জননী ॥ 

ভাই পাঠক আমি আপাততঃ অবসর গ্রহণ করিলাম। 
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং। 
হে হরিহর হুর ছুক্কতিভারং ॥ 


০. 








হিন্ছ বিজ্ঞান-সত্র 


আত্মতত্ব। 








ফাল্গুন, ৫ম সংখ্যা । ) € সন, ১৩০৪ সাল। 





পাঠকবৃন্দ ! হিন্দু বিজ্ঞান-সুত্র প্রণেতা বি, এন্‌, রায় আমি এখনও 
জীবিত আছি। বহুদিন পরে আবার কর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত £ প্রকাণ্ড 
পক্টবধের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্ত আছি। আম! কর্তৃক উহা! সমাধা 
হইয়। সাধক পিতৃপুকুষগণের মুখোজ্জলল হইবে কি না, জগদস্বা জানেন । 
সে যাহা হউক আর এক পদ অগ্রদর হইব। ভাই সকল, অগ্রে আত্ম- 
বংশ ও আত্ম-জীবন-বৃত্তাস্ত লিখি! পরে মূল বিষয়ে প্রবৃত্ত ছইব । 

আমার নাম ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে লিখিতে হইলে বি, এন্‌, রার 
লিখিতে হয় । আমার প্ররুত নামই বি, এন, রায়। প্রাচীন রাজসাহী 
জেলার পুর্বংশে অথবা বর্তমান পাবনা! জেলার অধীন, মহকুম! সেরাজ- 
গঞ্জের অন্তর্গত &্েশন সাহাজাদপুরের অস্তঃপাতী পোতাজির! গ্রামে 
বাঙ্গালা সন ১২৫৯ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার আমার জন্ম হয়। 
পিতার নাম ৬পার্বতীনাথ রায়, মাতার নাম ৮ রসময়ী দান্তা । আমি 
বারেন্জ শ্রেণীর কারস্থ। আমাদের গ্রাম রাজসাহী বিভাগে এক অতি 
প্রাচীন প্রসিদ্ধ পল্লী পাবনা হইতে সাহাজাদপুর হইয়া যে সরকারী 


* এট সংখা! ভারতেমবরী ভিটোরিয়ার হারক জুবিগী উপলক্ষে লিখিত নৃাঝাধিক 
ক বৎসর পরে মুজিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। . 


২ হিন্দু বিজ্ঞান-হুত্র 


রাস্তা সেরাজগঞ্জ গিয়াছে, প্রা তাহার ঠিক মধ্যতাগে অবস্থিত & আমা- 
দের গ্রামের পার্থ ২৫ মাইলের পোষ্ট আছে। পরগণার নাম ইসফসাহী । 
বাঙ্গালা ১২৮০ সালে এই পরগণাতেই জমিদারদিগের বিরুদ্ধে পাবনার 
সুপ্রসিদ্ধপ্রঞজাবিদ্রোহের অভ্য্থান হইয়।ছিল | গ্রামের পূর্ব দিক দিয়া 
বলেশ্বর নামক একটা নদী প্রবাহিত ছিল | উহা! ৭০1৮০ বৎসর হইল, 
ক্রমে ক্রমে প্ীয় মজিয়া গিয়াছে; গ্রামের নুনাধিক ১ এক মাটল দৃক্ষিণ 
পুর্বদিকে রাউতাড়া গ্রামের নিকট বড়ল এবং সোনাই নদীর সংবোগস্থল। 
ভূগোলোক্ত আত্রাই নদীর জল চলনবিলের মধ্য দিয়! বড়ল নদীতে 
পতিত হইতেছে । বড়ল নদীর জল আমাদের গ্রামের ৩৩২ ক্রোশ 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেড়া বন্দরের নিকট হুড়ীসাগর নদীর সহিত 
মিশিয়া পুর্ব্ব দক্ষিণ মুখে যমুনায় পতিত হইতেছে । কাষেকাষেই 
রাউভাড়া গ্রাম পর্য্স্ত নৌকা বারমাস যাতায়াত করিতে পারে। 
আপাম ট্রিমার ট্েশন নগরবাড়ী হইতে একখান ক্ষুদ্র ষ্টিমার আমাদের 
গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উপরোক্ত রাউভাড়া গ্রাম পর্য্যস্ত যাতায়াত 
আরম্ভ করিয়াছিল, সংপ্রতি বন্ধ হইয়াছে । আমাদের গ্রামের পশ্চিম 
দিকে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২॥ বা ৩ ক্রোশ প্রস্থ এক বিস্তৃত মাঠ 
আছে। বর্ষাকালে গ্রামের চতুর্দিকস্থ মাঠ 31৫ মাস কাল জলমগ্ন অব- 
স্থার থাকে, তখন দৃশ্ত এক অঙ্ুত ভাব ধারণ করে। পূর্বে মাঠে 
আবাদ ছিল না, প্রায় ৪০1৫০ বৎসর হইল আমন ধান্ত, পাট এবং অন্তান্য 
রবিশস্যের আবাদ আরস্ত হ্ইয়'ছে। মৃত্তিকা পরিষ্কার স্তত্রবর্ণ, উৎকৃষ্ট 
দোআস, প্রায় সকল প্রকার শম্ত এবং উত্তিদ রোপণের উপযোগী । জলে 
ডূবিয়া যায় জন্য ইচ্ছান্ুূপ ফল ও শসোর আবাদ চলে না। গ্রামের 
কুপোদক বেশ নুম্বাহ। | 

জনশ্রুতি এই যে পূর্ববে সোনাই নদীতীরে বুড়ি পোতাজিয়ায় সক- 
লের খাসছিল। কোন সৈনিক অতাচার বশতঃ অবস্থাবান্‌ লোক 
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সকল ন্বদীর তীর হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে দীঘি ও 
পুকুর ইত্যাদি খনন করিয়া তাহার পাহাড়ে (চালায়) বর্তমান পোতা- 
জিয়া গ্রামে বাস করিতে আরস্ত করেন। কিন্তু ইহাও অনেক দিনের 
কথ। | যে হেতু গ্রামের কাশীরাম রায়ের দীঘি, গ্রোয়াল দীঘি এবং অন্টান্ত 
অনেক পুকুরের তলদেশ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়! যায়। খাজেনুরের দীঘির যে 
স্থানে পুর্বে গভীর জল ছিল, এখন তাহা ধান্ত আবাদের জমি হইয়াছে । 
গ্রামে বড়বিল, দহবিল এবং ৰিল কালাই এই তিনটা বিল আছে। 
অল্প বর্ষার 'সময় সোনাই নদীতে যাইবার জন্য বড়গাঁড়িয়া এবং গজবিল 
নামে দুইটা কাঁটা খাল আছে এবং বলেশ্বর নদীতে যাইবার জন্য মনবির 
জৌল! নামক আর একটা কাটা খাল আছে । উহা দ্বারা পুর্বে বংসরের 
অনেক সময় গ্রামে নৌকা যাতায়ত করত । কাটা খালগুলি অনেকাংশে 
মজিয়া যাওয়ায় এখনও প্রায় জৈষ্ঠ হইতে কার্তিক মাস পর্য্যস্ত 
নৌকা চলাচল হইয়া থাকে | জল ডোবা জমিতে পুকুর কাটিয়া তাহার 
পাহাড়ে বাস জন্য গ্রামের চলাচলের রান্ত। অনেক স্থানে পার্বত্য প্রদেশের 
হ্টায় বন্ধুর। মাদলা, গঙ্গাপ্রসাদ এবং কাকিলামারী এই তিন পাড়। বাদে 
আসল পোতাজিয়ায় নানাধিক এগার, বার শত ঘর লোকের বাস আছে। 
তন্মধ্যে প্রায় ছুই ভাগ হিন্দু আর এক ভাগ মুসলমান । বুড়ি পোতা- 
জিয়ায় এখন কোন বসতি নাই। ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ গ্রামে প্র!য় এক শত 
ঘর হইবেক। হিন্দু জাতির মধ্যে কু বাঁ তিলির সংখ্যাই অধিক । 
মাধবের বংশধর বারেন্দরক! মস্থগণই প্রকৃত পক্ষে বর্তমান পোতাজিয়। 
গ্রামের স্থাপয়িতা। এই বংশে ৮ বালিক্ুঞ্-ও ৮ গোবিন্দরাম রায় 
মহাপয়দ্বয় নবাবের ক্রো্ডী ছিলেন এবং কয়েক পুরুষে ক্রমান্বয়ে ৮1১০ 
জন কাননগো, রায়রাইয়। প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। 
সুতরাং দেশমধ্যে বহুকাল পর্যস্ত ইহাদের - প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুপ্ 
ছিল। এই বংশের. প্রাধান্য হেতুই গ্রামে কায়স্থ জাতির প্রাধাস্ত 
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সংস্থাপিত হষটয়াছিল, এখনও কায়স্থ জাতির প্রাধান্যই বর্তমানস্মাছে 
ইহাদের নবাব সরকারে প্রতিপত্তি থাকা কালেই নৌকাপথে গ্রামের 
নিকট দিয়া গমনকারী কোন উদ্ধত সেনাপতির অগ্ায় অত্যাচার হেতু 
ইহার! বুড়ি পোতািয়া পরিত্যাগ করি এক মাইল উত্তর-পূর্ববদিকে 
বলেশ্বর নদীর পশ্চিমভ!গে বর্তমান পোতাজিয়া গ্রাম সংস্থাপন করতঃ 
তথায় বাস করিয়াছিলেন। ৬ গোবিন্দরাম রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 
নবরদ্ধ নামক একটা মন্দির গ্রামের প্রাচীন কীর্তিরূপে অদ্যাপিও বিরাজ 
করিতেছে । বিগত ভূমিকম্পেও উহা সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই। গ্রামের 
গজবিল এবং বড়গাড়িয়া নামক খাল ছুইটা এই বংশের অর্থেই খনিত 
হইয়াছিল | ইহাদের একজন নবাবকর্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত ভইয়া- 
ছিলেন। তাহাকে নবরত্ব মন্দিরমধো সংস্থাপিত ৬ রাধাবন্লভ বিগ্রহের 
সহিত সপরিবারে কিছুদিনের জন্ত স্থানাস্তরে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। 
নবাবের লোক পরিবারের কাহাকেও ধৃত করিতে না পারিয়৷ বাটার 
পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, নবরদ্ধ মন্দির মধো গোহত্যা, এবং অগ্রিপ্রদান 
পূর্বক সমস্ত বাটা ভন্মে পরিণত করিয়া চলিয়া যার়। মুর্শিদাবাদ মহিমা- 
পুরে ইহাদের স্থায়িতাবে বাসা ছিল। এজন্য মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ইসরা 
কখন কখন আপনাদিগকে মহিমাপুরের রায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 
কিন্ত সমাজে সর্বত্রই পোতাজিয়। নবরত্বপাড়ার রায় নামে প্রসিদ্ধ । 
নবরত্বপাড়ার রায় মহাশয়দিগের চেষ্টার তাহাদের পুরোহিতগণ বৃদ্ধি 
পোভাজিয়ার মধ্যে বিস্তৃত নিষ্কর লাভ করিয়াছিলেন । অন্নকাল গত 
হইল এই প্রসিদ্ধ নিষ্কর ডিহির জমিদারের উদরস্থ হইয়াছে । 

নবাব সরকারে মাধবের বংশধরদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকাকালে 
ইমান সহরের অধিপতি ( বোধ করি, মুসলমান রাজ্য সমূহের মধ্যে কোন 
সামন্ত নরপতি ) সাহাজাদ! মকদম সাহেব শক্রকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া 
বছ সম্পত্তি, আত্মীয় এবং দাসদাসী ইত্যাদির, সহিত দিল্লীর স্াটের 
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, মাশ্রয় গ্রহণ করেন। সৈনিকের কার্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 
- কিন্তু অনৃষ্টবিপাকে ভারতবর্ষে আগমনের পর সর্ধদা ফকিরের ভাবে ও 
বেশে কালাতিপাত করিতেন । মকদম সাহেবের পুত্র ছিল না । তাহার 
ভাগিনেয় খাঁজেনুর সাহেবই পুক্রস্থানীয় ছিলেন । খাজেছুর সাহেব সৈয়দ 
বংশস্ভৃত। তাহার রীতি, নীতি, প্রক্কৃতি সমস্তই আমীর শ্রেণীর লোকের 
স্তায় ছিল। দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণের কিছু কাল পরে তাহারা বঙ্গের 
রাজধানীতে উপনীত হন। তথায় খাঝেন্থুর সাহেবের সহিত মাধবের 
ংশধরগণের একজনের অকুত্রিম সৌহার্দ্য জন্মে । এই মিত্রের অস্থুরোধে 
খাজেনুর সাহেব ছুর্গোৎ্সবের সময় নৌকাপথে পোতা্তিয়ায় উপস্থিত 
হন। সেই সময়ের নৌকাবাইচ (7০2: 180175 ) দর্শনে তিনি এতদূর 
প্রীত ও প্রসন্ন হন যে, গ্রামে একটা বাসাবাটা নিম্দাণের জন্ত মাতুলের 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন । মকদম সাহেবের অগ্ুমতি হওয়ায় 
স্বাজেন্ুর সাহেব পোতাণিয়! গ্রামে স্বনামখাত দী'ঘ খনন করিয়া উহার 
পশ্চিম দিকে ( বর্তমান গুঁড়িপাড়ায়) আপন বাসাবাটা নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন । দীঘির দক্ষিণ পাহাড়ে বাজার এসং অন্ান্ পাহাড়ে লোক লব্বর 
আদির জন্য গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল। অল্নকাল পরেই গোহুত্যা ব্যাপার 
লইয়া গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর বিবাদের আশস্কা উপস্থিত হয়। 
ছুই মিত্র ছুই পক্ষের অধিনায়ক । খাঁজেন্ুর সাহেবের অক্ত্রিম সৌহাদদয 
বশতঃ উভয় পক্ষে কোন বিবাদ সংঘটিত হয় নাই । কিন্তু ইহার অল্লফাল 
পরেই, তাহারা পোতাজিয়ার উত্তর-পূর্ব্বদকে সীমার বাহিরে সাহাজাদ! 
মকদম দাহেবের হস্তের এক মহত বিঘা (১৮ ইঞ্চি হত্তের প্রায় পৌধে 
তুই হাজার বিঘা ) জম নবাবের নিকট নিষ্কর গ্রহণ করতঃ সাহাজাদপুর 
নাম দিয়া একটা,নৃতন পল্লী সংস্থাপন পূর্বক তাহাতে বাটা ইত্যাদি , 
নির্মাণ করিয়া বাস করিতে আরস্ভ করেন। .এই ঘটনার পর মকদম 
সাহেব আর কখনও পোঁতাজিয়ায় পদার্পণ করিয়াছেন ফি ন! জানি না | 
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কিন্ত থাজেনুর সাহেব ছুর্গো্সবের সময় বিবিসাহ্বোদিগকে সঙ্গে করিয়! 
প্রতিবর্ষেই পোতাজিয়ার বাটাতে আমিতেন এবং মিত্রের আদর ও অত্য- 
না গ্রহণ করিতেন । প্রথমে তাহার স্ুপ্রণত্ত দীঘিতে (3০৪£ 790178) 
হইয়। বলেশ্বর নদীতে গিয়। প্রতিম| বিসর্জন হইত। বিবিসাহেবাদিগের 
ধাহারা নৌকায় উঠিতেন না, তাহার! বাটার গবাক্ষ দিয়াই এ আমোদ 
অনেকাংশে দেখিতে পাইতেন ৷ পোতার্জিয়৷ এবং সাহাজাদপুরের বাটাতে 
নৌকাপথে যাতায়াতের যে অস্থুবিধ! ছিল, ইইারা নাল! কাটিয়া উহা 
দুর করেন। সাহাজাদপুরে বাটা নিন্মীণের পর মকদম সাহেব উত্তর- 
মুখে বছদুর পর্য্যস্ত আপন জমিদারী বিস্তার করেন এবং একজন সামস্ত 
নরপতির ম্যায় নিজ আধিপতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কাল সহকারে 
কোচবিহার।ধিপতির সহিত রীতিমত বুদ্ধ উপাস্থত হওয়ায় তিনি অনেক 
সৈম্ত এবং সেনাপতির সহিত মকদম সাহেবের মস্তক কাটিয়! লইয়! 
যান। মকর্দম সাহেব শেষাবস্থায় বিশেষ সাত্বিক ভাবাঁবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। যদ্দি কোন দৌষ থাকে, তবে তাহ! খাজেন্ুুর সাহেবের ব্যতীত 
মকদম সাহেবের নহে । মকদম সাহেবের সবিশেষ অবস্থা অবগত হইয়! 
কোচবিহারাধিপতি পরিণামে বিশেষ পরিতপ্ত হন। তাঁহার অনুমতিতে 
কোচবিহারের মুনলমান সমিতি মহাসমারোহের সহিত মকদম সাহেবের 
মন্তক উক্ত রাজধানীতে কবর দিয়াছিল। মকদম সাহেবের দেহের অপর 

ংশের কবর সাহাজাদপুরেই হইয়াছিল। এই ঘটন! অবলম্বন করিয়! 
প্রতি বৎসর সাহাজাদপুরে বাসস্তী মহাষ্টমীর দিন হইতে আট দিন পর্য্যস্ত. 
একটা মেলা হইয় থাকে । বহুদুর হইতে মুমলমান যাত্রী উপস্থিত হইয়া 
মকদম সাহেবের দরগায় সিন্নি ও নম|জ করিয়া থাকেন। প্রায় ৫০৬০ 
বৎসর গত হইল গোবিন্দকাস্ত রায় মহাশয়ের মৃত্যুরপর নবরত্পাড়ার 
রায়. মহাশয়দিগের আর্থিক অবস্থার আর কাহারও বিশেষ উন্নতি নাই । 
হুর্গোৎদব উপরাক্ষে বঙ্গের বহু স্থানে (9০৪ 180108 ) প্রথা এখনও 
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বর্তমান আছে, কৈন্ত পোতাজিয়ার ন্যার অনেক স্কামেই নাই। ভরসা 
করি বঙ্গের কুত্রাপি নাই। ইহাই আমার জন্মভূমির মহামহোত্সব এবং 
দেখিবার এক আশ্চর্য্য সামগ্রী) পুথেধ ইহ! লইয়া মারামারি, নৌকা- 
ডূবাড়ুবী অনেক 'হইত, কিন্ত এখন প্রায় নিবৃত্ত হইয়ান্ধে 1 গ্রামবাসিগণ 
পূর্বাপেক্ষা অনেক শাস্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন । 
- ন্মুনাধিক এক বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে পোতাজিয়ার সঙ্গতিশালী 
তিনটা পরিবারের সম্পূর্ণ অধঃপতন হইর়াছে। 

প্রথমতঃ চাকলাদার বংশ। বর্তমান কাঠুরিয়াপাড়ায় বাস করিতেন । 
কোচবিহারের মহারাজার চাকল! বোদা, পাটগ্রাম, ঘোড়াঘাট এবং পর্ষ- 
ভাগ এই চ্লরি চাকলার তত্বাবধায়কের পদে নিধুক্ত হইয়া! বিপুল ধনসম্পত্তি 
উপার্ন করিয়াছিলেন । উহাদের বাইচের নৌকা গ্রামে সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ হইয়াছিল । এ নৌকার পম্চাৎ দিকের “চেহারা” দোতালা দালান 
অপেক্ষাও উচ্চতর দেখাইত ৷ এই পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ খানসামা বংশ। ইহারা জাতিতে কায়স্থ ছিল। ইহ 
দিগের পূর্বপুরুষ কোন রাজার খানসামা ছিল। উক্ত রাজপুজবকে হস্তের 
ক্রীড়া-পুত্তল বানাই! বিপুল সম্পন্তি অর্জন করিয়াছিল। অধন্তণ পুরুষে 
কেহ খানসামার কার্ধয করিত না। কিন্ত গ্রামের তদ্র ও ব্রাঙ্গণগণ খান- 
সাম! বংশ নাম পরিত্যাগ করেন নাই । জ্রনশ্রতিতে সম্পত্তির মাত্র এত 
অধিক শুনা যায় যে, গানাদিতে অঞ্জলিপূর্ণ টাকা “ফের” দেওয়া ব্যতীত, 
কখনও ছুই এক টাকার কার্ধা শেষ করিত ন1|. গ্রামের সয়কারপাড়ায় 
৬মথুরানাথ সরকারের পুত্র বা পৌত্রদিগের সহিত বিশেষ মনোমালিক্ঠ 
এবং ভর্িবন্ধন নানা প্রকার বিবাদ নিবন্ধন এবং নাটোরের" দেওয়ান 
(সম্ভবতঃ ভাড়াসের রায় বনমালী রায় বাহাছুরের পূর্বপুরুষ ) মহাশয়ের 
কোপানলে পতিত হইয়া সর্ধস্থাস্ত এবং গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছে । 
দিনাজপুরে খানসামা পরগণ! নামে উহাদিগের একটা, জমিদারী ২ম্পন্ধি 
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ছিল। দেনার দায়ে উহ! রাউতাড়ার জগচ্চজ্র চৌধুরীর পূর্বপুরুষের 
হস্তগত হয়। পরে উহা কে লইয়াছে জানি না? | 
তৃতীয়তঃ আনিরাম সাহার বংশ। ইনি জাতিতে তিলি' ছিলেন। 
জনশ্রুতি এই যে, ব্যবসার জন্ত হ্হার সতের কাহণ (কেহ ফেহ বলেন, 
সতের পণ) নৌকা ছিল।' সাহা মহাশয়ের জননী কত নৌফা আছে 
রেকত্রে, দেখিতে ইচ্ছা! করায় সমস্ত নৌকা একত্র সমাবেশের নানা অনগু- 
বিধা বুঝিয়া আন্দিরাম সাহা জননীর কৌতুহল তৃষ্থির উদ্দেশ, প্রত্যেক 
নৌকার জন্ত এক এক জম মাঝি, এক এক খান দীড় সহ উপন্থিত হইতে 
আদেশ করেন। গণনায় উক্ত সংখ্যক নৌকা! থাঁকা সাবাস্ত হইয়াছিল । 
'আনিরাম সাহা তাহার সময়ে গ্রামের ধনকুষের এবং ব্যবসাক্ী শ্রেণীতে 
সর্ধপ্রধান ছিলেন । তীহার মাতৃশ্রাঙ্ধের সময় জনৈক রবাহুত আরাক্গণ 
।সরপতের চিনি অগ্রাঞ্চি হেতু (ক্রাধপূর্বক শ্রান্ধের বাটী পরিত্যাগ করিয়া! 
চলিয়া যায়! এই সংবাদেক্সাহা মহাশয় অনেক চেষ্টা, ঘঙুনয় এবং 
গুমর্প প্রদানে সত্তষ্ট করিয়া ত্রাঙ্মণকে ফিরাইয়া আনেন । ঘটনার চক্রে এই 
সময়ে তাহার চিনি প্রোঝাই বহ নৌকা! নদীতে উপান্থৃত ছিল। তিনি 
'মাতার স্বর্গার্থে উহার সাহায্যে গ্রামের “দলিছা” নামক একটা পুকুর 
সরপৎ ফরাইয়াছিলেন। আঙিরাম সাহা কেঁদে (স্বন্ধবাহক ) সম্প্রদায়ের 
অত্যাচার হইতে আমাদের দেশের তিলিসমাজকে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
“আমাদের দেশের তিলিসমাজে যিবাহের সগ্তপাক অন্তান্ত বর্ণের সভায় 
আত্মীয় ক্বগণের দ্বারা সম্পাদিত না হইয়! কেঁদো সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পা- 
দিত হইত। ইহারাও জাতিতে তিলি ছিল। কিন্তু স্বদ্ধে বহন করিয়া 
কার সপ্তপাক সমীধ! করিত এজন কেঁদো (্বদ্ধবাহক ) বিশেষ মামে 
সতিহিত ছিল। বিবাহকর্তাকে একন্ব কিছু কিছু দক্ষিণা দিতে হুইত। 
্বদ্ধবাহকের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল । গোধূলি লগ্নের বিবাহ দ্বিগ্হর 
স্বাজিতে, রাজি ছিপ্রহর লগ্বের বিবাহ প্রথম বা শেষ রাত্রিতে ইত্যাদি 
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গ্রুতিনিয়তই ঘটিত। অধিকন্ত দক্ষিণ মীমাংসার জন্য কোন কোন স্থানে 
রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। একটী দীনহীন! বিধবার কন্তার বিবাহ উপ- 
লক্ষে আনাম সাহা কর্তৃক আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ 
হইলেও কেঁদে সম্প্রদায় উহাতে স্বীকার হয় নাই। এই জন্তই সাহা 
মহাপয় উক্ত প্রথ! রহিত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হন। রাউতাড়! ভিন্ন 
গ্রাম হইলেও আমাদের গ্রামের সহিত সামাজিক ভাবে অনেক বিষয়ে 
আবন্ধ। পোতাজিয়া ও রাউতাড়ার তিলিসমাজে তিনটা ধনকুবের সাহার 
তিনটা দল ছিল। পরবর্তী কালে এই তিনটা দল সাহা,মওল ও চৌধু- 
রীর দল নামে বিখ্যাত হয়। প্রথম পোতাজিয়া আন্দিরাম সাহার দল, 
দ্বিতীয় আগ রাউতাড়ার মণ্ডলের দল, তৃতীয় পাছ রাউভাড়ার চৌধুরীর 
দল। তিন দলের অধিনায়ক তিন জন ধনকুবের বিধায় রেহ কাহার 9 
প্রাধান্য স্বীকার করিত না। সর্বদা নানাপ্রকার সামাজিক বিবাদ ও 
গোলযোগ হইত। স্বন্ববাহকদিগের অত্যাচার উশ্মুলনে স্থিরসংকল্প 
আন্দিরাম সাহ। মহাশয় বহু চেষ্টা, অনুনয় এবং ত্যাগন্বীকারের দ্বার, তিন 
দলের সম্মিলন সম্পাদন করতঃ “বিবাঠে স্কন্ধবাঁছিকদিগকে আর ডাকা 
হইবে না” প্রতিজ্ঞ।র আবদ্ধ হইয়া মণ্ডল ও চৌধুরী বংশের পূর্বপুক্ুষ- 
দিগের সহিত স্বপং পুর্ববোক্ত দীনহীনার কন্যার গুভ বিবাহের সপ্ত পাক 
কার্ধা সমাধা করেন। এই হইতে আমাদের দেপে তিলি সমাজে স্কন্ধ- 
বাহক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে । আন্দিরাম সাহার সম্পত্তির 
চিহ্ন এখন বর্তমান নাই | বোধ করি, বংশের অস্তিত্বও নাই। 

রাউভাড়! গ্রাম সম্বন্ধে দুইটা কথা অত্র স্থলে উল্লেখ কর! আবশ্তক 
'বিবেচন! করিলাম । 

প্রথমতঃ আগ রাউতাডার মগডলদিগের পূর্বপুকুষগণ ব্যবসায় দ্বারা 
প্রচুর সম্পত্তি উপার্জন করিয়াচ্চিলেন। ইহাদিগের বাটাতে মৃত্তিকার নিযে 
- "ধ্রকটী ইষ্টকনির্দিত প্রকোন্ঠ ছিল। উহা স্বর্ণ এবং রজত মুদ্রার দ্বারা 
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সর্বদা পুর্ণ থাকিত। বাঙ্গলার নবাব সাহেবের! বা তাহাদের লোকজন 
গোঁড়, মুঙ্গের, রাজমহল এবং মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে নৌকাপথে 
ঢাকা অঞ্চলে যাতায়াতে এই পথেই গমনাগমন করিতেন। সরদহের 
মোহানায় পদ্ম। হইতে বড়ল নদীতে প্রবেশ করিয়! রাউত।ড়ার নিকট দিয়া 
সিমলাবাদের নদী হইয়! ঢাকায় যাইতেন। কোন নবাব একদা পাচ বা 
সাত সহস্্ অন্ুচরের সহিত নৌকাপথে ঢাক; গমনকালে রাউতাড়ার 
নিকট উপস্থিত হইয়। রসদ সংগ্রহের জন্য নিকটবন্তী ধনবান্‌ লৌকদিগকে 
আহ্বান করেন। অন্ত কেহ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে সাহসী হন 
নাই । কেবল মণ্ডল বংণের পুর্বপুরুষই নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলেন যে, আপনি ত্রুটা মার্জনা করিলে আমি যথাসাধ্য রসদ সংগ্রহের 
চেষ্টা করিতে সম্মত আছি। নবাব অভয় প্রদান করিলে তিনি ক্রমা্য়ে 
৫।৭ দিন পর্য্যস্ত অনুচরদিগের সহিত নবাব বাহাছুরকে নানা প্রকার 
চর্ব্য, চোষ্য, লেহা ও পেয় আহহার্ধ্য প্রদানে পরিতৃপ্ত করেন। পরে প্রস্থা- 
নোন্ুখ নবাব, সাহা! মহাশয়ের নিকট খরচের ফর্দ চাহিলে তিনি রাজ্যে 
শ্বরের আতিথ্য সৎকায়ের মূল্য লইতে এককালেই অস্থীক্কৃত হন। ইহাতে 
নবাব বাহাছুর বিশেষ সন্তষ্ট হইয়! জিজ্ঞাসা করেন ষে, তুমি আমার নিকট 
কি পুরস্কার লইতে ইচ্ছ। কর? পরিবারের অন্তান্তের সহিত পরামর্শের 
অবসর প্রার্থন! করিয়া অবসরপ্রাপ্ত সাহা মহাশয় সবিশেষ পরামর্শ পূর্বক 
নবাব বাহাছুরকে বলিলেন যে, আমার ধন সম্পত্তির কিছুই অতাব নাই! 
কোন জমিদারী গ্রহণ করিয়া! খাজানার দায়েও উত্তাক্ত হইতে ইচ্ছা করি 
না। হুজুরের অনুগ্রহ হইয়৷ থাকিলে যাহাতে দেশের লোকে আমাকে 
মওল বলিয়া! মান্ত করে, তাহার 1বহিত আদেশ প্রদান করিলে সম্তষ্ট হই। 
নবাব বাহাছুর তথাস্ত বলিয় সাহা মহাশয়কে মণ্ডল উপাধি প্রদান পূর্বক 
এক সনন্দ প্রদান করিলেন। এই হইতে উল্লিখিত সাহাবংশের মণ্ডল 
উপাধি হটয়াছে। এই বংশের জাতীয় সম্মান বর্তমান থাকিলেও আর্থিক 
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অবস্থা আর উন্নত নাই। পরিণামকালে মৃত্তিকার নিয়স্থিত ধনাগারের অর্থ 
আহরণ জন্য বংশের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু সর্পের উপদ্রব 
কেহ সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। প্রায় -৭০।৭৫ বখসর হুইল 
,নদীভঙ্গে সমস্তই নদীর গর্ভে গিয়াছে! 

দ্বিতীয়তঃ পাছ রাউভাড়ার জগণচন্্র চৌধুরীর পিতামহ রাজকিশোর 
সাহ! মহাশয়ের বহু টাকার কারবার ছিল। দিনাজপুর জেলায় তাহার 
কারবারের প্রধান স্থান ছিল। উক্ত জেলার প্রধান মোকামে ইাটাইদার 
সহিত ন্যুনাধিক তিন চারি শত লোক প্রতিপালিত হঈত। রাআকিশোর 
সাহা মহাশয় প্রায়শঃ বাটাতেই থাকিতেন। বিশ্বস্ত কম্মুচারীর দ্বার! 
ব্যবসা কার্যা নির্বাহ হইত । উল্লিখিত মোকামে বৈদ্য জাতীয় এক ব্যক্তি 
প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। বহুদিন পরে ব্যবসার স্থান দর্শন 
মানসে সাহা মহাশয় একবার দিনাজপুরের মোকামে গমন করেন। 
ইহার ছুই বৎসর পূর্ব হইতে তামাকের বাজার অত্যন্ত নরম হইয়াছিল । 
উহা! অর্ধ মূল্যে বিক্রয় করিতে "ইচ্ছা করিলেও ক্রেতা পাওয়া যাইত না। 
এই সময়ে ডাক ও টেলিগ্রাম ইত্যাদির সুবিধা লা থাকায় কলিকাতা 
প্রভৃতি ব্যবসা-স্থানের সংবাদ খত্গিরী ঝা! পত্রবাহক লোক মারফতে 
যাতায়াত করিত। রাজকিশোর সাহা মহাশয় বাসায় পদার্পণ করিলেন। 
তাহার অভ্যর্থনা আদিও হইয়। গেল। কিছু কাল পরে প্রধান কর্মচারী 
মহাশয় স্নানের জন্য নদীতে গমন করিলেন । পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন 
ষে, কলিকাতার পত্রবাহক আসিতেছে । উহার নিকট নিজ নামের পত্র 
লইয়! দেখিতে পাইলেন যে, কপিকাতায় তামাকের দর অতি উচ্চে 
উঠিয়াছে। তত্রত। কর্মচ/রী সংবাদ প্রচার হইবার পূর্বেই প্রচুর পরিমাণে 
তামাক ক্রয় করিয়! চালান দেওয়ার জন্ বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন । 
প্রধান কর্মচারী মহাশয় পত্রবাহককে ছুই দিবস গোপন থাকিবার জন্য 
বিশেষ প্রলোভনে বাধ্য করিয়া প্রথমতঃ উহাকে গোণনে আবদ্ধ করিলেন। 
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তাহার পরে বন্দরের সমস্ত তামাক রাজকিশোর সাহার পক্ষে বায়ন! 
করিলেন এবং ছুই তিন দিন পর্য্যস্ত আহার নিদ্রা এক গ্রকার পরিত্যাগ 
পূর্বক চতুর্দিকে লোক পাঠাইয়া রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সঞ্চিত 
তামাক নিজ মহাজনের পক্ষে বায়নার স্ুবন্দোবস্ত করিলেন। এই কাল 
মধ্যে তিনি নিজ প্রতিপালকের সহিত একবারও সাক্ষাতের অবসর পান 
নাই। ছুই তিন দিন পরে সমস্ত কার্ধ্য সমাধা পূর্বক বাসায় পছছিয়া 
কলিকাতার পত্রবাহককে যুক্ত করিলেন এবং রাজকিশোর সাহা মহাশয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

সাহা মহাশয় প্রধান কর্মচারীর হঠাৎ অদর্শন জন্য মনে মনে বিশেষ 
বিরক্ত হইয়াচিলেন। সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া! জি্ভাস! করিলেন, 
কোথায় যাওয়া হইয়াছিল? কর্মচারী বলিলেন, ব্যবসার বিশেষ স্বিধা 
পাইয়া অন্থপস্থিত হইয়াছিলাম। সাহা মহাশয় বলিলেন, কি ক্রয় করি- 
লেন? উত্তর হইল, তামাক। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কত 
তামাক ক্রয় করিলেন? উত্তর প্রদত্ত হইল, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় যে 
তাম।ক সঞ্চিত আছে, প্রায় তৎসমস্তেরই বায়না করিয়াছি । রাজকিশোর 
সাহা মহাশয় বহুদিন পরে কর্মস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। সেই সময়ে 
প্রধান কশ্মচারীর হঠাৎ অদর্শন, তাহার পরেও বাজারের পরিত্যক্ত মাল 
তামাক অত্যধিক পরিমাণে বায়ন! হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জলিয়া 
উঠিলেন। পরস্ধ অসংঘত জিহ্বায় নানা কুৎসিত ও পরুষভাষায় ভদ্রসস্তান 
শীধান কর্মচারী মহাশয়কে বিশেষ অপমান করিলেন । প্রধান কম্চারী 
মহাশয় কলিকাতার পত্রের মন্ত্র জ্ঞাপনের অবসর পাইলেন না । তিনি ছল 
ছল চক্ষে মন্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কিছু কাল পরে অন্তান্ত সকলে. 
তাহাকে স্থানাস্তরে লইয়৷ গেল। পরে সবিশেষ অবস্থা অবগত হইয়! রাজ- 
কিশোর সাহা সান্বনার জন্ত পীড থা বলিলেও প্রধান কর্মচারীর ম্লানসুখ 
প্রসন্ন হয় নাই। এই যাত্রায় রাজকিশোর সাহা মহাশয় ৩1: মাস কাল 


বা আত্মতত্ব। ১৩ 


___67:--7 ল শু 
পর্ধ্যস্ত কর্শস্থানে উপস্থিত ছিলেন ; ও কাল মধ্যেই সমন্ত তামাক 
কলিকাতায় চালান ও বিক্রয় হইয়! খরচা বাদে সিঙ্কা ছাপ্লান্ন হাজার টাকা! 
মুনাফা হইয়া সমস্ত টাকা হুতী ক্রমে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হটল। 
তখন প্রধান কর্মচারী মহাশর সমস্ত টাকা লইয়৷ প্রসন্নমূখে রাজকিশোর 
সাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আপনি প্রতিপালক, কারণে বা 
অকারণে আমাদিগকে অপমান করিলে সহা ন! করিয়া উপায় কি আছে। 
অত্র স্থলে আপনার প্রতিপালিত ৩।৪ শত লোক থাকিতে আপনার 
শুজ্রধার কোন ক্রুটা হইবে, ইহা একবারও আমার চিতে উদয় হয় না । 
সেই জন্ অন্থুপস্থিত হইতে মনে কোন গ্গিধা করি নাই । বিধাতার ইচ্ছায় 
অদৃষ্টে যাহা ছিল, হইয়। গিয়াছে । এখন তামাকের মুনাফা! এই ছার্লানর 
হাজার টাকা! গ্রহণ করুন। রাজকিপোর সাহা মহাশয় অকারণে ভঙ্জ- 
সন্তানকে বিশেষ অপমান করিয়াছিলেন, কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে 
না পারিয়া নিতাস্ত অপ্রতিভের ন্যায় কিছু কাল উক্ত কর্পচারীর মুখের 
দিকে তাকাইয়! রহিলেন। পরে কর্মচারীর নামোচ্চারণ পূর্বক বলিলেন 
যে, বাপু হে! তোমাকে অপমান করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি। আমি 
প্রতিপালক, আমার যে কোন ক্রটা হইয়া থাকে, ক্ষমা কর! উচ্চিত। তুমি 
ভদ্রসস্তান, অকারণে তোমার বিশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছি । এই টাকা আমার 
ভাগ্যে াইসে নাই । আমার অনুরোধ তুমিই উহ গ্রহণ কর । ইহার পর 
উভয়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে টাকা গ্রহণ করাইবার জন্য অনেক তর্ক 
বিতর্ক হইল। পরে কর্মচারী মহাশয় 'ছঠাৎ বলিলেন যে, আমি আপনরি 
প্রতিপালিত; কার্ধ্যে সন্তষ্ট হইয়! যদি কিছু পুরস্কার প্রদান করেন লষটতে 
বাধ্য আছি। তত্্যতীত মুনাফার কপর্দকও গ্রহণ করিতে পারিব ন!। তাহ! 
শ্রবণে সাহা মহাশয় বলিলেন যে মং্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণে যদি তোমার 
কোন তআপত্তি না থাকে, তবে, সমস্ত টাকাই আমাকে প্রদান কর। 
টাক৷ প্রদত হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিয়া তদ্দণ্ডে সেই ছাগার হাজার 
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টাকাই; উল্লিখিত প্রধান কর্মচারী মুহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করিলেন। 
কর্মচারী মহাণয় নিরুত্বর হইলেন । রাজকিশোর সাহা মহাশয় জমীদারী 
ক্রয়ের গ্রাতি শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন না, কর্জ্জার ডিক্রীতে যাহা! ক্রয় হইত তাহা 
অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া হাঁফ ছাড়িতেন। এই বংশের এখন বিশেষ কোন 
কারবার নাই । নুনাধিক বাধিক ছয় সহশ্র টাকা মুনাফার জমিদারী 
সম্পত্তি আছে। যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে তেওতার রা! 
শু।মাণক্কর সেন বাহাছুরের পিতামহ মহাশয় উপরোক্ত প্রধান কশ্মচারী 
ছিলেন। তামাকের মূনাফ! উল্লিখিত ছাপ্লান্ন হাজার টাকাই তাহার শুভা- 
দৃষ্টের প্রথমু সোপান । 

্বগ্রীম এবং পার্ববন্তী স্থানের প্রাচীনতনব স্থানীয় কিন্বদস্তী শ্রবণ বাঁহা 
আমার সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও ধারণ! আছে, তাহা প্রকাশ করিলাম। 
বিশেষ প্রমাণ পাইলে অংশ বিশেষ সংশোধন করিতে আপত্তি নাই। 
অতঃপর নিজ বংশ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । বংশতরু স্বতন্ত্রূপে 
দেওয়া গেল । 

তাই পাঠক ! বছকাঁল হইল, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভূগুমুন্দী, 
নরহরি দস এবং মুরহর দেব (মুরারি চাকি ) নামক তিন জন কায়স্থ্‌- 
সম্তান জীবিক! অন্বেষণে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ভাগাক্রমে বিশেষ 
স্থবিধ। হওয়ায় তাহারা নদীয়া, বশোহর ও ফরিদপুর জেলার সন্ধিস্থলে, 
বর্তমান জেলা যশোহরের অন্তর্গত শৈলকুপা গ্রামের নাগ উপ্পাধিধারী 
কারস্থ জাতীয় রাজা জটাধর ৭ কর্কট নাগ প্রাতাদ্ব:যর সাহাব্যে উক্ত 
ভ্রাতাদ্বর এবং এতদ্দেশীয় দেব, দত্ত ও সিংহ উপাধিধারী তিন জন কায়স্থ- 
সম্তানকে একত্রিত করিয়া একটা সমাজ প্রতষ্ঠ। করতঃ সপরিবারে 
বঙ্গদেশে বাস করিতে,.আরম্ত করেন। এই সমাজই বারেন্ত্র কায়স্থ 
সমাজ বলিয়। প্রসন্ধ। ইহীদিগের বংশধরগণ অনেকে প্রাচীন রাজ- 
সাহী বিভাগে বাস করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন রাজসাহী বিভাগে 
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বারেন্জ কায়স্থ সমাজের বে প্রাকার স্মুধিকা ও প্রাধান্ত দেখা যায়, অন্ত 
কোনও কারস্থ সমাঞ্জের তঙ্জপ নহে। উপরোক্ত কয়েকজনের বংশধর- 
গণই সামাজিক কায়স্ত ও আদি মূলের মস্তান বলিয়া পরিচিত। ভৃগুনুনী, 
নরহরি দাস এবং মুরহর দেবের বংশধরগণ সন্ধ ঘর * এবং নাগ, দেব, 
দন্ত ও সিংহ বংশীয়গণ সাধ্য ঘর + নামে সমাজে পরিচিত। জটাধর ও 
কর্কট নাগের বংশধরগণ সাধ্য হইয়াও প্রায় সিদ্ধের তুল্য পদবী বিশিষ্ট । 
মূলে যে ভাবেই সমাজের পত্তন হইয়! থাকুক, কাল সহকারে ভিন্ন শ্রেণীর 
অদামাজিক কায়স্থগণ নান! কারণে মিলিত হইয়! যে সমাজের পুষ্টিসাধন 
করিয়াছে এবং করিতেছে, ইহা অস্বীকার কর! ঘায় না। ঢাকুর বা 
বারেন্্র-কায়স্থ-কুল-পঞ্জিকা আলোচনা করিলে জান! যায় যে, মাধবের 

ংশসম্ভৃত দেবীদাস খা মহাশয় মুর্শিদাবাদ মহিমাপুরে বাস আরম্ভ করেন। 
তিনি সমাজ বন্ধনের বহুকাল পরে ভিন্ন শ্রেণীয় বার ঘর কায়স্থকে বারেক্জ্ 
সমাজভূক্ত করেন। এ সম্বন্ধে টাকুর যথ: ;--“যতেক মহিম! তার নাহি 
লিখা যায়। দেবতুল্য বাক্য হইল কায়স্থ সভায়॥ বার ঘর কায়স্থ 
তেহ সংগ্রহ করিয়া । উত্তমের তুল্য পদ দিল! বাড়াউয়া ॥” অতএব 
ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থদিগকে সমান্ভুক্ত করিবার প্রথা বিরল হঈলেও পুর্ব 
হইতে প্রচলিত থাকা বুঝা যায়। বর্তমান সময়ে দক্ষিণ র।ঢ়ী কায়স্থ 
সমাজের সহিত আমাদিগের মিশ্রণের হুত্রপাত দেখা দিয়াছে, কাল 
সহকারে উহ! বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব। বারেন্্র কায়স্থ সমাজে প্রধানতঃ 
করণেরই গৌরব । ঢাকুরে এ সম্বন্ধে একটা বিধি দেখ। যায় যে “উঠা 
পড়া কায়স্থ্ের কুল। বদি থাকে আদি মূল॥” বারেন্্র কাযস্থ সমাজে 
বিবাহের উচ্চ করণ দ্বার উচ্চ পদবী এবং নিম্ন করণ দ্বারা ক্রমে নিষ্ন 
পদবী প্রাপ্ত হয়। কিন্তু করণ গৌরবে উচ্চ হইবে নবাগত কেহ আদি 
সবলের সস্তানগণের সমকক্ষ হইতে পারে না । বল! বাহুল্য যে ভূগুহব্দী, 

কুলীন। 1 €মীলিক। 
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নরহরি দাস এবং মূরহর দেবের ঝশধরগণ বারেক কায়স্থ সমাজের মূল- 
পত্তন হইতে এ পর্য্স্ত শ্রেষ্ঠ সম্মন পাইয়৷ আসিতেছেন। বারেন্্ 
কারম্থ সমাজে বল্লালী নাই। 
 ভৃগুমুন্দীর সাতটা পুত্র জন্মিয়াছিল। যথা )-__প্রীক$, বাল্দীক, 
কৌতুক, পিব, শঙ্কর, কানু ও মাধব | ইহাদের মধ্যে বান্মীক নিঃসস্তান 
ছিলেন। অবশিষ্ট ছয় জনের বংশধরগণ নিজ নিজ পিতৃপুকুষের নামান্- 
সারে অমুকের ধারা বা শাখা সংজ্ঞায় সমাজে পরিচিত হইয়৷ বংশবিস্তৃতি 
সহ নিজ নিজ ন্ুবিধা অন্কুসারে নানা স্থানে বাস করিতে আরস্ত করেন। 
ভূগুবংপের মধ্যে মাধবের ধারাই করণ গৌরবে সমাজে সর্বাপেক্ষা গ্রাতি- 
পত্তবি লাভ করিয়াছিল। ইহারা পোতাজিয় গ্রামে বাস করিতেন । 
ভৃগুসস্তানের মধো আমরা শিবন্ুন্দীর বংশ বা শিবের ধারা বলিয়া সমাজে 
পরিচিত। শিব সন্তান মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ ইচ্ছলোট নামক গ্রামে 
বাস করিতেন। তিনি আপন অবস্থ! উন্নতির আশায় বাদসাহের চাকুরি 
করিতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন । তথায় যথেষ্ট উপার্জন 
করিয়া বহুকাল পরে বাঙ্গ'লায় প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। ইহা! দ্বারা 
পরিবারের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। যাহা শ্রুত আছি, তাহাতে 
পিতৃপুর্ুষেরা এই সময়ে স্বর্ণ:খালও ব্যবহার করিতেন । মন্থুয্যের অবস্থা 
চিরদিন সমান থাকে না। বংপ-বু'্ধ-হেতু ইত্াদিগের অবস্থা কালক্রমে 
খর্ব হইয়া যায়। আপন আপন ন্বিধা মত সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
বাস করিতে আরস্ত করেন। আমরা যে শাখা-সম্ভৃত তিনি বহুলার 
নামক গ্রামে গিয়া আপন বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । 

ইহার করেক পুরুষ পরে ভবানীশস্কর নামক পরিবারের এক ব্যক্ষি 
নিজ অসাধারণ বিষ্ঠা ও বুদ্ধি প্রভাবে নবাবের রায়যাইয়া পদবী প্রাপ্ত 
স্ছন। তদবধি বংশের উপাধি রায় হইয়া যার। কোন ব্যক্তি সামাজিক 
ভাবে আমাদিগকে প্রশ্ন কারলে আমর! হুন্দীবংশ শিবের ধারা শবে 
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পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু সর্বসাধাব্রণের নিকট বা রাজদরবারেও নিজ 
নামের সহিত রায় উপাধি সংযোগ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। 
তবানীশঙ্কর রায় মহাশয় পোতািয়ার কিয়দংশ এবং নিকটবর্তী কতক- 
গুলি গ্রাম নবাবের নিকট হইতে জমিদারী এবং বাসবা/টী নিষ্কররূণে প্রাপ্ত 
হইয়া বহলার হইতে আগমন পৃর্ধক ৮ রাধামাধব বিগ্রাহ ও একটা মহা- 
দেব প্রতিষ্ঠা করতঃ সপরিবারে পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিতে আরগ্ক 
করেন। ভবানীশঙ্কর রায় স্বীয় ক্ষমতাবলে অন্ঠান্ স্থাবর ও অস্থাবর 
প্রচুর সম্পত্তি উপার্জন করিয়া একজন সন্তাস্ত ভূম্বামী মধ্যে গণ্য হন। 
ইহার পুক্বয় মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজীবলোচন রায় মহাশয় বিশেষ কোনও ' 
সম্পত্তি উপার্জন করেন নাই। কিন্তু কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় গুদি- 
বাড়ি &্রেটের প্রায় ।%* ছয় আন! অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । জয়কৃষঃ 
রায় মহাশয়ও একটা শিব প্রতষ্ঠা ও একটা পুঙ্করিণী খনন করেন )%. 
গুদিবাড়ি ষ্টেটের যে অংশ দখল হইয়াছিল, তাহাতে পরিবারের অবস্থা, 
সন্্রম ইতাদি আরও অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল। উক্ত ষ্টেট সম্পূর্ণ- 
রূপে দখল হওয়ার পুর্বোই জয়ক্কণ রায় মহাশয় গতান্থ হন। ৮ রামনাথ 
রায় প্রভৃতির সম্পত্তি প্রাপ্তির প্রথমেই ৬ রাধামাধব বিগ্রহের মূর্তিটা ভগ্ন 
হওয়ার নবীন কলেবর প্রয়োজন “হইয়া উঠে । সকলেই নান প্রকার 
আশক্কার় ভীত হন। সেষাহা হউক নবীন কলেবর কার্ধ্য মহাসমা- 
রোহের সহিত নির্বাহ হইয়া যায়! ইহার পরেই বসস্ত রোগের আক্র- 
মণে রামনাথ রায় মহাশয়ের একটা কন্তার কুমারী অবস্থায় হুইটা চক্ষু 
বিনষ্ট হইয়া যায়। বিশেষ অর্থ ব্যয় এবং নানা চেষ্টায় পিতৃপুকুষগণ 
উ্লিখ্তি কন্ত! গাড়াদহের নাগবংশে সম্প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে 


* আসাদের কালীবাড়ীর গক্ষিপকাগে এই বৃহৎ পুফরিণীর় চিন এখনও বর্তমান 
আছে। 
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সবিশেষ অন্যত্র বলা বাইবেক। রামনাথ রায় মহাশয় ছুই বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন । কিছুকাল পরে এক বিষম দ্র্কিপাঁক উপস্থিত হইল । 

নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রামজীবন ও রুননদন এই সময়ে 
উাহাদের গুপ্রসিদ্ধ জীবন-নাট্যের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। জনশ্রুতিত্ে 
যাহা অবগত আছি, তাহাতে রামজীবন ও রঘুননান ছুই ভ্রাতা আঙ্ার 
নামক গ্রামে বাস করিতেন | জীণবিকার বিশেষ কোন উপায় না থাকার 
পু'ঠিয়ারাজের ঠাকুরবাড়ী আশ্রয় করিয়া ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদে জীবনধারণ 
করিতেছিলেম |, বিশেষ ফোন দৈব ঘটনায় রাজাবাহাছুর ইস্ঠাদিগকে 
ঠাকচুরবাটা হইতে সরাউয়া! রাজপারিষদ রূপে নিযুক্ত করেন। স্বয়ং রাজা 
বাহাছুর রঘুনন্দনের অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্ট এতদূর প্রত্যক্ষ মনে করিক়াছিলেন 
ধে, অতি দীনভাবে তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন। “বাপু হে, 
যদি কখনও অদৃষ্টবান্‌ হ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ফোন সম্পত্তি হরণ 
করিও না।” বলা বাহুল্য যে, রঘুনন্দন এই প্রতিশ্রুতি ভিক্ষা দিতে 
বাধ্য হইগ্াছিলেন। ইহার পরে তদানীস্তন বাদসাহের বে বাঞঙ্গালার 
দণ্তয়ের কাননগো বরঙ্গীধিকারী 'মহাশয় ( দাহা'পাড়ার রাজাদিগের পুর্ব- 
পুরুষ ) সরকারী কার্ধ্য উপলক্ষে পুঠিয়ায় আগমন করতঃ রাজা বাছা- 
ছরের 'নিকট প্রার্থনা করিয়া রামজীবন ও রঘুননন ছুই ত্রাতাকে মুর্শিদা- 
বাদে লইয়া যান। রঘুনন্দন নিজ কার্যাগুণে বঙ্গাধিকারী মহাশয়কে 
মুদ্ধ করিয়া সর্ধপ্রধান বিশ্বাসী ও শ্রিষ্লপাত্র হইয়াছিলেন। তাহার পরে ' 
নবাব ও ফ্ষাননগো ছুই জনের মধ্যে বিষম মনোধাদ উপস্থিত হওয়ার 
কাননগো বঙ্গাধিকারী মহাশয় দিল্লী বাদসাহের সরকারে নবাবকে বিশেষ- 
ক্নগে অপদস্থ করা মানসে এক বিষম ফড়যন্ত্র উপস্থিত করেন। নবাবের 
প্রতি বাদসাহের উজীরের আরক্ত চক্ষু প্রশাস্তভাব ধারণ করিবার কোনই 
কারণ ছিল মা ।. মখাব বু চেষ্টায় রখুমদ্দনফে ঘশে আদিরা তাহারই 
সাহায্যে এবং কৌশলে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। রঘুনচ্দন 
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এজন্য বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ কোপানলে পতিত হন, কিন্তু নবা- 
বের অনুগ্রহে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ইছার পরেই 
রামজীবন মহারাজা রামজীবম হইয়! বছ দলবলে পুঠিয়ায় আগমন 
পূর্বক পু'ঠিয়াধিপতিকে বলিলেন যে, পিতঃ! আপনার আশীর্বাদ সফল 
হইয়াছে । আমাদিগের শুভাদৃষ্ট দেখা দিয়াছে। কিন্তু আপনার ক্রোড়ে 
অবস্থান বাতীত অন্ঠত্র যাইতে ইচ্ছা হয় না। যদি অনুগ্রহ পূর্ব 
আমাদের ছুই ভ্রাতাকে আপনার অধিকারে বাসের জন্য কিছু স্থান প্রদান 
করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই । রাজাবাহাছুর পিতার সুপুজ হইয়া 
প্রার্থনা মণ্তুর করতঃ নিজ জমিদারী পরগণা লস্করপুরের মধ্য হইতে মা- 
রাজা রামজীবন রায়ের হস্তের এক সহজ বিঘা ভূমি াহাদের বাসের জন্ত 
নিষ্কর প্রদান করেন। এই ভূমির উপরে নাটোর সহর ও রাজবাটা 
সংস্থাপিত। নাটোররাজ উহা ব্যতীত পু'ঠিয়ার মন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ 
করেন নাই । ইহার পরেই মহারাজা রামজীবন সফলের ভূ'ম লম্পাত্ি 
বলপূর্ধক বেদখল করিয়া লইতে আরম্ত করিলেন । বলা বান্ুলা যে, 
এ সম্বন্ধে নবাবের নিকট আবেদন করিলে ফোন ফল হত না । 
ধাহার! প্রতিষবন্বতায় প্ররৃন্ত হইয়ছিলেন, তাহারা সবংশে নিহত ব! 
নাটোরের কারাগারে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। 
পুঠিয়ারাজ নিজ দূরদর্শিতা-গুগে ; ছুবলহাটার জ'মদার বিশেষ কৌশলে ; 
বেলকুচির মুসলমান জমিদার নবাবের ক্কপাকটাক্ষে এবং অন্যান্ঠ স্থানের 
দুই একটা জমিদার বিশেষ বিশেষ কারণে আত্মরক্ষায় সমর্ণ হইয়াছিলেন। 
মহারাজ! রামজীবন বহুলোকের সম্পত্তি গ্রাস করিক্নাছিলেন ৷ বর্তমান 
রাজলাহী, পাবন! এবং বগুড়ার প্রায় সমস্ত এেঁলা ) ময়মনসিংহ, ফরিজ- 
&পুর এবং যপোহর জেলার স্বৃহৎ অংশ আর নদীর, মুর্শিদাবাদ এবং 
অন্তান্ত কষেফ জেলার সামান্য অংশ পর্য্যস্ত নাটোররাজের জমিদারী 
বিস্তৃত হুইয়াছিল। নাটোররাজের ভাগ্যে সৈল্ঠ, সামন্ত, হত্তাঙ্থ, সৌধ, 
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পরিখা, কয়েদি, কারাগার, বিচারালয়, দান-ধর্, দেঁব-সেবা, অতিথি- 
সেবা, প্রস্থৃতি রাজে।চিত সমস্তই একত্রে এক জীবনে সমাবেশ হইয়াছিল। 
ইহাকে আমাদের দেশে লোকে এপধ্যস্ত ও প্রুনন্দনী বা+ড়” কহিয়া 
থাকে। ঠাকুরবাড়ীর প্রদাদ হইতে আরম্ভ করিয়৷ এককালেই মহামহিম 
রাজাধিরাজ চক্রবন্তা। ৬রামনাথ রায় প্রনৃতি শরীকগণ প্রমোক্ত 
প্রততত্বন্ৰিতাকারীদিগের ছুরবস্থ। দর্শনে সতর্ক হইয়। মহারাজ! রামজীবনের 
পরানত হন, এবং পোষ্য ও পারবার প্রততপালনের জন্য অনুগ্রহ 
ভিক্ষ। করিয়াছিলেন । মহারাজ| রামজীবন সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়া 
পোষ্য আদি প্রতিপালনের জন্য অনুগ্রহ পূর্বক কেবল মামুদপুর, 
পোতাজিয়া, বৃপাড়কোল।, চন্দনর্গাতি এবং বাজারবাড়ির! এই পাচটা 
মৌজা ও কিসামৎ তালুকরূপে ছাড়িয়। দিয়াছিলেন। এই তালুক ডিহি 
সাহাজাদপুরের অভিভূক্ত হইয়াছিল। বৃপ্পাড়কোল! ও চন্দনগাতি 
মৌজাত্বর থাক ও সর্ভে হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ এবং বেদখল 
হইয়াছে । বাজারবাড়িয়। নাম আছে। কিন্ত উক্ত মৌজার প্রন্কত 
সন্ধান পাওয়া! যায় না, কেবল মামুদপুর ও (পোতাজিয়! বা মুসলমান 
বাদসাহী আমলের পৈত্রিক স্থাবর সম্পত্তি এখনও বর্তমান এবং আমাদের 
ভোগ দখলে আছে । 

পিতৃপুক্ষদিগের এইট তানুকের আয়ে স্বচ্ছন্দে চলিত না, রামনাথ 
রায় মহাশয় কাহারও চাকুরী করেন নাই, তাহার সুদীর্ঘ জীবন অতি- 
কষ্টে আতবা হত কারয়! গিয়াছেন ! ইহার পুত্র হর্গারাম রায় মহাশর 
প্রভৃতিকে চাকুরী অবলঙ্থনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল 
ইঞ্াদিগের সময়ে নাটোর রাজ। রামকৃঞ্চের গৃহস্থাশ্রমে বীতান্গুর্লাগ 
এবং প্হুরধ্যাম্ত আইন” প্রচলিত হওয়ায় দিনের পর দিন, নাটোব্রের 
জমিদারী নিলাম হইতে আরম্ত হইল। উহা দৃষ্টে পিতৃপুকুদিগের 
মধ্যে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন যে, আমাদের তালুক ডিহি 
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সাহাজাদপুর হইতেস্ীরিজ করা কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বির এই যে, 
1%০ ছয় আন। অংশের শরীকগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই বা খরচ 
পত্রের অংশ দেন নাই। ॥%*-দশ আন! অংশের শরীকগণ চেষ্টা করিয়! 
তাহাদের অংশ খারিজ করিয়াছিলেন,খারিজ ন! হওয়ায় প্রেক্ত তালুকের 
।গ* ছয় আনা অংশ ডিহি সাহাজাদপুরের সহিত নিলাম হইয়া! গিকাছে। 
পূর্বে এই তালুকে নিজ জোত আদি বাদে অতি সামান্য মুনাফা ছিল। 
ডিহি সাহাজাদপুরের সামিলে যে অংশ নিলাম হইয়। গিয়াছে, তাহা ঝদে 
দশ আনার ছাহামে বর্তমান সময়ে সকল শরীকের ন্যুনাধিক এক সহস্র 
টাক| মুনাফ। আছে। ভোগ ও দখলের স্ুবিধ। জন্য তালুকের কিয়দংশ 
আপোন ও জাবেদ। ছাহামে পরীক'দগের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু তালুকটা এখনও বর্তমান এবং আমাদের দখলে 'আছে। 

হুর্গারাম রায় মহাশয়ের চারিটী পুত্র ও পাঁচটা কন্তা ছিল। তন্মধ্যে 
জ্োষ্ঠপুত্র রামেজ্্রনারায়ণ রাঁয় মহাশয় ৈবেই পরলোকগত হন। 
গোবিন্দচস্ত, শত্তুনাথ এবং কা'লীনাথ এই তিনটা পুত্র তাহার মৃত্যুকালে 
বর্তমান ছিলেন । রামন্ন্দরা, ক্ৃষ্চমুন্দরী, নবছুর্গা, সুরেশ্বরী এবং 
স্ব্ণময়ী এই পঞ্চ কন্তরর মধ্যে জ্যেষ্ঠার গর্ভে জগন্সেহন রায় এবং 
দ্বিতীয়ার গর্ভে নন্দকিশোর ও কালীচরণ রায় দৌহিত্র জন্ময়াছিল। 
অবশিষ্ট কন্ত! তিনটা অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগত হন। কালীনাথ 
রায় মহাণয় আর্মীর পিতামহ, তিনি ভ্রাত। ও ভগ্মীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ 
ছিলেন। শৈশবে পিভৃূপরলোক হওয়ায় পিতামহ মহাশয়কে বাল্য 
জীবনে বিপেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ন্[নাধিক ১১/৯২ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে পিতামহ মহাশয় পোতাজিয়! গ্রামের ৬।৭ ক্রোশ পশ্চিম 
দিকস্থ উধুনিয়া ও বাবুলীদহ গ্রামে গিয়া উর্দু, পারস্ত এবং বাঙ্গালা 
ভাবা শিক্ষ/ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ৬৭ বহসর কাল রীতিমত 
অধ্যয়ন করিয়! উল্লিখিত ভাষা গুলিতে এক প্রকার বু[ৎপন্প হন। 
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এখানে একটা কথ! বলা আবগ্তক। রামনি রায় মহাশয়ের 
একটা কন্ঠার অর্গাৎ আমার পিতামহ্ের একটা পিতৃ্বসার অতি শৈশবে 
বসন্ত রোগের আক্রমণে অনুঢ়। অবস্থায় হুইটা চক্ষুই বিনষ্ট হইয়া যায়। 
পিতৃপুরুষগণ তাহার বিবাহের জন্ত বিশেষ সম্কটে পতিত হন। পদস্থ 
কেহ ্ধাকন্য। বিবাহে সম্মত হন নাই। পিতৃপুরুষগণ বছুব্যয় এবং 
নান! চেষ্টায় গাড়াদহের নাগবংণে উল্লিখিত ফন্তা সম্প্রদান ক্ষরিতে 
সমর্থ হন। এই সময়ে গাড়াদহের নাগবংশের সামাজিক এবং বৈষয়িক 
অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। এই কন্তার বিবাহ সময় হইতে গাঁড়াদহের 
নাগবংণের উন্নতির স্থত্রপাত হয়। এজন্য বংশের সকলেই তাহাকে 
বিশেষ ভক্তি করিতেন। ইহ্থার পুজ্র জগন্মোহন নাগ মহাশয় সম্পর্কে 
ভ্রাতা হইলেও আমার পিতামহ অপেক্ষা! বয়সে অনেক বড় ছিলেস। 
এমন কি তৎপুত্র নিত্যানন্দ নাগ মহাশয়ও আমার পিতামহ অপেক্ষা 
কিছু বড় ছিলেন। নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় আমার পিতামহকে 
“কালী খুড়া” বলিয়া ডাকিতেন। উভয়ের মধ্যে পিতৃব্য এবং ভ্রাতু- 
স্াত্রের ভাব না থাকিয়! বয়ন্ত ভাব ছিল। উর্দ,, পারস্ত এবং বাঙ্গালা 
তাষা শিক্ষা কালে উভয়ে একত্রে ছিলেন । অনৃষ্টবান্‌ ব্যক্কির ভবিষ্যৎ 
উন্নতির ভাব বাল্য জীবনেই অনুভূত হইয়া থাকে । ইহারা যে মৌলবীর 
নিকট উদ, আদি শিক্ষা করতেন, তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে, ধাঁলক 
হষ্টটা জীবিত থাকি'লে সংসারে বিশেষ উন্নতি সাধন করিধরে। * 

উর্দ্‌, পারম্ত এবং বাঙ্গালা ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া চাফুরীর 
প্রত্যাশায় ইস্টার! তরানীস্তন জেলা রাজদাহীর সদর ই্রেসন নাটোরে 
উপস্থিত হন। এইট সময়ে জেলা রাজসাহীর আয়তন অত্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। বর্তৃমীন রাজসাহী পাবনা এবং বগুড়া জেলার প্রায় সমস্ত 


*. প্রথম সংস্করণে মৌলবির উক্তি ভ্রমক্রমে কেবল মদীয় পিতামহ মহাশয়ের নাষের 
নহিত সংযুক হওয়ায় জানি ছুঃখিতত। 
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তৃভাগ ; পক্সার দক্ষিণ পারে ও কৃষ্টরা এবং গোয়ালন্দ সবডিবিজনের 
অধিকাংশ স্থান শ্পাচীন রাঁজসাহী জেলার অন্তর্গত ছিল । উংরেজরাজ 
বাঙ্গালা অধিকারের পর নাটোর-রাজের দরওয়াজায় জেলা রাজসাহীর 
সদর ষ্রেসন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । এই সময়ে বগুড়ার শ্ীয় 
তিন ক্রোশ দক্ষিণদিকস্থ মাঝিআইল গ্রামে পণ্ডিতা নামে এক ছূর্কত্ত দ্য 
বাস করিত। নদীয়। জেলার লেকে বৈদানাথ এবং বিশ্বনাথ দশ্থাতবয়ের 
নামে যে প্রকার ভীতি ও মাতঙ্ক প্রাপ্ত হইত, বগুড়! অঞ্চলে পণ্ডিতার 
নামে লোকেব সেই প্রকার গীতি এবং আতঙ্কের সঞ্চার হইত । পণ্ডিতা 
অগ্রে নোটাণ দিয়! ডাকাইতি করিত এবং পিপ্ডারী প্রধান নবাব চেটর 
স্থার যে পথ দিয়া গমন করিত সেই পথেষ্ট অযত্ধে নজর ও সেলামি 
প্রভূত পরিমাণে উপস্থিত হইত। শ্রামে গ্রামে বাধিক সেলামিও বঙ্গো- 
বন্তছিল। ইংরেজরাজ ! তুম ধন্য, যেহেতু এইরূপ শত শত দুর্বাতকে 
দমন ক্রিয়া প্রজাকে সুখ ও শাস্তি প্রদান করিয়াছ । 

ভদানীস্তন কালের গবর্ণমেন্ট উল্লি'খত ছুর্ব,ত্বকে ধরিবার জন্য অনেক 
চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হয়া যায়। পগ্ডিতা স্বকর্ম সাধনে 
বিরত না থাকায় তাহার শাসন জগ্ঠ 511 18105 7৪00০ নামক একজন 
ক্ষ ক্ষরপচারী জেলার কর্তৃতবভার প্রাপ্ত ভইয়া সদর হটতে প্রেরিত হন্‌। 
[81065 ৮৪৫0৩ সাহেব নাটোরে পছুছিয়াই বিপুল আয়োজনে পশ্তিতাকে 
ধরিধার জন্ঠ লোক পাঠাইলেন। কিন্ত দর্ভাগোর বিষয় এর বে, যাহার, 
উপর কর্তৃতবতার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি কুক্রাপি পণ্ডিতার অচথুস্ধান 
করিতে না পরিয়া, সরকারী অর্থ ও অনধ্যংদ করতঃ বিফলমনোরথ ছইয়। 
ফিরিয়া আসিলেন ৷ পণ্ডিতাও কর্দাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হটয়া পূর্ববৎ প্রজার 
সর্বস্থ লুঠন করিতে আরম্ত করিল। সাহেব যখনই পণ্ডিতাকে ধরিষার 
জন্ত লোক পাঠাইতেন, সংখ্যায় অন্প হলে প্রহারিত হইত; ভারপ্রাপ্ত 
ফর্ণচারী অসাবধান লোক হইলে প্রাণে মারা যাটত; উৎকোচগ্রাহী 
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হইলে তাহাতেই বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আমিত; কিন্তু বিশেষ সাবধান এবং 
কর্তব্যপরায়ণ লোক হইলে, পণ্ডিত! এরূপ ভাবে লুক্কায়িত হইত যে, বনু 
চেষ্টায় তাহার কোনও সন্ধান পাওয়! যাটত না। 'এইরূপে ৩1৪ বসুর 
কাটিয়া গেল, কার্ধ্যতায় কিছুই ফল হইল না| সদর হইতে ধমক শ্রবং 
তিরস্কারহ্চক পত্র আসিল । 917 ]817763 ৮৪1০ সাহেব বিচলিত 
হইলেন। 

517 ]81755 ৮৪0৪ সাহেব উপরিস্থ কর্মচারীর তিরস্কারসহৃচক পত্র 
গাইয়! ক্ষোভে ও- মনস্তাপে কাছারি বরখাস্ত পূর্বক আপনার কুীতে 
গমন করিলেন । সকলেই মনে করিতে লাগিল বড় সাহেবের বিশেষ 
কোন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ আয়া থাকিবে । কেহ তাহাকে কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল না, বা করিলেও তিনি কোন সছুত্তর প্রদান করিলেন না । 
আপন বাসায় বলিয়। কেবল অবিরাম ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগি- 
লেন। যে প্রকার শ্রুত আছি, তাহাতে বহু কষ্টে মেম সাহেব মর্খেদ্ঘা- 
টন করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন। তখন সাহেব উপরিস্থ কর্মচারীর পত্রের 
কথা উল্লখ করিয়া বলিলেন যে, উহ পাইবার পুর্বে মৃতু? আমার পক্ষে 
শ্রেয়; ছিল। আমি পণ্ডিতাকে গ্রেপ্তার জন্য যাহাকেই প্রেরণ করি 
সেই অক্কৃতকার্ধ্য হইয়া ফিরিয়া! আইসে।* নাটোরে আমার কার্ধের্যাদ্ধারের 
যোগ্য লোক কাহাকেও দেখিতে পাই না। ইহা বলির! পুনরায় অশ্রু- 
জলে বক্ষ তাঁসাইতে আরম্ভ করিলেন। মেম সাহেব বলিলেন “অশ্রু- 
বিসর্জন কেবল স্ত্রীলোঞ্চের পক্ষেই শো! পায়, আপনার পক্ষে কখনই 
উচিত নহে। ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক কার্ধ্যোদ্ধারের জন্ত সচেষ্ট হউন ।” 
এই সময়ে নিত্যানন্দ নাগ এবং আমার পিতামহ মহাশয় উমেদার অবস্থায় 
নাটোরে বাস করিতেছিলেন। কার্ধ্য বিশেষে দুই এক বার মাত্র প্যাটল্‌ 
সাহেবের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। 

জেলার বড় সাহেব 31৮ ]57769 ৮80৫ নির্জনে স্থিরভাবে বহু 
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চিন্তা করিলেন। অপরাঞ্ছে নিত্যানন্দ নাগ মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাই- 
লেন। তিনি উপস্থিত হইলে সাহেব বলিলেন নিতাই নাগ ! পগুতাকে 
গ্রেপ্তার জন্য সদরের বিশেষ আদেশ, কিন্ত আমি কোন প্রকার চেষ্টায় 
কৃতকার্য হইতে পারিলাম না । যাহাকে পাঠাই উৎকোচ গ্রহণ বা অন্ঠ 
প্রকারে অক্কৃতকার্ধ্য হইয়া ফিরিয়া আইসে। আমার বিশ্বীস যে তুমি 
কার্ধযভার গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমার অভীষ্ট-সদ্ধি হইবে । দেখ 
নিতাই নাগ, যদি কৃতকার্ধ্য হইতে পার, “আমি জীবিত থাকিলে তোমাকে 
বড়লোক করিরা যাইব ।” নাগ মহাশয় সহস! এই বাকা শ্রবণে মনে 
মনে চকিত হইলেন । প্রকাশ্য বলিলেন, হুজুর ! সহরে বহু গণ্য মান্ত 
বাক্ত আছেন, তাহারা থাকিতে এই ক্ষুদ্রের প্রত এবিষম অনুগ্রহ 
কেন? সাহেব বলিলেন, তুমি যে সমস্ত গণা মান্যের কথা বলিতেছ, 
তাহাদের দ্বারা কার্ষে্যোদ্ধারের সম্ভাবনা বুঝিলে তোমাকে বলিতাম না; 
অতএব তুমি স্বীকার হও । নাগ মহাশয় বহু ইতন্ততঃ করিয়া বলিলেন, 
আমি কপর্দক উৎকোচ গ্রহণ করিব না, আর যদি আপনি ধনবল ও 
লোকবল আদি প্রদান করেন, তাহা হইলে কেনই বা! ক্কৃতকার্ধ্য না 
হইব। কিন্ত )-__- কিন্তু বলিতেই সাহেব বাঁধা দিয়া বলিলেন, গিতাই 
সাগ! আম তোমার কোন প্রকার কিন্ত শুনিব না । তোমাকে 
কার্ধ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। নাগ মহাশয় বলিলেন হুজুর ! ভয়া- 
নক হুর্বত্কে প্রেপ্তার অন্ত পাঠাঈটতেঙ্গেন, সুযোগ্য মহকারী না পাইলে 
হঠাৎ প্রাণে বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। 
সাহেব বলিলেন ধে, সহরের যে কোন গণা মান্ত ব্যক্তিকে সহকারী 
করা আবপ্যক বিবেচন! কর, আমার আদেশে (তোমার অন্গুগমন করিবে 1 
নাগ যহাশয় বলিলেন, আমি একজন সামান্ উমেদার, আপনার আদেশে 
সহরের কোন গণ্য মান্য লোক আমার সহকারী হইলে মনে মনে নিশ্চয় 
অবন্ঞা করিবে । আপনার কার্ধ্যোদ্ধার দুরে থাকুক, বিনষ্ট হইবে । 
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ইহাতে ষে সে লোক হইলে চলিবে না ; রক্তের টান থাকা চাই । সাহেব 
বলিলেন, তবে কাহাকে চাও 1? তখন নাগ মহাশয় আমার পিতামহের 
নাম উল্লেখ করিয়া বাললেন যে, তিনি আপনার কার্য্যোদ্ধারে প্রাণপণে 
সহায়ত! করিতে প্রতিশ্রুত হইলে যেরূপেই পার ছূর্বূত্তকে বীধিয়া 
আনিব। তিনি এই সহরেই আছেন, জনৈক আড়দালী পাঠাইয়। 
ডাকাইয়৷ আনুন । স॥হেবের চিত্ত এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, নাগ 
মহাশয়ের বারম্বার নিষেধ সত্বেও ডাকিয়া আনার প্রতীক্ষ! না করিয়! লঞ্ঠন, 
আড়দ।লী এবং নাগ মহাশয়কে সঙ্গে করতঃ পিতামহ মহাশয়ের বাসা 
উদ্দেশ্তে চলিলেন। পিতামহ মহাশয় গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া গল্প 
করিতেছিলেন। স্বপ্নেও ভাবেন নাই বে, জেলার বড় সাহেব তঁ|হার 
নিকট আসিতেছেন । ই।তিমধ্যেই সাহেব বাতির হইতে ডাকিলেন, “কালী 
রায় কাহা ?” পিতামহ মহাশয় বাস্ততাসহকারে বাহিরে আসিয়া সাহেবকে 
বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তখন সাহেব সংক্ষেপে আমুল অবস্থা 
বর্ণনা করিয়া বলিলেন, দেখ কালী রায়! তুমি সহকারী ন। হইলে নিতাই 
নাগ বড়ই ইতস্তত: করে, অতএব তুমি স্বীকার হও । যদি কার্য্য উদ্ধার 
করিতে পার, আমি জীবিত থাকলে তোমাকে বড় লোক করিয়া যাইব । 
পিতামহ মহাশয় অনেকক্ষণ পর্ধ্য্ত পপ্ডিতার ছুর্বভ্ততা এবং ছুঃসাহসের 
বিষয় মনে মনে চিস্ত! করিতে লাগিলেন । অনেক চিস্তার পর সাহেবকে 
বলিলেন বে» আমি উতকোচের বণ হইব না; আর যদ আপনি অর্থবল 
ও লোকবল প্রদান করিতে পশ্চাঙপদ না হন, তাহা হুইলে বেরূপেই 
পারি ছুর্বত্তকে বীধিয়া আনিব। আমি নাগ মহাঁপয়ের সহকারী হইতে 
স্বীকার হইলাম; হুজুর! কোন চিন্ত| করিবেন ন|। 

পরদিন নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় স্পেশ্তালের পর্দে এবং পিভামহ 
মহাঁশর তাহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। উদ্যোগ আরম্ভ হইল। এই 
সঙ্গে নিয়শ্রেণীরও অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছিল । নিয়শ্রেণীর মধ্যে গরিব 
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শশা িশীিিটি শা 
খ। নামক এজন পাঠান যুবক নিযুক্ত হইয়াছিল! তবিষাৎ জীবনে 
নিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উল্লিখিত বীরপুরুষ নিত্ািন্দ নাগ মহাশয়ের বাটাতে 
চাকর ছিল। উদ্যোগ শেষ হইলে ইারা দলবল সহকারে পণ্ডিতার 
উদ্দেস্তে প্রস্থান করিলেন । প্রথমতঃ মাঝিআইল গ্রাম ভেদ করিয়া বগু 
ড়া গমন করিলেন । 'তথায় শেলবর্ষ পরগণার মুসলমান জমিদারদিগের 
বিশেষ যত্ব ও সাহাষ্য পাইয়৷ বন্থকষ্ট এবং অনুসন্কানের পর সেরপুর গ্র/মে 
পত্ডিতাকে গ্রেপ্তার করিলেন । পপ্ডিতা গ্রেপ্তার হইবার পর নিত্যানন্দ 
নাগ মহাশয়কে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ বা মুক্তিমূলা দিতে 
স্বীকার হইয়াছিল । রিস্ত তিনি উহাতে বাধা হন নাই । নাগ মহাশয় 
শীযুক্ত প্যাটল, সাহেবকে লিখিলেন, “পপ্ডিতা৷ প্রেপ্তীর হইয়াছে । আমরা 
উহাকে -লইয়। অবিলম্বে নাটোরে পছছিতেচি 1” 

আশ্চর্যের বিষয় এই বে, গ্রেপ্তারের পর চতুর্থ দিবস রাত্রিতে সে 
চতুরচূড়ামণি পপ্ডিতী কতিপয় বিশ্বাসঘাতককে বাধা এবং সুযোগ করিয়া 
পলায়ন রিল । সংবাদ প্রচার হইধামাত্র সকুলে বদ্রাহতের হার ও 
কিংকর্তব্যবিসূড় হইয়া পড়িলেন। নাগ মহাশয় বলিলেন, কপন্দক উৎ- 
কোচ গ্রহণ করি নাই বা করিতেও উচ্ছা ছিল না, কিন্তু দৈববশে সেই 
অমূলক সন্দেহের পাত্র হইলাম । সাহেবকে কি' বলিয়া বুঝাইব, আমার 
ভবিষাৎ আশা $ ভরসা লমূলে বিন হইল । পরদিন নানা ছুশ্চি্তার 
অভিনাহিত হয়! গেল। তৃতীর দিন বিশ্বস্ত স্তত্রে জানিতে পারিলেন যে 
পণ্ডিত। নিমগাছির জঙ্গলে * প্রবেশ করিয়াছে | নাগ মহাশয়, কালবিলস্ব 
মাত্র ন করিয়া সদলবলে গিয়া! উক্ত জঙ্গল অবরোধ করিলেন । চতুর্দিকে 
খ্যটি দিয়া প্রহ্রী নিবুক্ত হইল । ৩1৪ দিন পর্যাস্ত জঙ্গলে বিশেষ অনুসন্ধান 
চলিল। ব্যাস্রাদি ২।৪টা শিকার হইল কিন্ত মুল শিকারের কোনও + 


* নিষগাছি এক অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থানের তগ্রবপেধ | বক্ষামাণ সময়ে 
জঙ্গলের পরিষাণ ফল প্রায় ৪1৫ বর্গ ফ্রোশ ছিল। 
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সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলেই পগ্ডিতার পুনরায় গ্রেপ্তার সম্বন্ধ 
সন্দেহযুক্ত হইলেন। তৎপরদিবস অনুসন্ধান চলিতেছে, এমন সময়ে 
গরিব খা নিকটবর্তী আমার পিতামহ মহাশয়কে ডাকিয়া! বলিল, 
“বাবু সাহেব! এক তামাস! দেখিয়ে ।৮ পিতামহ মহাশয় দেখিতে 
পাইলেন যে এক দল পিপীলিকা শর্করাবৎ কি "পদার্থ মুখে করিয়া লইয়া 
যাইতেছে । তখন তিনি বিশ্মিতভাবে চিত্ত করিতে লাগিলেন, এই 
ঘোর অরণ্যে শর্করার অস্তিত্ব কোথা হইতে সম্ভব । ব্যস্ততাসহকারে 
পিগীলিকার মুখস্থ পদার্থ পরীক্ষা করাইলেন ; পরীক্ষায় শর্করাই স্থিরীক্কত 
হইল । তখন তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, নিকটেই কোন স্থানে 
মন্ুয্যের সমাবেশ আছে । তিনি অবিলম্বে নাগ ম্ীশয়ের নিকট সংবাদ 
পাঠাইলেন যে আমি পণ্তিতার বিশেষ সন্ধান পাইয়াছি। আপনি 
অগৌণে সদলে আমার নিকট উপস্থিত হইলে ভাল হয়। নাগ মহাশয় 
সংবাদ পাইবামাত্র নক্ষত্রবেগে আসিয়। উপাস্থত হইলেন। অনুসন্ধান 
. করিতে করিতে নিকটে গুণ্মাচ্ছা্দিত স্থানের ভিতরে ভূগর্ডে প্রবেশের 
একটী পথ দেখা গেল। গরিব খা আরও কয়েক জনকে সঙ্গে করিয়া 
ভূগর্ডে গ্রবেণ করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে পণ্ডিত সেই তৃগর্ভস্থ 
পুরীতে এক আসোনোৌপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে । উহারা তৎক্ষণাৎ 
অরধ্বনি করিয়। উঠিল । ছূর্ব-ত্ত অবিলদ্বে শৃঙ্খলাবন্ধ হুইয়! নাটোরে 
প্রেরিত হইলে ধর্দীধিকরণের বিচারে স্বীপাস্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞ! প্রাপ্ত 
হইল । * 


*. ছিতানন্দ মাগ এবং পিতামহ মত।শয় স্বীকার করিতেন যে শেলবর্ষ পরগণার 
যুমলঞ্জান জমিদারগণ পন ও লোক-লাহাযা জপিচ পণ্ডিতায় উন্মুলন সন্থন্ধে জীবনও 
মনকে উৎসর্গ পূর্ববক চেষ্টা না করিলে পিতার গ্রেপ্তার নঙ্গেকের স্থল ছিল। এবং 
পাঠান যুষক গরিব ধা, জল জঙ্গল ও অন্ধকায়যাজিতে নানা বিপঞপন্থু অবস্থায় জ়- 
ছাতার কার্ধোদ্ধার জন্ত প্রাণপণে যে নি করিয়াছিল অন্ত কেহ তাহার সহিত ভুলনার 
যোগা ছিল ম।। 
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এই ঘটনাই নিত্যানন্দ নাগ এবং পিতামহ মহাশয়ের ভবিষাৎ 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করিল। অল্লকাল মধ্যেই জেলার সদর &সন নাটোর 
হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় উঠিয়! গেল। নিত্যানন্দ নাগ ও পিতামহ 
মহাশয় রামপুর বোয়ালিয়া যাত্রা! করিলেন । 1917769 [১800০ সাহেক 
তাহাদের দুইজনকে আদালতে মোক্তারী করিবার জন্য এক একখান সনন্দ 
প্রদান করিলেন। তাহারাও মোক্তারী করিতে আরম্ভ করিলেন। 
নাানাধিক ছুই বঙ্সর পরে 51₹ 7817765 1৯৪101৩ সাহেব মুর্শিদাবাদ 
কোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হইলেন । সাহেব, নিতানন্দ নাগ এবং 
পিতামহ মহাশয়কে সঙ্গে যাইতে আদেশ করায় তাহারা মুর্শিদাবাদে গমন 
করিলেন। এই সময়ে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা পণ্ডিত আদালতের অধীন 
ছিল। পণ্ডিত আদালত উল্লিখিত কোর্টের অদীন থাকায় নামজারীর 
মোকর্দমায় মোক্তারদিগের বিশেষ পানা ছিল। কিছুদিন পরে 
কোর্টের দেওয়ানের "পদ শূন্য হওয়ায় সাহেবের অনুগ্রহে নিত্যানন্দ নাগ 
মহাশয় উক্ত পদে নিধুক্ত হইলেন। পিতামহ মহাশয় মোক্তারী করিতে 
লাগিলেন। সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা হেতু দাহাপাড়ার রাজা 
বঙ্গাধিকারী মহাশয় আমার পিতামহকে তাহার ্েটের আমমোক্তার 
নিবুক্ত করিলেন। পিতামহ মহাশয় নামে আমমোক্তার, কিন্তু কার্ধ্যতায় 
রাজ! হুর্যযনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী ও রাজ! চন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গধি- 
কারী মহাশয়দিগের সময়ে মন্ত্রিত্ব করিয়! গিয়াছেন। পিতামহ 
মহাশয় কখনই কোর্টের মোক্তারী কার্ধ্য পরিত্যাগ করেন নাই; 
তাহা হইলেও পরিণত বয়সে মুর্শিদাবাদে সর্বসাধারণের নিকট দাহাপাড়া- 
রাজের দেওয়ান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন 1* উক্ত রাজবংশই 


* আমর! বিষয়কার্ষো প্রবিষ্ট হইলে পরও রাণী ললমণি মহাশয়, রাজ। ব্রজেন্ে- 
নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় ও রাজা! যোগেন্দ্রনারারণ রায় বঙ্গাধিকারী মতাশয় 
আমাদের সহিত দেওয়ান পরিবারের সর ববছার করিয়! গিয়াছেন। হায়রে! রাজ! 


১০ 


৩০ হিন্দু বিজ্ঞান-সথত্র 





তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রতিপালক ছিল। দেওয়ান নিত্যানন্দ . 
নাগ এবং পিতামহ মহাশয় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উল্লিখিত কর্মে 
অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পরে 51 1917063 7801৩ 
পহেব বোর্ডের মেম্বর পদে উন্নীত ও বদলি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
যত দিন এতদ্দেশে ছিলেন, উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ অবিচলিত 
ভাবেই ছিল। | 

কোর্টের দেওয়ান নিত্যানন্দ নাগ এবং রাজ বঙ্গাধিকারী মহাঁশয়- 
দিগের দেওয়ান 'কালীনাথ রায় মহাশয় তাহাদের সময়ে মুর্শিদাবাদে 
বিশেষ পদস্থ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহার্দ্য ছিল। নাগ 
দেওয়ান যে জমিদারী উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণাবয়বে বহাল 
থাকিলে বর্তমান সময়ে নানাধিক এক লক্ষ এবং পিতামহ মহাশয় যে 
জমিদারী সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহা পুর্ণাবয়বে বহাঁল থাকিলে 
বর্তমান সময়ে ন্যুনাধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের জমিদারী 
হইত। নাগ দেওয়ান্। মহাশয় মৃত্যুর অন্নকাল পূর্বের যে জমিদারী ক্রয় 
করেন, উহার নাম ডিহি সাহাজাদপুব। আমাদের পোৌতাজিয় গ্রামের 
অধিকাংশ স্থান এই ডিহির অন্তর্গত। উল্লিখিত সম্পত্তি নাগ দেওয়ানের 
নামে খরিদ হয়।. কিন্ত পিতামহ মহাশয়ের সহিত কথা হয় ষে, সম্পত্তির 
মূল্য নাগ মহাশয় এবং দখলের সম্পূর্ণ বায় পিতামহ মহাশয় দিবেন। 
সম্পত্তির ॥%* দশ আনা অংশ নাগ মহাশয়ের এবং 1৭০ ছয় আনা 
অংশ পিতামহ মহাশয়ের থাকিবে । 


ডিহি সাহাজাদপুর ক্রয়ের কিছুদিন পরেই নাগ দেওয়ান মহাশয়ের 


যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তিতে গোতাজিয়! রায়পাড়। 
রায় পরিধায়ের প্রতিপালক বঙ্গের এপ্রমিগ্ধ, মাননীয় ও মহামহিম দাহাপাড়ার রাজ। 


বঙ্গাধিকারী মহাশরদিগেক ব'শের শেষ চিক বিলুপ্ত হইয়াছে । উট মাটার শাখায় কেহ 
ব্াছেম কিনা জানি না। 


বা আত্মতত্ব ৷ ৩১ 





পরলোকগ্রাপ্তি হয়! তাহার অস্ত্োষ্টি ক্রিয়া যথাবিহিতরূপে নির্বাহ 
হইল। হুর্গোৎসবের সময় পিতামহ মহাশয় বাটা আসিলেন এবং গাড়া- 
দহে গিয়। নাগ দেওয়ানের পুক্র জগচ্চন্ত্র নাগ মহাশয়ের নিকট ডিহি সাহা- 
জাদপুরের ।গ ছয় আন! অংশ কব|লার প্রস্তাব করিলেন। জগচ্চন্ত্র নাগ 
মহাশয়ের ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না । কিন্তু এক অন্তরায় উপস্থিত 
হইল। জগচ্চন্্র নাগ মহাশয়ের ভগ্নীপতি আমাদের স্বগ্রামনিব।সী মৃত 
হরিমাধব রার মহাশয় গ্রামস্থ বিদ্বেষভাবাপন্ন কতকগুলি ভদ্র ও ব্রাহ্মণকে 
সঙ্গে করতঃ গীঁড়াদহে উপস্থিত হইয়া জগচ্চন্ত্র নাগ মহাশয়কে বলিলেন 
যে, কালীনাথ রায়কে গ্রামের ভূম্যধিকারী করিলে আমাদের বাস অসাধ্য 
হইবে | যদি তুমি উহ! কর তাহা হইলে আমরা তোমার ঘরে আত্ম- 
হত্যা করিব। জগচ্চন্ত্র নাগ মহাশয় চিত্তের হূর্বলতা প্রকাশ করিলেন। 
পিতামহ মহাশুয়কে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। পর- 
বৎসরে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতামহ মহাশয় পুনরায় গাড়া- 
দহে গিয়৷ জগচ্চন্ত্র নাগ মহাশয়কে অনেক প্রকার*বুঝাইলেন এবং ত্যাগ 
স্বীকার করিয়া ডিহিতুক্ত কেবল তরফ পোতাজিয়া কবালার প্রস্তাব 
করিলেন। তাহাতেও বিফল হইয়! শেষে কেবল নিজ পোতাজিয়! 
কবালার প্রস্ত(ব করিলেন। ত্াহাতেও কোন ফল হইল না। হরি- 
মাধব রায় প্রমুখ দলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাঁড়াদহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
জানা যায় না কাহার চক্রান্তে এই যাত্রায় পিতামহ মহাশয়ের আহারের 
সময় বিষ পর্য্যস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল । উল্লিখিত ঘটনা! ধরা পড়ায় পিতামহ 
মহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়! বাটাতে ফিরিয়! 'আপিলেন এবং ডিহির পূর্ব 
জমিদার শিবচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাশরদিগকে বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ দিয়! 
অগচ্চন্্র নাগ মহাশয়কে ডিহি সাহাজ|দপুর হইতে সম্পূর্ণ বেদখল করি- 
লেন। ষে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে পিতামহ মহাশয় পোত1- 
বিয়া অধিকার করিতে না পারিয়া এই সময়ে শিবচন্জ ভট্টাচার্ধয মহ!- 


৩২ হিন্দু বঞ্জান-তর 
শয়ের সাহায্যে পরগণ! কাটারমহল্, ডিহি আমডালার অন্তর্গত মৌভ্া 
হুন্দীখাড়ুয়া যাহা পূর্বে প্রায় নিরুদ্দেশ ছিল, তাহা পোতাজিয়৷ গ্রামের 
পার্থ ব৷ গ্ররূত পক্ষে বলিতে হইলে এক প্রকার পোতাজিয়া গ্রাম মধ্যেই 
সংস্থাপন করেন। পোতাজিয়ার অন্তর্গত খোদ জমিগুলির ন্যায় মাঠের 
জমিও ডিহিভূক্ত জমির সহিত পিত্তলগোল! অবস্থায় ছিল। পিতামহ 
মহাশয় সোলে করিয়া উহা! এক পার্থ গ্রহণ করেন। ডিহি সাহাজাদপুর 
লইয়া কয়েক বতসর পর্য্যন্ত তুমুল বিবাদ হইল। জগচ্চন্ত্র নাগ মহাশয় 
এই জন্য হস্তস্থিত, নগদ অর্থ প্রায় সমস্ত নষ্ট করিলেন। শেষে সদর 
রাজস্ব এবং দখলের ব্যয়ভার বহন তাহার পক্ষে কঠিন হইয় পড়িল। 
কিন্তু ডিহি সাহীজাদপুর পুনরায় নিলাম হইবার পূর্বেই পিতামহ মহাশয় 
তিন দিবসের জরে মুর্শিদাবাদ খাঁগড়ার বাসা হইতে গঙ্গার গহ্বরে গিয়া 
সঙ্ঞানে গঙ্গাসলিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন । জগচ্চন্ত্র, নাগ মহাশয় 
ডিহি সাহাজাদপুর রক্ষা করিতে পারিলেন না, সদর রাজন্বের দায়ে উহা 
নিলাম হইয়া গেল। 

পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যুর পর ডিহি সাহাজাদপুর ক্রয়ের জন্য আমা- 
দিগের পক্ষ হইতে কোন চেষ্টা হয় নাই। আমার পিতার আপন মাসতাত 
ভগ্মীপতি পাবনার মোক্ত।র কৃষ্চনাথ মুন্সী মহাশয় অপর একজনকে সহ- 
কারী করিয়া উহা ক্রয় করেন। মুন্সী পিসা মহাশয়ের হস্তে নগদ অর্থ 
বেশী ছিল না, নগদ কিছু মুনাফা লইয়! যে কোন ব্যক্তিকে কবালা করিয়া 
দেওয়া ইচ্ছা ছিল। নাগ মহাশয়দিগের সহিত কথোপকথন চলিতে 
লাগিল, কিন্তু টাকা সংগ্রহের বেলা তাহারা টালমটাল করা হেতু 
মিলাম মঞ্জুরের দিন নিকট দেখিয়। কৃষ্ণনাথ মুন্সী মহাশয় কলিকাতার 
স্ুপ্রীসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন। তিনি এই সময়ে কুয়া 
“রেলওয়ে ট্রেসনের নিকটবর্তী নিজ জমিদারী শিলাইদহের কাছারিতে 
অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ-পাইবা মাত্র পাবনায় উপস্থিত হইয়; 
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প্রকৃত মূল্য এবং খরচা ইত্যাদি বাদে নগদ পাঁচ সহ টাকা পুরস্কার দিয়া, 
ডিহি সাহাজাদপুর কবাঁল! করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, কৃষ্ণনাথ 
মুন্সী মহাশয় নগদ পুরস্কার না লইয়া এই সময়ে হস্তবুদ জমায় পৌত!- 
জিয়া গ্রাম পত্তনী লইতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই পাইতে পারিতেন। 
কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি সে দিকে ধাবিত হয় নাই। 

পিতামহ মহাশয়ের পরলোকপ্রা্তির পুর্ধেই তাহার জোয্ঠভ্রাতা 
গোবিনচন্্র রায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্শে 
বিশেষ আস্থাবান্‌ এবং ক্রিয়াবান্‌ লোক ছিলেন । গোবিন্দচন্জর রায় মহা- 
শয়ের শিবচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র রায় নামক ছই পুত্র এবং কৃপাময়ী, রাসমণি, 
জগৎসুন্দরী ও অভয়ান্ুন্দ্রী নামী চারিটা কন্তা ছিল। উক্ত কন্তা 
চতুষ্টয়ের বিবাহ বথাক্রমে অষ্টমুনিষা, সেখুপুর, রামনগর এবং 
ময়দামদিধী গ্রামে হইয়াছিল। মকলেই নিঃসস্তান, প্রীধুক্কা কৃপামযী 
দাস্তা পিতৃঘস! ঠাকুরাণী এখনও জীবিতা আছেন) ৬ বৃন্দাবন- 
ধামে বাস করিতেছেন । মধাম শঙ্ুনাথ রায় মহাশয়ের গৌরীনাথ 
রায় নামে পুত্র এবং ভৈরবীন্ুন্দরী নারী একটা কনা ছিল। উক্ত পিত্ৃ- 
দবসা ঠাকুরাণীর অষ্টমুনিষ। গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। পিতামহ মহাশয়ের 
নিজ সম্ভানের মধ্যে কপানাথ ও ছূর্গানাথ রায় মহাশয় তিনি বর্তমানেই 
অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছিলেন। কেবল আমার পিত৷ 
পার্ধতীনাথ রায় এবং পিতৃঘস! শ্ঠামাস্ছন্দরী দান্তা বর্তমান ছিলেন। 
পিতামহের মৃত্যুকালে আমার পিতামহী রাধাহ্ুন্দরী দাল্তাও বর্তমান 
ছিলেন। পিতা ও পিতৃ্বস! উভয়েই অগ্রাপ্তবযবহার ছিলেন । পিতৃদেব 
ছুই বৎসর বয়ঃক্রমের পর৪ কেবল হামাগুড়ি ব্যতীত দণ্ডায়মান হইতে 
সক্ষম হন নাই। এজন্য কোনও চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে তাহার 
নাভির তলদেশ পর্য্যন্ত দিবসের নিপ্ধারিত কাল মৃত্তিকা মধ্যে 
প্রোথিত কবিয়া রাখিত। সঙ্গে সঙ্গে তৈল ও ষধাদি ব্যবহার 
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করায় অল্পকাল মধ্যেই উল্লিখিত আপদ হইতে মুক্ত ,হন। যথা- 
সময়ে পিতৃঘসা-ঠাকুরাণীর বিবাহের উদ্যোগ প্রায় সমাধা হইলে 
শুভ ব্যাপার নির্ব্বাহের পুর্ধেই কালগ্রাসে পতিত হন । পিতামহ মহাশয় ষে 
স্থাবর সম্পত্তি উপার্জন "করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জেলা বগুড়ার অন্তত তরফ 
কাগইল ব্যতীত বাকি সমস্ত সম্পত্তির 1/ পাঁচ আনা করিয়া॥%০ দশ আনা 
অংশ ছুই ভ্রাত। বা তৎপুক্রদিগকে দান করিয়া যান। বাকি 1০ ছয় আনা 
অংশ এবং তরফ কাগইল নিজ পুক্রের জন্য রাখিয়া যান। তরফ কাগইলের 
বাষিক আয় ন্যনাধিক পাঁচ সহস্র টাক! হটবেক। আমাদের পরিবারের 
বর্তমান সময়ে যে ভূমি-সম্পত্তি আছে তাহার অধিকাংশই কালীনাথ রায় 
মহাশয়ের অর্জ্জত। তাহার অর্জিত সম্পত্তিরঈমধো যাহা এখনও বর্তমান 
আছে, উহার ৰার্ধিক আয় সদর রাজস্ব এবং সরঞ্জামি বাদে ন্যুনাধিক 
পচিশু সহ টাকা হইবেক'। তরফ আঁটুয়া, উ্রেফলচাড়া, রাউতাড়া, 
শেলঙ্জদহ, বাঁটদীঘী, নিমদীঘী, বীড়বয়লা, যাহ! নষ্ট হয়ছে এবং তরদ 
রাজাপুর ও তরফ কাগইলের যে অংশ যমুনা-নদীর প্রবল বেগে সিকন্ত 
হইয়াছে, উহা বহাল থাঁকিলে ন্যনাধিক আরও পঁচিশ সহস্র টাকা! আয়ের 
জমিদারী হইত। পিতামহ মহাশয়ের অর্ষ্মিত সম্পত্তির যে অংশ নষ্ট 
হইয়াছে, উহা প্রায়ই রাজস্বের দায়ে ; তত্তিন্ন দেনার ডিক্রী বা উত্তরাধি- 
কারিত্বের গোলযোগে কোন সম্পত্তি বিনষ্ট হয় নাই। 

পিতামহ মহাশয়ের উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাটীতে দোল, 
বামস্তী এবং ছর্গোৎসব বিশেষ ধূমধামের সহিত আরম্ভ হয়। তত্তিন্ 
তিনি প্রায় বার মাস সমভাবে হিন্দুর নানাবিধ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাঁপের 
অনুষ্ঠান ও বন্দোবস্ত করিয়া যান। রাসষাত্রাও সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 
কিন্ত সংস্থাপনের বর্ষে ই তীহার মৃত্যু হওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে । অবাধ 
অতিথি এবং অভ্যাগত সেব। পিতামহ মহাশয়ের এক বিশেষ কীত্তি 
আমার বাল্যকালে একবার অর্দোদয় যোগ হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের 
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স্থায় রেল ও ীমারের স্থবিধা না থাকায় আমাদের বাটীতে আসাম প্রভৃতি 
অঞ্চল হইতেও বহুসংখ্যক গঙ্গাষাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। আমার যাহা 
স্মরণ আছে তাহাতে আমাদের কয়েক শরিকের বাটা এবং পাঁড়ার ৫1৭ 
বাটীতে উহাদিগের রন্ধনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল কেবল গৃহমধ্যে রন্ধন 
কার্ধা সংগ্রহ হয় নাই; বাটার আঙ্গিনাও চুল্লিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । 
যোগের পূর্বে এবং পরে নানাধিক একমাস কাল পর্যযস্ত হুর্য্যোদয় হইতে 
আরম্ভ করিয়! রাত্রি ২৩টা পর্য্যস্ত এঁ সমস্ত চুল্লি সমভাবে জলিত। 
আমাদের বাটীতে উল্লিখিত সময়ের স্থায় অতিথির সমাগম কখনই দেখি 
নাই। যিনি এই আনন্দময় দৃশ্যের মূলীভূত কারণ তিনি ধন্য । 

পিতামহ মহাশয়ের' কালীশস্কর রায় নামে এক জ্ঞাতি ভ্রাতৃষ্প,ত্র 
ছিলেন। যখন পিতামহ মহাশয় প্রচুর ধন সম্প্জিউপার্জন করিয়া 
আপন অবস্থা বিশেষ উন্নত করিলেন) উল্লিখিত ভ্রাতুষ্পুর পেই 
সমকক্ষ হইতে পারিলেন ন!; তখন ক্ষোভে ও মনস্তাপে এ তাহার 
নিজ হস্তস্থিত ভৃগুনুন্দী হঈতে সমস্ত বংশের ইতিহাস দগ্ধ করিয়া ফেলি- 
লেন। উক্ত ঘটনায় জীবিত জ্ঞাতি মাত্রেই দুঃখিত হলেন এবং কালী- 
শঙ্কর রায় মহাশয়ের সহিত বিশেষ কলহের কারণ হইল। কলহ ছুই দিন 
পরে মিটিয়! গিয়াছে । কিন্তু অধস্তন পুরুষে উল্লিখিত ঘটনা আমার 
পক্ষেও কষ্টের কারণ স্বরূপ হইয়াছে | ভরসা করি, এজন তাহার নিজ 
শাখাস্থ বংশধরগণও ছুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই । পিতামহ মহাপয়ের 
হস্তস্থিত নগদ সম্পত্তির অধিকাংপই পিতামহী রাধান্ুন্দরী দাস্তার হত্যে 
পতিত হ্ইয়াছিল। পিতামহী ঠাকুরামী তাহার নিজ হত্তস্থিত অর্থের 
দ্বারা জেল! পাঁবনার কালেক্টরীর তৌজির ১৯ নম্বর মহাল তরফ রাজা- 
পুরের ছুই আন! অংশ মধ্যে যাহা পিতামহ মহাশয় পূর্বে পত্নী লইয়া- 
ছিলেন, তাহার মালেকান স্বত্ব এবং ধানঘড়া, চাদপুর ও নিজপাড়! এট 
তিন গ্রামের খাস স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাক! কাল 
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পর্যাস্ত পিতৃদেবের নিকট উল্লিখিত পত্তনীর মালেকান থাজানা আদায় 
করিতেন। এই সম্পত্তি এখনও আমার দখলে আছে । আমার্দের 
গ্রামের স্্রীবুক্ত বিনোদীমোহন ও রমণীমোহন রায়ের* পিতা ৬ ভুবনমোহন 
রায় মহাশয় পিতামহী গ্টাকুরাণীর সহোদরার গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। 
তাহার অবস্থা উন্নত না থাকায় পিতামহী ঠাকুরাণী তাহাকে অশেষ 
প্রকারে সাহায্য করিতেন। তিনি জীবিত থাকিতে উক্ত ভূবনমোহন 
রায় মহাশয়কে নিজ সংসারধাত্রা নির্ধাহের জন্য বিশেষ অস্থির হইতে 
হয় নাই। নিজ পুক্র অপেক্ষা এই ভগ্মীপুত্রের স্থখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্ত 
পিতামহী ঠাকুরাণীর সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 

পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যুর 81 বৎসর পরে তাহার মধ্যমাগ্রজ শত্তুনাথ 
রায় মহাশয়ের পরলোকপ্রান্তি হয়: ইনিও কলিকাতায় মোক্তারী করি- 
তেন। নগদ অর্থ ব্যতীত কোন স্থাবর সম্পন্তি উপার্জন করেন নাই 11 
এই সময়ে শিবচন্দ্র রায় মহাশয় পরিবারে প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। 
সুতরাং তিনিই কর্তৃত্ব আরম্ত করিলেন। ইহার সময়ে দাহাপাড়ার রাজ! 
চজ্জনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় নিজ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বিনাশ 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। সদর রাজস্বের দায়ে তাহার জমিদারী তরফ 
তালাই নিলাম হইয়! গেল। বর্তমান লালগোলার জমিদারদিগের পুর্ব- 
পুরুষ উহা! ক্রয় করিলেন । সদর রাজন্থের দায়ে উপরিস্থ স্বত্ব নিলাম 
হইলে নিম স্বত্ব বহাল থাকে না । উল্লিখিত সম্পত্তির অন্তর্গত আমাদের 
পত্তনী মাল রাউতাড়া1 ও শেলঙ্গদহের স্বত্ব সৃতরাং বিপদগ্রস্ত হইল। 
রাজা চন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় জ্যেষ্ঠতাত শিবচজ্্র রায় 


ক ইহার! ৮ গোবিদ্দরাম রাম মহাশয়ের বংশ । মান রমনীমোহন কীকিনিয়ার 
রাজ। প্রযুক্ত মহিমারগ্রন রায় চৌধুরী মহাশরের জামাতা । 

+ জ্োষ্ঠতাত মহাশয়ের পুত্রগণ তাহাদের শাখার কোন চরিত্র যৎকর্তৃক অক্কিত ন। 
হওয় সম্বন্ধে ইচ্ছ। প্রকাশ ক?! কেবল সাধারণ বর্ণন! মাত্র প্রকাশ করিলাস। 


বা 
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রে দাস 
মহাশয়কে লিখিলেন যে, আমি যেরূপেই হউক তরফ তালাইর নিলাম 
রদ করিব; কোনরূপেই লালগোলার পক্ষকে দখল করিতে দিব না । 
তোমরা সরকারের বনুকালের পুরাতন চাকর, লালগোলার পক্ষাবলম্বন 
করিয়! আমাকে বেদখলের চেষ্টা করিলে নিতাস্তই মন্াহত হইব। 
লালগোলার পক্ষ হইতেও বারম্থার সংবাদ আসিতে লাগিল যে, আপনারা 
নূতন কবুলিয়ত প্রদান করিয়া পন্তনীর খাজানা দিতে আরম্ভ করুন। 
নজর বা জমাবৃদ্ধি আদি কিছুই চাহি না। শিবচন্দ্র রায় মহাশয় কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা 
চন্ত্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকাবী মহাশয়ের সম্পন্তি কিছুই থাকিবে না। 
তথাপি বঙ্গীধিকীরীর বিরুদ্ধাচরণ কোনরূপেই সঙ্গত বিবেচনা করিতে 
পারিলেন না। এই গোলযোগ উপস্থিত থাকা কাঝে ১৮1১৯ বৎসর 

£ক্রমে সহসা তাহার আযুদ্ধাল পূর্ণ হইল। 

শিবচন্দ্র রায় মহাশয় পোরঞজনার শিবচন্দ্র ভাছুড়ী মহাশয়ের সহিত 
মিত্রতা করিয়াছিলেন। তিনি এ জন্য উক্ত ভাছুড়ী মহাশয়ের পিতা, 
পিতৃব্য প্রভৃতিকে পিতা এবং পিতৃব্যের স্তায় সম্মান করিতেন; ভ্রাতা 
ও ভগ্মীদ্িগকে ভ্রাতা ও ভগ্মীর চক্ষে দেখিতেন এবং সর্বদা! পোরজনা 
যাতায়াত করিতেন । শিবচন্ত্র রায় মহাশয়ের মৃত্যুতে সাব্বনার জন্য 
পোরজন! ভাছুড়ী জমিদারদ্িগের কয়েকজন পোতাজিয়া আলিলেন। 
তখন লালগোলার বশতাপন্ন হইয়' রাউতাড়া প্রভৃতির নৃতন পান্টর গ্রহণে 
পত্তনীর নৃতন কবুলিয়ৎ দেওয়াই পরামর্শ স্টির হইল। সবিশেষ মীমাং" 
সার জন্ত পোরজনার ভাছুড়ী পরিবারের একজন মধ্যস্থরূপে প্রেরিত 
হইলেন। যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে তিনি মীমাংস৷ দুরে থাকুক 
নানা প্রকারে লালগোলার কর্তৃপক্ষদিগের ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া দিয়া 
অতি সামান্ত ব্যয়ে, উপরোক্ত মহালগুলি আপনাদের নামে পত্তনী পাট্টা 
লইয়া জাঁিলেন। আমাদিগের রাউতাড়া প্রভৃতির পতনী-্বত্ব এরূপে 
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বিনষ্ট হইল । এই সম্পহিতে বর্তমান সময়ে ন্যুনাধিক বার্ষিক ছর 
হাজার টাকা মুনাফা আছে এবং সীমানা আমাদিগের বাটা হইতে এক 
মাইল মাত্র ব্যবধান হইবেক। 

শিবচন্ত্র রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমার পিতা পার্ধতীনাথ ওরফে 
মথুরানাথ রায় মহাশয় ন্যুনাধিক ১১।১২ বতসর বয়ঃক্রমকালে ইংরেজী 
বিদ্বা! অধ্যয়ন মানসে ঢাক! সহরে গমন করেন | তথায় গৌঁত্যার 
অত্যাচার দর্শনে বিষগ্নহবদনয়ে বাটাতে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পর 
২1৩ বৎসর পর্য/স্ত অধ্যয়নের কোন উদ্যোগ ও চেষ্টা হয় নাই । পিতৃ- 
দেব অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক বয়সে ইংরেজী অধ্যয়ন মানসে বহরমপুরে 
গমন করেন। তথায় সুবিধা বোধ না হওয়ায় কিছুকাল পরে রামপুর 
বোয়ালিয়ায় অধায়ন করিয়া! পরিশেষে কৃষ্চনগরে গমন পূর্বক অধায়ন 
আরম্ভ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর হইতে জুনিয়ারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
কলেজের প্রি্দিপ্যাল সাহেব পিতৃদেবকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। জুনি- 
য়ারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি হুগলী কলেজে বদলী 
.হইলেন। শ্রিক্িপাাল সাহেব পিতৃদেবকে হুগলী কলেজে যাইতে আদেশ 
করায়, তিনি উক্ত আদেশ শিরোধার্য্য পূর্বক চু'চুড়ায় গমন করিলেন 
এবং কলেজে রীতিমত অধ্যয়ন করিয়। সিনিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। 
সম্ভবতঃ মদীয় পিতৃদেবই রাজসাহী বিভাগে সর্ধপ্রথমে সিনিয়ার স্কলার 
হইয়াছিলেন । তাহার পুর্বে রাজসাহী বিভাগে তাহার স্তায় উচ্চ ইংরেজী 
শিক্ষা কেহ প্রাপ্ত হন নাই। বহরমপুর কলেজের ভূতপুর্ধ প্রোফেসর 
হরিদাস ঘোষ, সবজজ কুঞ্জলাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পিতৃদেবের 
সমসাময়িক ছিলেন। 

পিতৃদেব নাবালক থাকা! অবস্থায় তরফ আঁটুয়! বন্দোরস্তের দোষে 
মালিক জমিদার কর্তৃক খাস হইয়! যায়। তাহার শ্রাপ্তবয়স্ক হইবার 
প্রথম অবস্থার হাগ্ডিয়ালের জমিদারদিগের সহিত থাঁক-সংক্রান্ত বিবাদে 
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মৌজা ডেঁফলচাড়ার দখলী প্রায় ছুই হাজার বিঘা জমি বেদখল হইয়া 
যায়। কিন্ত জেল! বগুড়ার অন্তর্গত বাটদীঘী ও নিমদীঘী নামক তিন 
বা সাড়ে তিন হাজার টাকা, আয়ের বেদখলী সম্পত্তি বহ্ুবায় এবং 
কৌশলে দখল করিয়াছিলেন । এই কার্ধ্য শ্রবুক্ত গোলোকচন্দ্র ঘোষ 
নামক একজন যোগ্য কর্মচারীর চেষ্টা ও কৌশলে উদ্ধার হইয়াছিল । 
পিতৃদেবের অধ্যয়নকালে জ্োষ্ঠতাত গৌরীনাথ রায় মহাশয় পরিবারে 
বয়ঃজ্যোষ্ঠ হলেও কোন কারণ বশত স্টেটের বিশেষ কর্তৃত্ব করেন নাই । 
সকলের পরামর্শক্রমে তাহাদের পিসতাত ভ্রাতা জগন্মোহন রায় এবং 
কুলগুরু ৬ কালীনাথ ভ্টাচার্ধা মহাশয় কিছুকাল ষ্টেটের কর্তৃত্ব করিয়া- 
ছিলেন। পিতৃদেবই প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব করিতেন। রামপুর বোয়ালিয়া 
তাহার নিকট অতি প্রিয় স্থান ছিল। কুল 9 কলেজ বন্ধ হইলে ছাত্রের! 
বাটাতে, যায়, কিন্ত তিনি অনেক সময়ে রামপুর বোয়ালিয় যাইতেন। 
তিনি পাঠের ব্যয় বাবত বাটা হঈতে যে টাকা লঈতেন, তন্দ্ার৷ অনায়াসে 
বাবুয়ানা করিয়া চলিতে পারিত, কিন্তু তিনি সামান্য ভাবে দিনযাপন 
করিয়। উদর টাকায় দুরবস্থাপন্ন বালকের পাঠের সাহাধা করিতেন । এট 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে কলিকাতার তূতপূর্ব স্মল কজ কোর্টের জজ মৃত 
কুঞ্জলাল বন্যোপাধ্যায় একজন। পিতার মৃত্ার ১৮১৯ বৎসর পরে 
আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত 
করিয়াছিলেন । পিতা! পার্কতীনাথ রায় অনেক ছাত্রের অবৈতনিক শিক্ষক 
স্বরূপ ছ্বিলেন। উহাতে তাহার আপনি বা আলম্ত ছিল না। পিতৃদেব 
নাগ দেওয়ানের পুত্র আনন্দচন্দ্র নাগ এবং অন্ঠান্ কয়েকটা ধনবান্‌ 
বালকের সাহাষ্য গ্রহণ করতঃ করেকটা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া 
বহ্রমপুরে একটা ভবিষ্যৎ স্কুল পত্তন পূর্বক তাহাতে ভর্থি 
হইয়াডিলেন, কিন্তু উহ! অধিক দিন স্থায়ী হয় নাঈ। পরবর্তী কালে 
পিতৃদেব . জেলা পাঁবনার সদর প্টেমনে দিগম্বর সাহা নামক একজন 
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মহাজনের বিশেষ সাহায্যে আরও একটা স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন । 
উল্লিখিত স্থুলই কালসহকারে উন্নত দশা প্রাপ্ত হইয়! পাবনার জেলা স্কুলে 
পরিণত হইয়াছে । 

পিতৃদেব জেলা নদিয়া, মহকুম। কুষ্টিয়া, ষ্টেসন নোওয়াপাড়ার অন্ত- 
গত বর্তমান পুর্ব বঙ্গ রেলওয়ে ষ্রেদন মিরপুরের ২॥ আড়াই মাইল 
পশ্চিমে চিথলিয়! গ্রামে পিতা গোবিন্দনাথ রায় ও মাত! ভ্রবময়ী দাস্ার 
কন্যা ৬ রসময়ী দাস্তাকে বিবাহ করেন । ইনিই আমার গর্ভধারিণী জননী । 
মাতা ঠাকুরাণী ছুই বৎসর বয়£ক্রম কালে জীর্ণজরে বিশেষ পীড়িতা হইয়া- 
ভিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। আত্মীয় স্বজন 
সকলেই তাহার জীবনের আশা! পরিত্যাগ করিয়াছিল । কিন্তু উক্ত 
ব্যাধিতে তাহার মৃত্যু হয় নাই। প্রথমতঃ মাতামহী ঠাকুরাণী তাহার 
পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিল্নে। কিন্তু শেষে মাতাগ্রুকুরাণীর 
জীবন সম্বদ্ধে নিতান্তই হতাঁশ হইয়া আহার সম্বন্ধে বাধা ছাড়িয়া, দেন৷ 
মাতাঠাকুরাণী তাহার অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহিত আহার করিতেন 
না। মাতামহী ঠাকুরাণী ক্ষুদ্র মতস্তের ঝোল এবং সরু চাঁউলের ছুটা 
অন্ন দিয়া তাহাকে ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিতেন । তিনি সমস্ত দিনে উহা 
আহার করিতেন । মাতাঠাকুরাণী শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ধার় অনেক সময়ে 
বাজে চাকরাণীর সহিত ধুলিশয্্ুয় শয়ন করিয়া থাকিতেন। এইব্বপে 
৬৭ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল । তাহার পরে প্ররুতি সহসা! পরি- 
বন্তিত হইয়া বিন! চিকিৎসায় আরোগ্য হই উঠিলেন। সমস্ত অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্টবূপে বিকাশপ্রীণ্ড হইয়া উঠিল। যাহার মাতাঠাকু- 
রাণীকে পূর্বে বারম্বার দেখিয়াছেন ) তাহারাও তাহাকে নিকটে উপস্থিত 
থাক! সত্বেও চিনিতে না পারিয়! ভ্রমে পতিত হইতেন। মাতা ঠাকুরাণী 
তাহার অন্তান্ ভগ্লী অপেক্ষা সুত্ী। এব ং সুন্দরী ছিলেন। আমার মাতা- 
মহের দশটা পুক্র ও ছয়টা কন্ত! ছিল। তিনটা পুক্র এবং একটা কন্তা 
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শৈশবেই পরলোকগত হয়। গোপীনাথ, হরিনাথ, শ্রীনাথ এবং যছুনাথ 
রায় এই মাতুল চতুষটয প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিষাহের পূর্বেই পরলোক- 
গত হন। জআবশিষ্ট তিনটা মাতুলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জানকীনাথ রায় মহাশয় 
পরলোকগত হইয়াছেন, তাহার ্র্ননলিনাক্ষ এবং শ্রীস্থরেন্্রনাথ রায় 
নামে ছুইটী পুত্র আছে। মধ্যম মাতুল শ্রীবুক্ত প্রাণনাথ এবং ছোট 
মাতুল শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় এখনও বর্তমান আছেন। ,মাত! ও মাতৃঘস। 
পঞ্চতন্নীর মধ্যে জ্যে্ঠা শ্রীুক্তা ব্র্রকিশোরী দাস্তার বিবাহ দিলপসার 
নিবাসী ৬ কালীচরণ মজুমদার মহাশয়ের সহিত হইয়াছিল। পুক্রাদি 
কিছু জন্মে নাই। দ্বিতীয়া ৬ রসময়ী দাত্তা। আমার মাত। | তৃতীয়া 
যুক্ত নবীনকিশোরী দাস্তার বিবাহ বারুইহাটা নিবাসী ৬ গুরুপ্রসাদ 
সিংহ মহাশয়ের সহিত হইয়।ছিল। প্রীকমলক্ুষ্ণ সিংহ* নামে একটা পুত্র 
এবং একটা কন্যা বর্তমান আছে। চতুর্থ! শ্রীবুক্কা ব্রজাঙ্গনা দাস্তার 
বিবাহ, রহিমপুর-নিবাসী ৬ হরিচরণ রায় মহাশয়ের সহিত হইয়াছিল । 
পুত্র ও কন্ঠ দশ এগারটা ন্ন্মিয়াছিল ) কেহ জীবিত নাই। পঞ্চমা বা 
কনিষ্ঠা শ্রীবুক্তা মধুমুঞ্জরী দান্তার বিবাহ ভড় রামদিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়ের সহিত হইয়াছে । ইস্থার দুইটা কন্তা বর্- 
মান আছে। কতিপয় বয়স্ত এবং চাঁকরকে প্রবেশ করিতে দেওয়ার 
আপত্তি কর! হেতু বিবাহ-সভায় মাতামহ মহাশয়ের সহিত পিতৃদেবের 
বিশেষ কলহ হয়, উক্ত কলহের ফলে পিতৃদেব আর কখনও চিথলিয়ার 
পদার্পণ করেন নাই। 

পিতৃদেবের সিনিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সমকালেই পিতামহী 


* এই ভ্রাতাটী ব€রমপুরের তৃতপূরর্ব ডেপুটি মাজিষ্রেট ৮ চৈতগ্থকুষ লিংহ ও 
রাজসাহী জঙ্গ জাদালতের উকিল ৬ গৌরন্দর সিংহ মহাশয়ের শ্রাতুষ্পু্র এবং সুনসেষ 
উবুক্ত প্রমোদকৃক সিংহ সহাশয়ের একা ্নভুক্ত পুড়তাত ত্তা | বি- এ পরীক্ষায় 
ফেল হইয়াছে। প্রথন হইতেই কাহার চাকুরী করে ন1। 
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ঠাকুরাণীর পরলোক প্রাপ্তি হয় । যথাবি'ধ আদ্যশ্রাদ্ধা্দি সমাপনাস্তে পিভৃ- 
' দেব রামপুর বোয়।লিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে 
তাহার পিত! ৮ কালীনাথ রায় মহাশয় তাহার অর্জিত সমস্ত সুম্পত্তির 1% 
দশ আন! অংশ ভ্রাতা বা নাতুষ্প,ভ্রদিগকে দান করিয়। বড়ই উদারতা 
গ্রকাঁশ করিয়াছেন । কিন্তু তরফ কাগইল সম্বন্ধে সেই উদারতা অনে- 
কাংশে খর্ব করিয়াছেন ৷ পিতৃদেব বলিলেন যে তাহার পিত। হয়ত 
মনে করিয়! থাকিবেন যে পুক্র পার্ধতীনাথ অধোগ্য হইয়। পোষ্য পালনে 
অশক্ত হইবে। কিন্ত দেখিতেছি যে তিনি ভ্রম বুঝিয়৷ নিজ উদারতা খর্ব 
করিয়াছেন ; অতএব আমি উহার সংশোধন করিব। পিতৃদেবের অভি- 
প্রায় বুঝিতে পারিয়! আমীর পিতামহের সাহায্যে শিক্ষাঞ্জাপ্ত রাজসাহীর 
উকীল কেলিকষ্ণ মুমদ্ার ( আমার পিতার জ্ঞাতি মামাত ভ্রাতা ) মহা- 
শয় আমার পিতাকে গোপনে ডাকিয়! বলিলেন যে, পার্ধতীনাথ! তোমার 
পিতাই বিশেষ ভ্রম করিয়াছেন! তিনি তোমার জন্য যাহা রাখিয়! গিয়া- 
ছেন, তাহাও বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ। * ইহা অবণে পিতৃদের রাজ- 
সাহীর কতকগুলি প্রধান লোককে একত্রিত করিয়৷ সমস্ত অবস্থা সংক্ষেপে 
বর্ণন পুর্বক কহিলেন যে, আমি পিতার ভ্রম সংশোধনে সচেষ্ট, কিন্ত জুম. 
দার দাদা মহাশয় উহাতে বিশেষ বাধা দিতেছেন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি সকল 
সময়ে সমান থাকে না, আমার সওপ্রবৃত্তির উদয় থাকিতে থাকিতে আপ- 
নারা লিখাপড়া যোগাড় | দিউন। কেলিক্ষ্জ মজুমদার 
মহাশয় সর্বসাধারণের নিকট নিন্দীভাঞ্গন হইলেন। তরফ কাগইলের 
॥%* দশ আন! অংশ দান এবং নামজারী ইত্যাদি সমাধ। হইয়া! গেল। 
ইহার পরেই,পিভৃদেব ডেপুটা মাজিস্টরেট পদে মনোনীত হন। সেই 
সময়ে এতদ্দেশে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা অধিক ছিল 
না। কাষে কাষেই রাজপুরুষদিগের নিকট তাহাদের বিশেষ সমাদর 
ছিল। পিতৃদেব ডেপুটার পদে মনোনীত হইয়া! কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন 
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যে, আমি বহুকাল অধ্যয়ন-কার্ষ্যে অতিবাহিত করিয়াছি। নিজ বাটা 
ও সম্পত্তির বিশেষ কোন শৃঙ্খলা বা বন্দোবস্ত করি নাই। উহার শৃঙ্খল! 
এবং বন্দোবস্ত করিয়৷ আসিয়া কার্ধ্যভার গ্রহণ করিব। উহাতে বিশেষ 
কোন আপত্তি হয় নাই। এই সময়ে পিতৃদেবের বাটীতে যাওয়ার আরও 
এক বিশেষ-উদ্দেশ্ত ছিল। ঠাকুর জমিদারদিগের সহিত বিবাদে প্রত্তি 
বৎসর বহু অর্থ ব্যয় হইত। পোতা্িয়৷ পত্তনী লইয়া বিবাদের মূলোচ্ছেদ 
করা তাহার আস্তরিক ইচ্ছা ছিল। কথাবার্তায় এক্য না৷ হইলেও ঠাকুর 
জমিদারগণ উল্লিখিত প্রস্তাবে এককালে অস্বীকৃত হন নাই। বৈষয়িক 
ও পারিবারিক অন্ান্ত কতকগুলি কার্্যের শৃঙ্খলা ও উক্ত বন্দোবস্তের শেষ 
ফল জানা উদ্দেস্তে পিতৃদেব ডেপুটা-পদ-গ্রহণ স্থগিত রাখিয়া! কৃষ্ণনগর ও 
রামপুর বোয়ালিয়া হইয়! বাটাতে বাওয়া স্থির করতঃ যাত্রা! করিলেন। 
পথিমধ্যে রামপুর বোয়ালিয়া খয়েরবোনার বাসায় নযানাধিক সপ্তবিংশতি 
বর্ষ বয়ঃক্রম কালে' বাঙ্গাল! ১২৫৯ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে সন্িপাত 
জররোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর পোতাজিয়া 
পত্তনী বন্দোবস্তের আর কোন চেষ্টা হয় নাই । পিতৃদেব /১1£০78091 
0৩০2)0 নামক একখান! ইংরেজী গণিতপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । 
পাখুলিপি আমার হন্তে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু শৈশবে উহার গুরুত্ব এবং 
আবশ্তকত! অনুভব করিতে ন! পার হেতু বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে। 

পিতৃব্য ৬ রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয় সঞ্ঈদা আমার পিতার সঙ্গে সে 
থাকিয়! অধ্যয়ন করিতেন। মৃতু/ুকালেও সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে 
পিতৃদেব একথান উইল করেন। উইলের সত্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি 
লোক সন্দেহ করিলেও রাজসাহীর জক্জকর্তৃক গ্রাহথ হইয়া এই উইল অন্থ- 
সারে আমাদের ছেটে অনেক কার্য হইয়৷ গিয়াছে । পিতৃব্য মহাশয় 
উদ্লিখিত উইলের বিধান অনুসারে আমাদের নাবালকীকালে মাত। ঠাকু- 
রাণীর সহকারে আমাদের অংশে কর্তৃত্ব করিবার ভার প্রাপ্ত হন এবং 
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জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত কৌদা নামক গীড়াদহের একটা জমিদারী 
সম্পত্তি বাহ! আমার পিতামহের বিনামিতে ছিল, তাহা জগচ্চন্দ্র নাগ 
মহাশয়কে কবালা করিয়! দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পিতৃব্য রুদ্রচন্্ 
রায় মহাশয় এই সম্পত্তি জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়কে কবালা করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। পিতৃদেবের মৃত্াকালে শারদাস্ুন্দরী দস্তা নামে আমার এক 
জযোষ্ঠা সহোদরা এবং গুরুচরণ ওরফে গ্রসন্ননাথ রায় নামে এক জ্য্ঠ 
সহোদর বর্তমান ছিলেন। আমার জন্ম হয় নাই । উল্লিখিত সহোদর এবং 
সহোদরা ব্যতীত আমার আঁর কোন সহোদর ও সহোদর! জন্মে নাই। 
বাঙ্গালা সন ১২৫৯ সালের ১০ই ভাব্র তারিখে পিতৃদেব ন্বর্গারোহণ 
করেন; উক্ত সালের ৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার আমার জন্ম হয়। 
পিতৃদেবের এবিধ পরলোকপ্রাপ্তিতে মাতাঠাকুরাণীর যে ভয়ানক 
চিন্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । তিনি অবি- 
রামধারায় অশ্রু, বিসর্জন করিতেন এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করি- 
তেন'না। আমার জন্মের পর আমার মুখ দেখিয়া উক্ত দশা হইতে মুক্ত 
হন। বাটীতে সস্তান প্রসব হইলে বাঁচিবে না, এবদ্িধ সংস্কারের দোষ 
বশতঃ আমাদের বাটার নিকটবর্তী রূপা চক্রবর্তী নামক একজন 
্রাহ্মণের বাটাতে আমার জন্য স্থতিকাগার নির্ষিত হইয়।ছিল, সেই স্থানেই 
আমার জন্ম হয়। মাতা ঠাকুরাণী শোক ও মনস্তাপে বিশেষ জীর্ণ। ও 
শীর্ঘ। হইয়াছিলেন। স্তন্য ছুগ্ধ নামে মাত্র ছিল। মাতৃস্তন্ত পান আমার 
নামে মাত্র হইয়াছে, কিন্তু কার্ধ্যতায় হয় নাই। আমার ভাগ্যক্রমে ভূমিষ্ঠ 
হুইবার পূর্বে গর্ভাবস্থায় রোদন ও একাদশীর উপবাস শিক্ষা করিতে 
হইযাছিল। মাতা ঠাকুরাণীর অবসাদগ্রস্ত অবস্থার ফলে এরূপ অবসন্ন 
ভাবে আমার জন্ম হইয়াছিল যে সৃতিকাগার পার হইব, ইহা কেহ অন্ু- 
মান করেন নাই। স্থতিকাগারে আমার রোদন শ্রবণে কোন পাখীর 
ছান! ড্যকিত্রেছে, লোকে এবদিব ভ্রমে পতিত হইত জন্মকালে আমার 
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দেহে এক প্রকার কম্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার বিশেষ উপদ্রবনা থাকি- 
লেও জীবনের সঙ্গী হইয়াছে । ছুই বৎসর বয়সের সময় আমার এক 
প্রকার পিপাসা রোগ হইয়া/ছল, জল ব্যতীত অন্ত কোন আহাধ্য গ্রহণে 
রুচি ছিল না। ছয় মাস পরে একজন চিকিৎসক উহা! আরোগা করেন। 

আমার জন্মকালে ছুগারাম রায় মহাণয়ের উত্তরাধিকারিগণ সকলে 
একান্নভূক্ত পরিবার ছিলেন। জোঠ্ঠতাত মহাশয়ের কন্তা! প্রীমতী জগদস্া 
দাস্তার জন্মের অব্যবহিত পরে জোষ্ঠতাত গৌরীনাথ এবং খুল্প তাত রুদ্র- 
চন্দ্র রায় মহাশয় পৃথগান্ন হন। 'আমরা পিভৃব্য মহাশয়ের সহিত একান্ন- 
তৃক্ত থাকিলাম। ইহার পরে মৃত হরিশ্চজ্জ কুগুর পরিবার নিজ এলাকায় 
আনয়ন উপলক্ষে ঠাকুর বাবুদগের সহিত এক বিশেষ দাঙ্গা হইল। এই 
মোকর্দমায় বহু অর্থ ব্যয় হয়। পিতৃব্য মহাশয়ের কারাবাস হইবার 
আশঙ্কা হইয়াছিল। মোকর্দমা উপস্থত থাকা কালে পিতৃব্য মহাশয় 
আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকা-যোগে কামাখ্য। যাত্রা করিলেন । আমি 
কামাখ্য। মাতার প্রসাদ লইয়৷ আমার আড়াই বা.তিন বংসর বয়সে 
পিতৃব্য মহাশয়ের কেদার নামক পুভ্রির অন্নাশন দিয়াছিলাম । কামাখ্যা 
হইতে প্রত্যাগমনকালে একদিন ব্রহ্মপুত্রের চরে পাক হইতোছল। 
ছুষ্ট বা তিন শত পদ ব্যবধানে কয়েকটা বন্য মহিষ শয়ন করিয়াছিল ; 
পুর্বে কাহার ও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রন্ধন ও আহার শেষ হইয়া কতক 
লোক নৌকায় উঠিলে হঠাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইল । তখন প্রযাগ 
সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় চাকর ঢাল ও তরবারি হস্তে মহিষের দিকে 
ধাবমান হইল। অন্তান্ত সকলেই নৌকায় উঠিবার জন্য বিশেষ ব্যন্ত। 
আমি বালি খুঁড়িতেছিল।ম। রন্ধনের কাষ্ঠ লইয়া প্রায়াগ সিংহের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। মাতাঠাকুরাণ নৌকার ভিতর হতে উল্লি- 
খিত দৃশ্ত দেখিতে পাইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন, পিতৃব্য মহাশয় 
সহসা নৌকা হইতে লাফাইয়! পড়িলেন এবং শত পদ যাইতে না যাইতেই 
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আমাকে ধৃত করিয়৷ বলপুর্ধক নৌকায় আনিলেন। জীবন রক্ষা 
হইল। মহিষগুলি আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়৷ ভিন্ন পথে 
গিয়া পুত্রের জলে পতিত হইল। বাঁটাতে ।আইসার পর পিতৃব্য 
মহাশয় ফৌজদারী আদালতে হাজির হইয়! বিচারে মুক্তি লাভ করিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরেই ঠাকুর বাহুদ্দিগের সহিত সমস্ত বিবাদ সোলে স্থত্রে 
নিপন্তি করিয়া ফেলিলেন।* ঠাকুর বাবুদিগের সহিত দীর্থকালস্থায়ী 
বিবাদে আমদের ষ্টেটের যে অর্থ অপব্যয় হইয়াছে, পুর্ব বিবেচনা” 
করিয়৷ & টাকা তাহাদিগকে নজর দিলে নিঃসন্দেহ পোতাজিয়! গ্রাম 
পন্তনী হইতে পারিত। 

পিতৃদেব জীবনের শেষ ভাগেবাটদীঘী ও নিমদীঘ্বী নামক যে সম্পত্তি 
দখলে আনিয়ািলেন, উহাতে আমাদিগের & ছুইতৃতীয়াংণ এবং পাকু- 
ডিয়ার প্রযুক্ত তারিণীশস্কর ঠাকুরের ২ একতৃতীয়াংশ স্বত্ব ছিল। পাকুড়ি- 





* শুঁড়িপাড়া হইতে নাওদীড়া নামক যে খালটা দহবিল পর্যাস্ত গিয়াছে উহার 
পশ্চিম, দহবিলের দক্ষিণ এবং বলতির উত্তর সমস্ত ভূম আমাদিগের সানুকুলে ভিত্রী ও 
চূড়ান্থ মিপপত্তি হইয়াছিল । এই সময় মাঠে কেবল ছিটা রবিখনা বগন হইত। 
ধাত্তের আবাদ ছিল না। খোদ তূমিগুলি লইয়! ঠাকুর বাবুদিগের সহিত মোকদামা 
চলিতেছিল। এই সময়ে ডিহিয় নানেব কুষ্ণলাল মৈত্র মহাশয়ের কৌশলে এবং 
জামাদের ছুই জন কর্মচারীর বিশ্বাসতাতকতায় খে।:দর মধো হুফলের পরিবর্তে বিপরীত 
ফলের আশঙ্কায় পিতৃযা এবং জোষ্টভাত মহাশয় সেলে শুত্রে সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। 
নাওদাড়ার পশ্চিম দিকস্থ ডিক্তীর বহু ভূমি উহ। দ্বারা পরিতাক্ত হয়। সোংলে নিষ্পত্তির 
পর ঠাকুর যাবুদিগেয় সহিত দাঙগ। হাঙ্গাম! প্রভৃতি পাশব বতিনয় আর কখনও ঘটে 
নাই। এখন ভাব ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে গ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র রায় দাদা মহা! 
ডিছির অন্তর্গত পত্তনি তমফ ঢাপড়িয় বে জংশ ক্রয় করিয়াছেন, ভরস৷ করি, তাহার মুলা 
ও দখলের বায় আদি জন্ম বিশ পঁচিশ হাজার টাক! এক। ঠাকুর বাবুদিগের সরকারে 
ওক।লতি করিয়া! উপার্জন করিয়াছেম। এখনও ঠাকুর বাবুদিগের নিকট গনেক টাকা 
পাইতেছেন। পিতামহ কালিনাথ রাষ্জি ও পিতৃদেব পার্ব্বতীনাথ রায়ের রীতি ও উঞ্গারতা 
অনুসয়ণ করিয়! দাদ। মহাশয় তরফ চাপড়ির অংশ ভ্ীমান ঈশানচন্্র ও পসান াখালবান 
ঝা ছুই আতাকে তুলাংশে বিভাগ ফরিয। দিয়াছেন। 
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য়ার ঠাকুরবংশীয় এক ব্যক্তি বিন! স্বত্বে উহা দখলে রাখিয়াছিলেন। যখন 
আমা।দগের হিস্ত। দখল হইয়া গেল, তখন তিনি মনে করিলেন যে, 
তারিণীশঙ্কর ঠাকুরের হিন্ত! হইতেও সত্বরেই বেদখল হইতে হইবে । অত. 
এব সম্পত্তি নিলাম করাইয়া! ভাক ফাজিলের টাক! গ্রহণ করাই সঙ্গত 
বিবেচনা করিলেন । তিনি খাজান! বন্ধ করিয়া দিলেন, সুতরাং মহাল ও 
লাটবন্দী হইল। আমাদিগের কর্তৃপক্ষগণ যদি ভর্তবা খাজান! দিয়া 
নাশ করিয়া আদায় করিতেন অথবা মহালের হিসাব পৃথক বা বাটো- 
রারা করিয়া লইতেন, তাহা হইলে সম্পন্তি রক্ষা হইতে পারিত, কিন্ত 
তাহা হয় নাই। উল্লিখিত মহাল উপর্য)পরি চারিঝার লাটবন্দী হয়, , 
তিনবার কালেক্টর সাহেব দয়| করিয়া খাজানা লইয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্থ 
বারে কোন প্রকার আবেদনেই কর্ণপাত করেন নাই। যখন সম্পন্তি 
রক্ষার কোন উপায় থাকিল না, তখন পিতৃব্য এবং জোগ্ততাত মহাশয় 
উহ বিনামিতে ক্রয় করা স্থির করিলেন । উদ্যোগ চলিতে লাগিল, 
কিন্ত পরিণামে কতকগুলি লোক পিতৃবা এবং জোগ্তান্ত মহাশয়দিগের 
মধ্যে নূতন শরিকীর নৃতন নূতন বিদ্বে-ভাব উদ্দীপন করিয়! দিল। 
প্রত্যেকেই স্বতস্ত্রভাবে সম্পন্তি ক্রয়ের জন্য উদ্যে/গী হইলেন । কার্যা- 
তার ভিন্ন লোকে ক্রয় করিয়া লইল |॥ পিতৃব্য মহাঁপয় তাহার গুরুদেব 
৬ নীলকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্পত্তি ক্রয় জন্য পাঠাইয়াচিলেন। 
তিন বাটদীঘী ও নিমদীঘী নিলাম করিয়া দিয়া অচলসিংহ নানক এক 
ক্র সম্পত্তি খুড়ীঠাকুর।ণী শ্রীবুক্তা অন্নপূর্ণ। দাস্য৷ মহাপরার নামে ত্র 
করিয়া আলিলেন। যেসম্পত্তি নিলাম হইল, তাহার বার্ষিক আয় তিন 
বা সাড়ে তিন হাজার টাকা, আর বাহা৷ ক্রয় হইল, তাহার বার্ষিক আয় 
পনর, কুড়ি টাকা মাত্র 

খুড়ীঠাকুরাণীর নামে সম্পত্তি ক্রয় করা হেতু মাতাঠাকুরাপীর সহত 
পিশ্ৃব্য মহাশয়ের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পিতৃব্য মহাশকক 





৪৮ হিন্দু বিজ্ঞানস্থুত্র 


খুড়ীঠাকুরাণীর দ্বারা অচলসিংহের অর্দেক অংশ কবালা করাইয়া দিলেন 
এবং তীর্থ পর্যটন আদি ষাঁনস প্রকাশে জজ আদালতে একখণও ইস্তাফ। 
দাখিল করিয়৷ আমাদের অছিপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। মাতা" 
ঠাকুরাণী অলি ও অছি ভাবে আমাঁদের পক্ষে কার্য করিতে আনন্ত 
করিলেন । পিতৃব্য মহাশয় এই সময়ে কিছুকাল রঙ্গপুর শ্বুক্ত দক্ষিণা- 
মোহন রায় চৌধুরীর ষ্টেটের প্রধান কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়া কর্তৃত্ব 
চালাইয়াছিলেন। মাতাঠাকুণাণীর কর্তৃত্বকালে অনেকগুলি কারণে জোট" 
তাত মহাশয়ের সহিত গুরুতর বিবাদের হুত্রপাত হইয়াছিল । মাতা- 
ঠকুরাণী স্ত্রীলোক বিধায়, স্টেটের কর্তৃত্ব করণোদেস্তে আমার মাতুল 
হরিনাথ রায় মহাশয়কে লইয়। আসিয়াছিলেন। মাতুল মহাশয়ের 
সম্পন্তিবান লৌক এবং মাতামহ মহাশয় বর্তমান থাকায় তাহার আহসা 
“পক্ষে বিশেষ বাধা ছিল না। মাতুল মহাশয় কর্তৃত্ব করিতে আনন্ত 
করিলেন এবং আমার জ্যেষ্ঠ! ভগ্রী শারদানন্দরী দাস্তার বিবাহের উদ্যোগ 
কাঁরলেন। ইতিমধ্যে তরফ কাগইলের একজন পাইক থাজানার চালান 
সহ আসিয়। আমাদের বাটীতে ওলাউঠা রোগে মারা পড়িল। ন্যুনাধক 
১০1১২ দিন মধ্যে উল্লিখিত মাতুল মহাশয়, দিদি এবং মাতাঠাকুরাণী 
পরলোকগত হইলেন । পিতৃব্য মহাশয়ের ছুইটা পুক্র কেদার 3 কৈলাস 
এক দিনেই গতাস্থু হইল । গ্রামের বহুসংখ্যক লোক একযোগে শমনভবনে 
যাত্রা করিল। সন ১২৬৫, সালের &ই বৈশীখ তারিখে মাতাঠাকুরাণীগ 
শরলোকপ্রাপ্তি হয় । সকলেই ওলাউঠা রোগে মার! পড়িয়াছিলেন। 
আমরা ছুই ভ্রাতা অভিভাবকশুন্য হইলাম । শ্রীধুক্তা ব্রজকিশোরী 
ছাস্থা!+ বড় মাতৃঘসা ঠাকুরাণী মহাশয়! মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পুর্ধে 





* দিলপসার নিবানী বর্তমান প্রযুক্ত অভয়াচরণ, গ্যামাচরণ ও জন্থিকাচরণ 
মঙ্ুমদারের জেঠাইমাতা বা গঙ্গাচরণ সভভুমদার মহাশয়ের ভ্াতৃবধূ। 


বা আত্মতত্ব। ৪৯ 


.. শশী শিট ীশীি 
আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। আমাদের গ্রতি স্সেহ বশত: আবদ্ধ 
হইয়া পড়িলেন। আমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যাস্ত আমাদিগকে 
মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন। এখনও আমার পরিবারভূক্ত 
অবস্থায় আছেন। মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ এক- 
ত্রিত হইয়া! আমার্দিগের দালানের কপাট কান্ঠ ও প্রেক দ্বারা আঁটিয়া 
বন্ধ করিয়া দিলেন । আমাদের মাতামহ গোবিন্বনাথ রায় মহাশয় 
আমাদের পক্ষে অলি ও অছি হওয়া মানসে জেলা! রাজসাহীর জজ আদা- 
লতে দরখাস্ত করিলেন। এন্রেলানামা জারী হইয়া গেল। কিন্তু হুকুম 
হবার পূর্ব তিনি নিজেই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় 
মাতামহী দ্রবমরী দন্ত এবং কুলগুরু ৬ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 
একত্রে অলি ও অছির জন্য জজ আদালতে দরখাস্ত করিলেন। পিতৃব্য 
মহাণয় পূর্বোক্ত পিতৃরত উইলের মন্মানুমারে আপন্তি করিলেন । জজ 
বাহাদুর আপন্তি অগ্রাহা করিয়া মাতামহী ঠাকুরাণী এবং গুরুদেবকে 
অলি অদ্রির সার্টিফিকেট দিলেন। হাইকোর্টে আপীল হষ্টল। হাই- 
কোর্ট আগীল গ্রাহ্া করিয়া পিতৃবা মহাশয়কে অলি ও অচির কার্ধো নিযুক্ত 
করিলেন। মধ্যভাগে গুরুদেব এক বৎসব কাল কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন 
তিনি ছ।নি বিচারের প্রার্থনা করিবার উদদোগে ছিলেন । কিন্ত দৈথাৎ 
আযুক্ধাল পূর্ণ হওয়ায় আর তাহা হয় নাই। অগ্রজ মহান 
প্রাপ্তবয়স্ক ন! হওয়া পর্যাস্ত পিতৃব্য মহাপয় উক্ত নিয়োগানুসারে আমাদের 
অংশে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন । 

মাতাঠাকুরাণীর পরলোকপ্রাপ্তির পর যখন কেহ কর্তৃত্ব-পদে নিধুক্ত 
হয় নাই, কেবল গোলযোগ চলিতেছিল সেই সময়ে করেক জন 
বিষকুন্ত-পয়োমুখ মিত্র মাতামহী ঠাকুবাণীকে সংবাদ দিয়া লইনস! আষ্ট- 
সেন এবং বলেন যে নাবালকদের যে অস্থাবর সম্পন্ন আছে, তাছা 
পিতৃব্য কুত্রচন্জ রায় মহাশয়ের হস্তে পতিত হইলে উহারা কিছুই পা্টবে 


৫০. হিল বিজ্ঞান-হৃতর 
না, অতএব গোপনে এ মম্পত্তি রক্ষা করা হউক মাতামহী ঠাক্রাণী 
স্ত্রীলোক বিধায় পরিণাম চিন্তা করিতে সক্ষম হন নাই | তিনি উপরোক্ত 
মন্ত্রণার অধীন হইয়া সেই কুটিল মিত্রর্দিগের সহিত পরামর্শ পূর্বক রাত্রি- 
কালে গোপনে দালানের কপাট ভগ্ন করিয়াছিলেন। মাতামহী ঠাকুরাণী 
কতকগুলি শাল, রুমাল এবং অলঙ্কার প্রভৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত নগদ অর্থ এবং অনেক সম্পত্তি এই সময়ে লুণ্ঠিত হইয়া 
যায়। পিতামহী ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর নগদ সম্পত্তির কিয়দংশ লৃন্টিত 
হইয়াছিল; যাহ! অবৃশিষ্ট ছিল তাহা এই ঘটনায় নিঃশেষ হইয়া যার়। 
আমরা এই সময়ে নাবালক হইলেও আমাদের যাহ! বিশ্বাস, তাহাতে 
পিতৃব্য মহাপয় এই ঘটন! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অজ্ঞাত ছিলেন । 
তাহার পক্ষ হইতে পুলিশ ষ্টেসনে একটা এত্ডেল! দেওয়া হয়, কিন্তু রীতি- 
মত কোন বাদী উপস্থিত না হওয়ায় তদারক হয় নাই। 

" পিতৃব্য রুত্রচন্্র রায় মহাশয় অষ্টমুনিষা গ্রামের মৃত রাধানুন্দর রায়ের 
কতা শ্রীবুক্তা অন্নপূর্ণা বা রাইকিশোরী দস্তা! মহাশয়াকে বিবাহ করেন। 
হিন্দুধর্ম্োচিত কার্ষ্যে পিতৃব্য মহাশয়ের বিশেষ নিষ্ঠা ছিল । তিনি প্রতি- 
দিন ব্রাহ্ষ-মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিতেন । প্রাতে বেলা ৭1৮ ঘণ্টা পর্যাস্ত 
অস্তর্ধে বত প্রভৃতি হঠযোগের কতকগুলি ক্রিয়া অভ্যাস করিতেন । তাহার 
পরেই আফিফের জন্য গমন করিয়া বেলা ৪1৫টার সময় সমস্ত সমাধ। 
করিয়া! উঠিতেন। আহ্িক সমাধাস্তে আমাদের বাটস্থ কামধেন্ুকে 
গৌত্রীস প্রদান করিয়া আহারে যাইতেন। আহারাস্তে যখন বাহিরে 
আসিতেন, তখন বৈষয়িক কার্যের ছুই চারি কথা আলোচনা করিতেন । 
সন্ধা হইতে পুনরায় জপ তপে প্রবৃত্ত হইতেন | আমর! রাত্রিকালে যখ- 
নই জাগ্রত হইয়াছি, শুয় তখনই তীহার ““ছূ্গা, ছুর্গা, শিব, শস্ভো” শব 
বা জাগরণের অন্ত পরিচয় পাইয়াছি। রাব্রিতে অতি অল্প কাল নিদ্রা 
বাইতেন | তিনি রাব্রিকালে শিবা ভোগ দিতেন। বসত শৃগাল সাধনার 
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স্পা পিপিপি 
খুণে তাহার বশে আমিয়ছিল। তিনি ডাক দিবা মাত্র শৃগাল দোতালার 
উপরে উঠিয়া! কুক্কুরের স্তায় তাহার এক পার্থ বসিক্৷ থাকিত। আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, পিতৃব্য মহাশয় ক্ার্ধ্য বশতঃ নূতন অপরিচিত স্থলে গমন 
করিলে সেখানেও অল্নকাল মধ্যে একটী শৃগীলকে বশ করিয়া ফেলিতেন। 
যেজ্স্ত মনুষ্যের বায়ু স্পর্শ মাত্র দুরে প্রস্থান করে, পিতৃব্য মহাশয় 
তাহাকে বশে আনিয়! অনায়াসে কুকুরাদির ন্তায় গাত্রে হস্ত বুলাইতেন। 
পিতৃব্য মহাশয়ের নিকট কমলাঁসন, মহাশজ্ধের মালা, মহাপাত্র ইত্যাদি 
নমস্তই ছল তিনি প্রাণায়াম এতদূর অভ্যাস কৃরিয়াছিলেন যে, প্রায় 
একদগডকাল কুস্তক করিয়া অবস্থিতি করিতে পারিতেন । যোগের বনছ্‌- 
ংখ্যক ক্রিয়া তাহার আয়ত হইয়াছিল। সর্বসাধারণের নিকট তিনি যোগীর 
তায় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। পিতৃব্য মহাশয্নের কোন প্রকার বাহু আমিরী 
ছিল না। নয়ানগুকের থান, তাহাও মধ্যে মধ্যে গৈরিকে রঙ্গিত করিয়] 
ব্যবহার করিতেন । হস্তে কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন 
বা অন্ত প্রকার ধর্মাকার্ষ্য ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। পূর্বোক্ত অর্দোদয় 
যোগের সময়ের অতিথি-সেব! হঁহার কর্তৃত্বকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। 
বলা বাহুল্য যে, এবছধ উৎকৃষ্ট চিত্র দৃষ্টে শিক্ষা না থাকিলে আমাকর্তুক 
হন্দুবিজ্ঞান স্তরের অনেক কথাই লিপিবদ্ধ হওয়! অসম্ভব ছিল। পিছৃব্য 
মহাশয় আমাদের সহিত একান্নভূক্ত থাকা হেতু আমাদের অর্থ পরের 
অর্থ বিশ্বাস করিয়া! কোন কার্য্য করিতে সম্থুচিত হন নাই। ইহা ব্যতীত 
"মাতৃবৎ পরদারেষু পরধনেযু লোষ্্রবৎ”, এই প্রাচীন বাক্]টা তাঝার 
সম্বন্ধে গ্রয়োগ করিলে কিছুই অতুযুক্তি হয় না। পিতৃব্য মহাশয় একদিন 
বাল্যকালে আমাকে ক্রোড়ে করতঃ মুখচুম্বন করিয়া! বলিয়াছিলেন যে, 
বংশের এই পুত্র হইতেই আমার আসনের সন্মান রক্ষ! হইবে। কিন স্বর্গ- 
গত মহাপুরুষের সেই বাক্য রক্ষার উপযোগী কোন অবস্থাই হায়, জীবনে 
এ পর্যযস্ত সংঘটিত হইল না । পিভৃব্য মহাঁশয় নিজে যে প্রকার বসন, 
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ভূষণাদি ব্যবহার করিতেন, আমাদেরও প্রীয় তদবস্থাই ছিল। কিন্তু তিনি 
আমাদের শিক্ষা-ব্যয়-ভার বহন করিতে কখনও ষষ্কুচিত হন নাই। পিতৃব্য 
মহাশয়ের বিশেষ দোষ না! থাকিলেও তাহার উদ্াসীনতার দরুণ নাবালক 
কালে আমাদিগকে অনেক কষ্ট সা করিতে হইয়াছে । তিনি নিজ পুক্র 
এবং আমাদের সহিত বাবহারে কোন তারতম্য করিতেন না। 
পিতৃবা মহাশয় বঙ্গের স্ুপ্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ে বিধ্বস্ত ভারতমিহির 
প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয়দিগের জলমগ্ন 
নৌকা উদ্ধারে ও অনন্ত বিষয়ে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন । সামান্ 
আশ্রয় অবলম্বনে দহবিল মধো ভাসমান এবং নিমগ্ন প্রায় উক্ত সান্তাল 
মহাশয়কে উঠাইয়৷ আনিয়াঁছিলেন ৷ পিতৃবা মহাশয় জীবনের শেষ 
ভাগে প্রায় বাকৃসিদ্ধের স্তায় অবস্থ| প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | তাহার 
৬ কাশীপ্রাপ্তির দিন মহল্লার প্রায় সকলেই রি মহাপুকষের তিরোভাব 
মনে করিয়াছিল । 

জোষ্ঠতাত গৌরীনাথ রায় মহাশয়, টা বর্তমানে ঞ্রেটের 
বিশেষ কর্তৃত্ব না করিলেও পরিবারের জ্যোষ্ঠবিধায় অনেক ভাগে কর্তৃত্ব 
ছিল। তিনি প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া বাহাত্বর রর্ষ বয়ংক্রম পর্যাস্ত 
প্রীয় সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ষ্টেটের সুখ ৪ স্থচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। 
পরিবারের অন্থান্ট বাক্তিকে সংসারের নানাপ্রকার ঝটিকায় প্রপীড়িত 
হইতে হইয়াছে । কিন্ত জোষ্ঠতাত মহাশয়ের ভাগ্যে এরূপ ঘটনা বিরল 
ছিল। তাহার ন্যায় দীর্ঘকাল এবং স্থস্ভাবে কেহ ষ্টেট ভোগ করেন 
নাই। জ্যে্টতাত মহাশয় তাহার নিজ সস্তান সম্ততির অবস্থা উন্নত করিয়া 
যাইতে পারেন নাই । তিনি প্রথমতঃ রহিমপুরে বিবাহ করিয়াছিলেন ৷ 
একটা কন্ত! এবং ছুইটা পুত্রও অ্মিয়াছিল। দৈব ঘটনায় উল্লিখিত স্ত্রী 
উন্মা্িনী হওয়ায় তীহার জীবিতকালে আমাদের স্বগ্রামনিবাসী চৈতন্ত- 
কষ রায়ের কন্ত! শ্রীযুক্ত! রাধাসুন্দরী দান্তা মহাশয়াকে পুনরায় বিধাহ্‌ 
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টিকার রি তি ভি 
করিয়াছিলেন । প্রথম পক্ষের স্ত্ীপুত্রাদি সমস্তই পরলোৌকগত হইয়াছে । 
শেষ পক্ষের তিনটা পুত্র রর্ভমান আছে। পিতৃবা মহাশয়ের একটা মাত্র 
মৃতা কন্তা ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল । আমার জ্ষ্ঠা সহোদরাও বিবাহের পূর্বেই 
গতাস্থব হন, সুতরাং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কন্তা ব্যতীত আমাদের কোন 
তশ্বী নাই। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের ২য় পক্ষের প্রথমা কন্যা! শমতী জগদস্বা 
দাসীর বিবাহ চরভীমনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মজুমদারের সহিত ১ 
দ্বিতীয়া কন্য শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসীর বিবাহ পৃর্বদেউলানিবাসী শ্রবুক্ত 
প্লাণবন্ধু রায়ের সহিত তৃতীয়। কন্ত। ৬ তুবনমোহিনী দাসীর বিবাহ 
কাদিরপাড়1-নিবাসী ক্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল মুন্দীর সহিত; চতুর্থ কন্তা 
মতীশ্বরী দাসীর বিবাহ আমাদের স্বগ্রামনিবাসী শ্রযুক্ত প্রমথনাথ রায়ের 
সহিত ; এবং পঞ্চম! কন্তা শ্রীমতী কুস্থমকামিনী দাসীর বিবাহ তাড়াসের ৬ 
সতীশচন্্র রায় চৌধুরীর সহিত হইয়াছে ও হইয়/ছিল। দিগন্ধরী এবং 
মরলা ছুইটী অবিবাহিত অবস্থায় মৃত হইয়াছে । 
জ্যোষ্ঠতাত গৌরীনাথ রায়, পিত। পার্ধতীনাথ রায় এবং পিতৃব্য রুদ্র- 
চন্্র রায় মহাশয় ইহারা তিন জনেই নিজ নিজ মাতামহ সম্পন্তির উন্তরা- 
ধিকারী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে পিভৃব্য ৪ জোষ্ঠতাত মহাশয়ের উত্তরাপি- 
কার সামান্ত কয়েক বিঘ! লাখেরাজ মাত্র। পিতৃদেব রহিমপুরস্থ মজুমদার 
ংশের দৌহিত্র ছিলেন৷ অপর ছুই মাসতাত ভ্রাতা সর্ধানন্দ রায় এবং 
ভূবনমোহ্ন রায় সহকারে, উক্ত মজুমদারদিগের রহিমপুরস্থ জোত, পৃ" 
রিশী ও লাখের, বাটা ইত্যাদির প্রত্যংশ, জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টরী- 
ভুক্ত মনছুয়ার গ্রামের দশ আন! অংশ ) মৌজা কুমিড়াডাঙ্গ! এবং উক্ত 
জেলায় ধান আবাদের একটা উৎকৃষ্ট জোত উত্তরাধিকার করিয়াছিলেন । 
উল্লিখিত সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে জোতের শ্তাদি বাদে নগদ বার্ষিক প্রায় চার- 
শত টাকা মুনাফা! ছিল। পিতৃদেবের চেষ্টায় রহিমপুরের জো, লাখেরাজ, 
বাঁটা ও পুষ্করিণী ইত্যাদি তাহাদের মাতুলের নৈকটা জ্ঞাতি ত্রাতুম্প ত 
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কেলিকুষ মকুমদার প্রভৃতি তিন ভ্রাতাকে প্রদত্ত হয়। রঙজপুরস্থ ধান 
আবাদের জোত কেবল ভুবনমোহন রায় মহাশয়কে প্রদত্ত হয়। অবশিষ্ট 
তানুক ছইখান তিন মাঁসতাত ভ্রাতায় তুল্যাংশে দখল করিয়াছিলেন। 
এই তালুক অংশান্ুসারে অদ্যাপি আমাদের দখলে আছে । 

আমরা গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালে লেখাপড়া করিতাম। গারস্ত 
তাষ! শিক্ষা দেওয়া মানসে পিতৃব্য মহাশয় এক মৌলবী রাখিয়া দিয়া- 
ছিলেন। আমরা পাঞ্জেনামা মুখস্থ করিয়া গোলেস্তা এবং বৌস্তার বহু 
অংশ মুখস্থ করিয়াছিলাম। মুখস্থ বাতীত ভাবষা-ন্ঞান কিছু তইয়াছিল 
না, সুতরাং ভুলিয়! গিয়াছি। তাহার পরে গ্রামে বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপিত 
হওয়ায় উহাতে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। এইট স্কুলে কিছু দিন মাইনর 
স্কুলের ন্যায় ইংরেজী পড়াইবর বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং গ্রামেই 
ইৎরেজী শিক্ষার সুত্রপাত হয়। আমাদের গ্রামের স্কুল প্রান ছুই 
তিন বংসর হইল, ৬ণ্ট্যন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে । সন ১২৭১ সালের 
প্রথমে আমার অগ্রজ প্রসন্ননাথ ওরফে গুরুচরণ রায় এবং পিভৃব্য মহাশ- 
য়ের জোস্ট পুক্ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্জ্র রায় দাদা মহাশয় পাবন! জিলা স্কুলে 
অধ্যয়ন করিতে যাওয়ায় আমিও স্গে সঙ্গে পাবন! জিলা স্কুলে অধায়ন 
করিতে গিয়াছিলাম। সন ১২৭৪ সালের প্রথমে উল্লিখিত উভর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রীতার বিবাহ হইল । উক্ত বৎসর পৌষ মাসে অগ্রজ মহাশয় পিতৃব্য 
মহাশয়ের সহিত পৃথগাল্ন হইলেন । আমি অগ্রজ মহাশয়ের সহিত একত্রে 
থাকিলাম। এক ব! দেড় মাস পরেই অগ্রজ মহাশয়ের নবপরিণীতা স্ত্রী 
কালগ্রাসে পতিত হইলেন। প্রায় দেড় বৎসর পর পূর্ব স্ত্রীর কনিষ্ঠ! ভনী 
শযুক্তা শ্তামরঙ্গিণী দাশ্তাকে বিবাহ করিলেন । শেষ বিবাহের প্রায় দশ 
মাস পরে অগ্রজ মহাশর সন ১২৭৭ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে অর, 
মহা, গ্রহণী ইত্যাদি রোগে পোতাজিয়ার বাটাতে অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হইলেন। অগ্রীজ মহাশয়ের দৈহিক বল এবং সাহস ইত্যাদি বিলক্ষণ 
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পপি 


ছিল। তবলা ইত্যাদি বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া অনেকাংশে ক্কত- 
কার্য হইয়াছিলেন । . এণ্টান্দ কোর্স পর্য্যস্ত পাঠ করিয়া পৃথগান্ন হই- 
বার সময় হইতে পাঠ বন্ধ করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুর পূর্বে ১৬ ষোল 
মাস কাল মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমি কেবল ছয় মাস কাল 
পাঠ করিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে ৪ চান্তি মাস কাল বোয়ালিয়া! গবর্ণমেপ্ট 
স্থলে ছিলাম। এ্টান্স কোর্স পর্য্যন্ত পাঠ করিয়! অগ্রজ মহাশয়ের 
মৃত্যুতে আমার পাঠ বন্ধ হইল। 

পিতামহ কালীনাথ রায় মহাশয় সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহার জোস ভ্রাতা গোবিনাচন্দ্র রায় মহাশয় ব্যতীত তিনি কখনও 
উহা ভোগ করেন নাই । পিতৃদেবও কেবল অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত 
করিয়াছেন। মাতা ঠাকুরাণীর ভাগ্যে ঘটে নাই। অগ্রাজজ মহাশরের 
ভাগ্যেও ঘটিল না । যখন ধাহার ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখ- 
নই মানব-লীলা 'সম্বরণ করিয়াছেন । আমি মরি নাই, কিন্ত ভোগের 
স্থলে হু্দৈব এবং ছুর্ভোগের সীমা 9 সংখ্যা নাই । সে যাহা হউক অগ্রজ 
মহাশয়ের মৃত্যুর পুর্বে আমার বিবাহ হয় নাই । আমি সন ১২৮০ সালের 
২৬এ বৈশাখ তারিখে জেলা নদিয়ার অন্তর্গত পূর্ববঙ্গ রেলগুয়ে ষ্টেশন 
ভেড়ামাড়ার ১। দেড় মাইল দক্ষিণ দিকন্থ চণ্তীপুর গ্রামে ৮ গৌরচরণ 
মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্তা ্ীপ্তামাহুন্দরী দান্তাকে বিবাগ করি- 
য়াছি। আমার স্ত্রীর তিনটা জ্োষ্ঠ সহোদর বর্তমান আছেন । তন্মধ্যে 
সর্বজ্যো্ঠ শীযুক্ত জগদ,ল'ভ মজুমদার মহাশয় * জেল! টাকার বর্তমান 
সবজজ, দ্বিতীয় প্রযুক্ত চক্রকাস্ত মন্ুমদার মহাশর কোন চাকরী করেন 
ন। বাটাতেই থাকেন, তৃতীয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্্র মন্দুমদার মহাশয় 
ফরিদপুর জেলায় পুলিস সবইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন। আমার 





* ইনি পেন্সম্‌ লইর়ছেদ । 


৫৬ হিন্দু বিজ্ঞানসৃত্র 


শ্রীণশিষুখী, শ্রীবিধুষুখী, শ্রীপ্রকুমুখী ( স্বশীলা সুন্দরী ) ও শ্রীচন্্রমুশী 
এই চারিটা কন্যা এবং শ্রীবীরেন্্নাথ (কালিকাদাস ), শ্রীখগেক্র নাথ 
(শ্তামাপদ ), শ্রীনগেন্্রনাথ ও শ্রীবোগেন্ত্রনাথ এই চারিটা পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল, সকলেই জীবিত আছে। জ্যোষ্ঠা কন্ঠা! শ্রীমতী শশিমুখীর 
বিবাহ নাটোরের ৪ চারি ক্রোখু উন্নর দিকস্থ ঢাকটোর গ্রামে শ্রীবুক্ত 
ঈশানচন্দ্র সরকার মহাণয়ের ২য় পুক্র শ্রীমান জগদীশচন্দ্র সরকারের সহিত 
হইয়াছে এবং ছুইটী কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমান জগদীশ 
জেলা রাজসাহীর ভূতনৃব্ব গবর্ণমেন্ট প্লীডার ৬ যাদব চক্র 
সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুত্প,ভ্র। দ্বিতীয়! কন্তা শ্রীমতী বিধুমুখী 
দাস্তার বিবাহ আমাদের স্বগ্রীমে পোতাজিয়!-নিবাপী ৮ পারী- 
ল$ল রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্‌ মনোরঞ্জন রায়ের সহিত হই- 
বাছে। ইহারও ছুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ছোটটার অভাব 
হইয়াছে । বড় পুত্র শ্রীমান্‌ বীরেন্দ্রনাথ রায়ের বিধাহ আমাদের স্বগ্রীম- 
নিবাসী আমিষ্টাণ্ট সার্জ৭ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জোষ্টা 
কন্া! শ্রীমতী চারুণীল! দাসীর সহিত হইয়াছে । অবশিষ্ট পুত্র ও কন্তাগণ 
মধ্যে কাহারও বিবাহ হয় নাই। আমার স্ত্রী আমাদের. 
স্বগ্রাম নিবাসী মৃত পরমানন্দ রাঁয় * মহাশয়ের দৌহিত্রী রাধ। গোবিন্দ 
রায় ও রামচন্দ্র রায় (অনারারি মাজিষ্্রেট ) মহাশয় দিগের ভাগিক্তনয়ী | 
মাতামহ আলয়েই জন্ম হয়। ছোট মামা শ্বশুর রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
বিশেষ চেষ্টায় এই বিবাহ সংঘটিত হয় । গ্রামের ঝুন! নামী ধাত্রী আমি 
এবং আমার স্ত্রীর, অপিচ বড় কন্তা শ্রীমতী শশি মুখার ও বড় পুত্র 





»*. কৃষ্ণ নগরের ডিষ্রীত ইঞ্জিনিয়ার ভুক্ত দ্বারকানাথ সরকার (ইনি গবর্ণষেন্ট 
হইতে অল্লকাল হইল রায় বাহাছুর উপাধি পাইয়াছেন) এবং হাইকোর্টের উকিল 
যুক্ত কিশোরী লাল সরকার এম, এ, বি, এল, প্রভৃতি ইহার ভাগিনেয়। 
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শ্রীমান্‌ বীরেন্ত্র নাথের নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি ধাত্রীর কা্ধ্য করিয়াছিল । রজগ- 
পুর জজ আদালতের উকীল ৬প্যারীল।ল রায় বি, এল মহাশয় আমার স্ত্রীর 
জোষ্ঠা সহোদরাকে বিবাঁহ করিয়াছিলেন) তাহার একটা পুক্র এবং একটা 
কন্টা আছে । উক্ত পুত্র শ্ীমান্‌ গিরীন্দ্রলাল রায় * এম, এ, বি, এল, 
বগুড়াতে ওকালতি করিতেছে । 1 

আমাদের বংশে জয়কুষ্ণ, শিবরাম, রূপরাম এবং কেবলরাম রায় মহা- 
শয়দিগের শাখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে । পিবরাম রায়ের বংশধরগণ 
মধ্যে ভৈরবনাথ ও তৎপুক্র দ্বারকানাথ রায় মহাশয় অনুমান ৪০1৫০ বৎ- 
মর পুর্ধে জীবিত ছিলেন। উৈরবনাথ রায় মহাশয় দস্থাহস্তে নিহত 
হন। তাহার কুশপুত্তল দাহ হইয়াছিল। দ্বারকানাথ রায়ের স্ত্রী নল- 
মুড়া গ্রামে বাস করিতেন । আমাদের ৮১০ বৎসর ব্য়ঃক্রম কাল, পর্যাস্ত 
জীধিতা ছিলেন। রূপরাম রায় মহাশয়ের শাখ! বিলুপ্ত হওয়ায় সম্পত্তি 
দৌহিত্রের অধিকারে গিয়াছিল। পরে আমাদের পুব্ব-পুরুষগণ উহা 


&" বাঙলা ১৩০৭ সালের শেষ শ্যাস্ত শ্রীমতি শশিমুখীর পাঁচটা কন্তা ও একটা পুত্র 
জন্মিয়াছিল। তিনটা কন্ত। জীবিত। আছে। শ্রীমতি বিধু মুখীর চারিটী কন্ঠ জন্মিয়। 
ছিল, ত্তন্মধো তিনটা জীবিত আছে । শ্লীনান বীরেন্্রনাথ রায়ের দুইটী কণ্া এবং 
এবং একটা পুত্র জন্িয়াছে। তিনটিই জীবিত আছে পুল্রটার নাম গ্লীশৈলেন্ত্র নাথ। 
বড় কল্তাটার নাম প্ীমতি বন তোনী। ছোট কন্যার নান করণ হয় নাই । শ্রীমতি 
প্রফুল্ল মুখীর বিবাহ আমাদের স্বগ্রাম নিবাসী শ্রীধুক নীলমাধব রায় মহাশয়ের পুত্র 
আমান বিদ্ধামাধব রায়ের সহিত হইয়। গিয়ছে। পুত্রাদি জন্মে নাই । বিগত ১৫ই 
ষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ১নুং লোয়ার দাকু'লার রোড বাটাতে মনোরগ্রন রায় ইহলে!ক 
পরিত্যাগ করিয়াছে । প্রার্াাধিক মনোরপ্রনের দেহ কালীথাটের দক্ষিন দিকস্থু মা 
শ্মশানে অগ্নি সংযোগে ছাই করিয়। ভানাইয়। দেওয। হইয়াছে । পুত্র অভাবে জনা 
গিনী বিধুমুখীকে স্বহস্তে এই কার্ধা করিতে, হইয়াছিল । ভগবন্‌ হতভাগসিনী বিধুমুখীকে 
রক্ষা কারও । 

+ মান গিরীন্রলাল রায় সংপ্রতি জেল নোয়াখালি লঙ্গীপুর সবডিতি সে 


মুনসেফের কাধ করিতেছে । 


৫৮ হিচ্দু বিজ্তান-হৃত্র 


ক্রয় করিয়াছেন । রামহরি রায়ের শাখাও বিলুপ্তপ্রায়, কেবল কৃষ্ণ- 
কুম/র রায়ের বিধবা! স্ত্রী শ্রীযুক্তা মনোমোহনী দাতা ভ্রাতৃবধ মহাশয়া 
নবদ্বীপ গঙ্গাতীরে বাস করিতেছেন । * রামহরি রায় মহাশয়ের 
শাখায় রামানন্দ রায় মহাণয় পিতামহ মহাশয়ের সমসাময়িক ও প্রায় 
তুল্যবয়স্ক ছিলেন। তিনি নাটে।র রাজ সরকারে সদরে কোন চাকুরী 
করিতেন। তাহার উপার্জন নিতাস্ত সামান্য 'ছিলনা | যে হেতু পিতা- 
মহ মহাশয়ের ন্যায় উপার্জকের সহিত তুল্য প্রতিযোগিতায় নিজ বাটার 
হুর্গোৎসব এবং ৬রাধামাঁধব বিগ্রৃহের পাল! ইত্যাদি শরিকি কার্ধা নির্ববাই 
করিয়া গিয়াছেন । পৈতৃক সম্পত্তি ব্যতীত বিল চীঁদোক ও বিল কালাই 
ইহার উপার্ষিত সম্পত্তি ছিল। কি প্রকারে এই সম্পন্তি গাড়াদহের 
নাগ ম্হাশয়দিগের হস্তগত হয় আমি সবিশেষ অবগত নহি । 

ওয়হরি রায়ের বংশধর শ্রীমান্‌ হরণক্কর রায় পোতাজিয়ার বাঁসস্থল 
পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে রেলওয়ে ষ্টেশন পোড়াদহের নর্দারণ সেকশন 
ডিষ্টযাপ্ট সিগন্ালের অদুরে সরূপদহ গ্রামে বাস করিতেছেন। পৈত্রিক 
তানুকের সহিত তাঁহার যে কিছু সংশ্রব ছিল, প্রায় ছুই বৎসর হইল 
হস্তান্তর করিয়া পোতাজিয়া গ্রামের সহিত সংঅবশূন্ত হইয়াছেন । ইহার 
পিতা কৃষ্ণণক্কর রায় মহাশয় স্বরূপদহ গ্রাম নিবানী চণ্তীপ্রপাদ সৈংঙ্গ 
মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্তা গোবিন্দমরী দাস্তা মহাশয়াকে বিবাহ করেন । 
গৌরী শক্কর ও শ্রীহর এই ছুইটা পুত্র জন্মে। পিতাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে 
ইহারা পৌতাজিয়! পরিত্যাগ করিয়া মাতার সহিত মাতুলালয়ে প্রত- 
পালিত হন। পরিণাম কালে মাতুলবংশের চেষ্টা 'ও সাহায্যে 
হ্বরূপদহ গ্রামে স্বতন্ত্র বাটা নির্মাণ করিয়া সপরিবারে বাঁস করিতেছেন । 
গৌরী শঙ্কর রায় গোবিন প্রসাদ সরকারের কন্যা স্্ীমতী চক্্রকমিনী 





*. ইনি সন ১৩০৭ সালের ২৮শে মাধ তারিখে এগঙ্গালাত করিয়াছেন। 


বা আত্মতত্ব। ৫৯ 


দা্তাকে বিবাহ করিয়া অল্পকাল পরেই গতান্হন। পিতৃবা কত্রচন্ত রায় 
মহাশয়ের চেষ্টায় প্রীমান হর শঙ্কর রায়ের বিবাহ চাঁচকিয়া নিবাসী রাম- 
সুন্দর চাঁকী মহাশয়ের কন্ঠা শ্রীমতী শ্তামান্ন্দরী দীস্তার সহিত সংঘটিত 
হয়। ্রীমান হরপঙ্কর রায়ের শ্রীনবগোপাল, শ্রীপ্রাণগোপাল, ্রীনৃতা 
গোপাল ও সঈফছু গোপাল এই চারিটা পুত্র ওক্প্রাণমোহিনী, শ্রীশুভাবিণী 
এবং প্রীকুনুমকুমারী না়ী তিনটা কন্তা বর্তমান আছে। শ্রীগোপাল ও 
ননি গোপাল নামক দুইটা পুত্রের অভাব হইয়াছে । জীবিত পুত্র ? কন্ঠা 
সকলেরই বিবাহ হইয়াছে । নবগোপালের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী রাধাবিনোদিনী 
দারী। শ্রীবিগয়গোপাল, শ্রীগ্রমথ নাথ, শ্রীনগেন্্র নাথ এ প্রীযোগেজ 
নাথ ( গণেন্জ নাথ ) নামক চারিটা পুত্র এবং শ্রহেমলতা ও ্রীনিভাননী 
নারী ছুইটা কন্তা জন্মিয়াছে | শ্রীমান প্রাণগোপালের স্ত্রীর নাম ভ্মতী 
হেমস্তকুমারী দাসী । শ্রীনৃপেন্্রনাথ নামে একটা পুক্র ও শ্রীমনোরমা 
এবং প্রীঅন্থপম! নাঁযী ছুইটা কন্ঠ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রমান না 
গোপালের স্ত্রীর নাম প্রীমতী নীলাঁজবরণী দাসী। শ্রীবৈদানাথ নামে 
একটা, পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে শ্রীমান বছু গোপালের স্ত্রীর নাম 
শ্রমতী বসন্তকুমারী দাসী। প্রীদেবেস্রনাথ (রামগোপাল ) নামে একটা 
পুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রীমান নবগোপাল প্রভৃতি চারি ত্রাতাঁর 
উল্লিখিত পুজ ও কন্যাগণ সকলেই জীবিত আছে। গু 

৮ ছুর্গারাম রায়ের বংশধরগণ কার্য্যান্রোধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস 
আরস্ত করিলেও কেহ এ পর্য্্ত পোতাজিয়া গ্রামের সহিত সংঅবশূন্ 
হয় নাই। আমর বর্তমান সময়ে খুড়তাত এবং জেঠতাত সাতটা ভ্রাতা 


* হীরক জুখিলীর পর ভ্ীমান নৃতাগোপালের প্রস্থাবতী নাযী এবং প্রীমান 
বহগোপালের নিরুপম! নামী ছুইটা কন্। জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং শ্রীমান হরশগ্কর 
রায়ের মধাম। কন্ত। শমী কুাষিনী সন ১৩০৭ সালের ২০পে জগ্রহারণ তাগিখে ব্বামির 
হার! হইয়াছে । ভগবান! হততাগিনীকে রক্ষ। করিও । 


৬০ হিন্দু বিজ্ঞান-সত্র 


জীবিত আছি। তন্মধ্যে সর্বজন শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় বি, এল মহাশয় 
পাবন। জজকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। মিউনিসিপালিটার চেয়ার- 
ম্যান এবং গবর্ণমেন্ট প্লীডারি ইত্যাদি করিয়াছেন । প্রায় তিন বৎসর 
গত হইল, পৃষ্ঠাঘাত রোগে জীবনসংশয় কাতর হওয়ায় এ সকল কার্ধ্য 
পরিতাগ করিয়! স্বাধীন ভাবে ওকালতি করিতেছেন । রাজসাহী বিভাগ 
হইতে ][,85191907৮2 0০810011 এর মেন্বর নির্বাচন কালে হান উত্ত- 
পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন । নাটোরের মহারাজ! জগদিন্দ্রনাথের প্রতিযে।গি- 
তায় সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। হাঁইকোর্টের উাঁকল, বারিষ্টার বা 
বিচারপাতিগণ অনেকেই ইহীকে জানেন । শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় দাদা 
মহাশয় জেলা ফরিদপুরের অদ্দীন ষ্টেসন ঝলিয়াকীদির অস্তর্গত এবং 
অদুরবর্তী চরভীম নগর নিবাসী মৃত মাধবচক্দ্র মজুমদারের কনা! শ্রীধুক্তা 
্ব্ণসুন্দরী দান্তা মহাঁশয়াকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার সহোদর 9 
সহোদরা এখন কেহ: বর্তমান নাই। শ্রীকৈলাসচন্দ্র 9 প্রীঈশানচন্দ্ 
মজুমদার নামক দুইটা ( জোষ্ঠতাত ) ভ্রাতা বর্তমান আছেন। দাদা 
মহাশয়ের মামাশ্বশুর রাজসাহীর মোক্তার রাধাঙ্ন্দর রায় মহাশয়ের 
চেষ্টা ও উদ্যোগে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। শ্রীস্থরেশচন্দ্র, শ্রীবিনয়কুমার, 
শ্রীজগদীশচন্ত্র, শ্রীভবেশচন্ত্র, শ্রীপ্রভাসচন্ত্র ও শ্রীদীনেশচন্ত্র নামক 
ছয়টা পুর; সৌদামিনী, হেমাঙ্গিনী, প্রতিভান্ুন্দরী ও প্রমিলান্ুন্দরী 
এই চারিটা কন্া জীবিত আছে । একটা পুত্র ও দুইটা কন্তা শৈশবেই 
বিনষ্ট হইয়াছে । জোোষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র রায়ের বিবাহ রঙ্গপুরর 
জজ আদালতের উকীল শ্ত্রীবুস্ত মহেশচন্ত্র লরকারের কন্া। শ্রীমতী 
সরলাবালা দাসীর সহিত হইয়াছে। প্রথমা কন্ঠ! শ্রীমতী সৌদামিনী 
দাসীর বিবাহ রহিমপুয় (বর্তমান সময়ে পোতাজিয়! ) নিবাসী শ্রীমান্‌ 
(বিনোদবিহারী মভভুমদারের সহিত এবং দ্বিতীয়া কন্তা শ্রমতী হেমাঙ্গিনী 
দাসীর বিবাহ মালঞ্চি (বর্তমান সময়ে কাকিনিয়া ) নিবাসী শ্রীমান 





বা আত্মতত্ব। ' ৬১. 


শপ পিিশীিাীীিাীশাাাাাাীাীশপপিশিশিসপিপপিপপিশি ২ 
গোবিন্নচরগ সরকারের সহিত হইয়াছে। শ্রীমান বিনয়কুমার রাধ 
এখন বি. এ. পাঠ করিতেছে |% 

দ্বিতীয় আমি শর বি. এন. রা এস্টে,ম্স কোর্স পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি । 
কখন কাহারও চাকুরী কাঁরনাই। সন্তান সম্ততির বিবরণ পূর্বেই লিখিয়াছি। 

তৃতীয় শ্রীঈশানচন্ত্র রায়, এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! স্থাধীন- 
ভাবে ডাক্তারী করিতেছে । ধাহার কাশীয়ামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে, তিনি বোধ করি কাশীর ডাক্তার শ্রমান ঈশানচন্্র রায়কে, 
জানেন। শ্রমান্‌ ঈশানচন্ত্র রায় রামনগরের ৬ হুরিমাধব রায় মহাপয়ের 
কন্তাকে প্রথমে বিরাহ করিয়াছিপ । উক্ত স্ত্রী পরলোকগত৷ হওয়ায়, 
জেলা যশোহর মাগুরা সবডিভিসনের অন্তর্গত কাদিরপাড়! গ্রাম নিবাসী 
হরিচরণ মুন্সী মহাশয়ের কন্ত! শ্রীমতী প্রিয়নুন্দরী দান্তাকে বিবাহ 
করিয়াছে। ঈশীনচন্্ের শ্রীমান্‌ যতীশচন্ত্র নামক একটা পুত্র ও শ্রীমতী 
সৌরনলিনী ও এলৌকেনী+ নায়ী ছুইটা কন্তা৷ জন্মক্লাছে। গ্রীমতী সৌর- 
নলিনী দাসীর বিবাহ আমার ছো্টমাতুল মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র প্রীমান্‌ 
প্রমথনাথ রায়ের সহিত হইয়াছে । " 


* পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পর জীন।ন্‌ সুরেশচন্ত্র রায়ের শ্রীপরেশচণ্র নামক 
একটা পুত্র এবং প্রলাবণা প্রত! নারী একটা কম! গন্মগ্রহণ করিয়াছে । জরীসান্‌ 
বিনয়কুমার রায় বি) এ) পরীক্ষার তত্বীর্ণ হইয়াছে এবং আইন পাঠ করিতেছে। 
উক্ত মানের বিবাহ সেখুপুর (বর্তদানটুইনাইশুপুর ) নিবাসী প্রযুক্ত প্শচন্র রায়ের 
কল্প প্রীমতী ইন্দুষাঙ্স। দাসীর সঞ্চিত হইয়াছে । জগদীশচন্দ্র রায় বি, এ১ পাঠ আর 
করিয়াছিল। বিধাতার ইচ্ছার, আমীর স্বজনকে কাদাইয়! কলিকাত| টাউনে হিন্দু 
হোষ্টেল হইতে অকালে ইহলোক পরিতাগ করিয়াছে। ভ্রাতা, ত্রাতুপূত্র ও পুত 
প্রভৃতির যধ্যে জগদীশই অনেকাংশে আমার 'জনুরপ প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল। প্রমান 
ভবেপ্চত্্র রার এখন এল, এ, পাঠ করিতেছে । প্রভাস ও দীনেশ এপ্টেল স্কুলে পাঠ 
করিতেছে। পু 

+ পৃত্তকের প্রথম সংস্করণের পর জরীযতী এলোকেশীর বিবাহ কেছুচাংডক্স। নিষাসী 
মুপিদাধাদ জজ কোরটর উকীল যুক্ত নিকুগ্রবল্লত রার মহাশগের পুত্র 'ীস।ন্‌ হয়িপদ 
রায়ের সহিত হইয়াছে । ৬ প্রমান এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। 


৬২ হিন্দু বিষ্ঞান-হুত্র 





চতুর্থ শ্রীতারানাথ রায় জেলা পাবনার অন্তর্গত আউট পোষ্ট তাড়া" 
সের অধীন ঘরগ্রামনিবাসী মৃত হরিকাস্ত ম্ুমদার মহাশয়ের কন্ঠ 
শ্রীমতী প্ররুল্নকামিনী দাসীকে বিবাহ করিয়াছে । ইনি মৃত চন্ত্রকান্ত 
মজুমদার মহাশয়ের খুড়তাত ভগ্ী এবং বর্তমান অখিলকান্ত মজুমদারের 
পিতৃম্বসা। শ্রীমান তারানাথ রায় এন্ট্মন্স্কলে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যস্ত 
পাঠ করিয়াছে; কাহারও চাকুরী করে না। একটা পুত্র জন্মিয়াছিল) 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে । 

পঞ্চম শ্রীঅস্থিকা নাথ রায়, (ভূধরনাথ রায়) জেলা যশোহর মাগুরা 
সবডিভিসনের অন্তর্গত কাদিরপাড়! গ্রামবাসী গ্রসন্নচন্্র মুন্দী মহাশয়ের 
কন্ত। শ্রীমতী গিরীন্দ্রবাল। দাসীকে বিবাহ করিয়াছে। শ্রীমান্‌ এপ্টে,ন্স 
কোর্সপর্য্যস্ত পাঠ করিয়াছে । কোন পরীক্ষা দেয় নাই। কাহারও 
চাকুরী করে না । একটা কন্ত! জন্মিয়াছে। * 

বঞ্ঠ প্রীরাখালদীস রায় জেলা নিয়া সবডিভিসন মেহেরপুরের অস্তরগত 
ছু্লভপুর গ্রামবাসী দয়ার্্নাথ মল্লিকের কন্তা| শ্রীমতী সরোজিনী দাসীকে 
বিবাহ করিয়াছে । ইনি রঙ্গনাথ, শ্রীনাথ ও শ্রীহরিনাথ মল্িক মহাশয়ের 
্রাতুপরত্রী এবং ডেপুটা মাজিস্েট পূর্ণচন্ত্র মল্লিক মহাশয়ের একা ্তুক্তা 
খুড়তাত ভন্নী। শ্রীমান্‌ রাখালদাস রায় এন্টে্স পরীক্ষায় ফেল 
হইয়াছে । কাহারও চাকুরী করে না । একটা পুত্র জন্মিক়্াছে। 1 

সপ্তম শ্রীকুমুদনাথ রায় প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় 


* পুস্তকের পাতুলিণি লিখার পর ছীমান্‌ অন্বিকানাথের জারও তিনটা কন্তা 
জস্গিযাছিল। তৃতীয়! বিন হইয়াছে ।. প্রথার নাম প্ীমতী ইন্দ্ুযালা ও ছ্বিতীয়ার 
নী জীফতী মাধুরীবাল। | চতুর্ধার নামকরণ হয় নাই। 

1 পুস্তকের গাও,লিপি লিখার পর গ্রেস হওয়ার পূর্বে মান রাখালদাসের আর 
একটা পুত্র াশ্মিয়াছিল। উদার পরমেশচন্্র নাম হইয়াছে এবং পরে শিবযাণী নারী 
একটী কন্তা জমিয়াডে । আনান্‌ রাখালদান সংগপ্রতি পাবনা টাউনে অনারারি মাজিস্্রে- 
টের কার্ধয করিতেছে। 


বা আত্মতত্ব। ৬৩ 





উত্তীর্ণ হইয়াছে । আগামী বর্ষে বি. এল. পরীক্ষা দিবেক। শ্রীমান্‌ 
কুমুদ্নাথ রার, রায় বনমালী রায় বাহাদুরের মাসতাত ভ্রাতা এবং প্রধান 
কর্মচারী, পাবনাটাউনবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র সরকার, বি. এ, মহাশয়ের 
কন্ত। শ্রীমতী চন্দ্রবাল! দাসীকে বিবাহ করিয়াছে ।&* 

আমাদিগের পরিবারে জমিদারী ব্যতীত বাধষিক বিশ পঁচিশ হাজার 
টাকা অস্থায়ী আয় আছে। 4 

অগ্রজ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তিকালে আমি আইনসম্মত নাবা- 
লক ছিলাম। বৎসরের শেষে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং ষ্টেটের কর্তৃত্ব-ভার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, পিতৃব/ কুদ্রচন্ত্র রায় মহাশয়. আমাদিগের সহিত 
পৃথগান্ন হইবার কিছুকাল পরে সপরিবারে কিছুদিন হুগলিতে বাস 
করেন। ন্যুনাধিক ছুই বর পর সপরিবারে ৬ কাশীধামে গমন 
করেন। তথায় প্রথমতঃ তাহার মাতা ঠাকুরাণীর, পরে, তম্ী অভয়া- 
সুন্দরী দাস্তর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাহার পরে সন ১২৭৯ সালের 
১ল! বৈশাখ তারিখে তিনিও নিজে কাশীপ্রাপ্ত হন। জ্োষ্ঠতাত গৌরী- 
নাথ রায় মহাশয় এ পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন। বিগত ১৩০১ সালের 
১৪ই ফাল্ন তারিখে পোতাজিয়ার বাটীতে মানবলীলা৷ সম্বরণ করিয়াছেন । 
অগ্রন্জ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি এবং আমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পুর্বে 
আমাদের পত্বনী মহাল ডেফলচাড়া যাহাতে পুর্বে বাধিক আড়াই বা 
তিন হাজার টাক। আয় ছিল, থাক সংক্রান্ত বিবাদে উহার বহু জমি 
বেদখল এবং ম্যালেরিয়ায় গ্রামটা উৎসন্ন হওয়া প্রবুক্ত বিশেষ ক্ষতির 
কারণ হওয়ায় শরিকগণ পরামর্শ পূর্বক মালেকান খাজান! বন্ধ করিয়! 
দিয়! উহা! নিলাম করাইয়! দেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ বি. এন. রায় 

*% গ্রমান্‌ কুমুদনাথ রায় পুস্তকের পাও,লিপি লিখ!র পর প্রথম শ্রেপীতে বি, এল, 


পন্থীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। পাবন। জঙ্জ কোর্টে ওকালতি আরম্ক করিয়াছে। রা, 
দীনেজনাধ নামে একটী পুত্র জঙ্গিয়াছে। 


৬ হিন্দু বিজ্ঞান-হুত্র 


এবং জীবিত ভ্রাতাদিগের কর্তৃত্কালের কথা আপাততঃ বল! বাকি 
থাফিল।। আমাদিগের বংশ-বিবরণের প্রথম ভাগ এই স্থানেই শেষ 
করিলাম । 

ভাই পাঠক! আপনার। বিশেষরপে আমার পরিচয় পাইলেন। 
যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তিতে বার্ধিক আয় 
নুানাধিক্ল পাশ হাজার টাকা । খুড়তাত ও জেঠতাত সাতটা ভাই 
মাত্র জীবিত আছি। পুজাপাদ প্রযুক্ত গিরিশচন্জ্র রায় বি. এল. প্রীমান্‌ 
ঈপানচন্্র রায় এম.বি. এবং ্রীমান্‌ কুসুদনাথ রায় এম. এ. থাকিতে 
পরিবারকে শিক্ষার দ্রকে পশ্চাৎপদ বলিতে পারি না শিক্ষার দিকে 
গশ্চাৎ্পদ না হইলেও পরিবারের অধঃপতন দপা উপস্থিত। ছুঃখ 
কাহাকে বনি আর কেই বা শ্রবণ করে? আত্মপরিবারকে ছুঃখার্ণবে 
ভাসমান দেখিতে কাহার সাধ যায়? কিন্তু হার, কিছুতেই কিছু 
হইবার নহে! আমাদের পরিবারে বার্ধিক দশ সহম্র টাকা রিজার্ভ 
রাখা কঠিন ব্যাপার নহে। উক্ত মূলধনের সাহায্যে গোষ্য বা ছু:স্থ 
আত্মীয়গণ পরিশ্রম করিবার ক্ষেত্র পাইতে পারে এবং নিজের অবস্থাও 
অপেক্ষাকৃত উন্নত হইতে পারে | কিন্তু পরিবারমূলে ভিত্তিহীন, স্থতরাং 
উহ অসাধ্য এবং অসম্ভব | নিজে যাহ! বুঝি, যাহা জগৎসমক্ষে বলিতে 
উদ্যত হইয়াছি, তাহা কি ভ্রাতাদিগকে বলি নাই। বস্তুতঃ তাহ! নহে। 
এ মৃত্যু রোগের বুঝি ওষধ নাই। . 

পাঠকবৃন্দ! হিন্দু বিজ্ঞান-হুত্রের চতুর্থ সংখ্যায় "প্রকাণ্ড পণ্ডবধ” 
প্রবন্ধের উদ্যোগপর্ব মাত্র লিখিয়াছি। উপসংহার বাকি আছে। কিন্ত 
হার! উপসংহার কাল পর্যযস্ত জীবিত থাকিয়া সেই বিমল আনন্দ সুধা 
উপভোগ অর্ৃষ্টে আছে কিন! জানি না। গত বারে ভারতের ঘোর 
নেত্রাভিব্যন্দ বিকার দুর করিতে সক্ষম হই নাই। সকলে বুঝি বুঝি 
বুঝিতে পারি না, দেখি দেখি দেখিতে পারি না, ধরি ধরি ধরিতে পারি 
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না, ভাবে পুস্তকের পাঠ শেষ করিয়াছেন! কিন্তু ভাই সকল! এইবার 
চক্ষুদান, ভারত মাতাইতে ইহাই বি. এন. রায়ের ছইস্কির ২য় ডোজ, এই 
যাত্রায়ই আনন্দে হল হল ঢল ঢল, সমস্তই আনন্মময়ীর ইচ্ছ। ৷ আত্ম- 
পরিবারের শ্্ীবৃদ্ধির জন্ত সকলেই সচেষ্ট, কিন্ত ভারতে কয়জন সক্ষম 
হইতেছেন? ভারত রাজনীতিক্ষেত্রে “প্রকাণ্ড পণ্ড” উহার বধ সাধন 
ব্যতীত আমাদের মঙ্গল নাই, ইহা বারম্বার বলিয়াছি। ভারতমাতা 
তিক্টোরিয়ার নিকট উল্লিখিত বিষয়ের আবেদন একা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে 
কঠিন বিধায় পুনঃ পুনঃ আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছি, কিন্ধ 
সাহাধ্য দুরে থাকুক, কেহ জিজ্ঞাসাও করিলেন না । বিশ্বনিদ্দুক গাঁজেল 
সৃতরাৎ ক্ষুদ্র ও হেয়। তাহাকে কেই বা সাহাব্য করে। এক্টাং বা 
প্রতিনিধির ভরসায় স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকা শাক্তধর্ম্মবিরুদ্ধ, উল্লিখিত ধর্মানীতি 
লঙ্ঘন হেতুই বুঝি ঈদৃশ অপমান; সে যাহা হউক, অগত্যা কর্তব্য 
পথে একা বিশ্বনিন্দুফ রায় অগ্রীসর হইতে বাধ্য হইল । 

ভাই সকল! বিশ্বনিন্দুককে গাঁজেল বোধে অবজ্ঞা করা যত সহজ, 
কিন্ত তাহার বাক্যে অবহেল| করিয়া! আত্মরক্ষা করা তত সহজ নহে। 
গীজেল, ভাঙ্গী, মাতাল বা! পাগল প্রসূতি যে কিছু বিশেষণ প্রয়োগ 
করিলে আপনাদের মনস্তত্টি জন্মে, তাহাতে ছুঃখ নাই। কিন্ত নানা 
হুর্দশা এবং দুশ্চিন্তার আক্রমণে মস্তি ক্ষয়ের দশা প্রাপ্ত, অন্তরের রস 
সমন্তই শুক, যৌবনের তেজ ওন্ফুক্তী নাই, অকালবার্ধক্য বিশেষরূপেই 
উপস্থিত হইয়াছে । ভারতের জন্ত পরিশ্রম করিবার সাধ্য ও শক্তি ক্রমেই 
বিলুপ্ত হইতেছে। এ" আক্ষেপ রাধিবার স্থান খুঁজিয়া পাই না। 
ল্যান্সডাউনের রাজত্বকাল গিয়াছে, এলগিন বাহাছুরের রাজত্বকালও যায় 
যায়। কিন্তু এ পর্যস্ত হুইস্কির আর একটা ডোজ দিতে পারিলাম না.। 
ভারত আনন্দে হল হুল ঢল ঢল হইল না। ভারতবাসীকে আনন্দধামে 
যাইতে হইলে বে সহত্র সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে হইবে, 
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তাহার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে দেখিলেও অন্তরে আশার সঞ্চার 
হইত, কিন্তু তাহা? বুঝি হইল না।, হায়! সমস্তই কি শেষে বৃথা 
বাগাড়ম্বরে পর্ধ্যবসান হইল ? যদিও জীবিত অবস্থায় প্রতিজ্ঞা কর! যায় 
না, তথাপি জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে বোধ করি, বীর বিশ্বনিন্দুকের এই 
শেষ অভিযান । আপনারা প্রণিধান পূর্বক পাঠ করিলে চরিতার্থ 
হইব। 

স্বর্ভূমি ভারত প্রায় মরুভূমিতে পরিণত; শস্তপ্তামলা বন্ুন্ধরার 
অধিবাঁসিগণ আজ অন্নের ভিখারী ! এই কি সেই দেশ! যেখানে টাকায় 
আট মণ করিয়া তুল বিক্রয় হইয়াছে? অনাবৃষ্টি, উক্কাপাত, ভয়ানক 
ঝড়, ঘোর ভূমিকম্প, ঢাকায় তুর্ণড, দৌলতর্খীয় জল-প্লাবন, বর্ষের পর 
বর্ষ ছুতিক্ষ, বিউবনিক্‌ প্লেগ প্রভৃতি মহামারী । মফঃস্বলের কথা দুরে 
থাকুক, ভারত সম্রাটের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর চতুদ্দিকেই 
দস্থ্য ও তঙ্করের ভয়। ভারতে এ সব হইতে আরম্ভ হইল কি? বিধাতঃ! 
সমস্তই তোমার ইচ্ছা । মহাদেব শিব শস্তো ! তুমি আশুতোষ, এক 
মুষ্টি বিবপত্র বা এক ছিলিম গাঁজায় সত্ষ্ট । উপস্থিত ছুর্দিনে তোমার 
ন্তায় দেবতারই প্রয়োজন। পিতঃ! একটী কথা জিজ্ঞামা করি। 
তোমার গৃহিণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী, অতুল খর্বর্ষের অধীশ্বরী 
আর তুমি কি না ভিক্ষুক, তৈল বিনা ছাই ভম্ম মাখ, ঝুলি ও কন্থা মাত্র 
সম্পত্তি। ভূত ও প্রেত সহচর, শ্মশানে ও মশানে বাস, সাক্ষাৎ 
বৈরাগ্যের অবতার ৷ যাহার গৃহে সর্বদা অন্নকষ্ট, তাহার গৃহিণী কি 
প্রকারে অন্নদা হইল? আমি মুঢ়, বৈরাগ্য ও এশ্র্ষযের এই আশ্চর্য্য 
যুগল মিলন রহস্ত বুঝিতে অক্ষম ; পিতা হে! গুহতত্ব বলিয়া দাও । 
বুঝিয়া চরিতার্থ হই। তোমার মহিমা বুঝে কাহার সাধা! তোমার 
কূপা হইলে অন্ধ চন্দ্র দর্শন এবং পঙ্গু হিমালয় লঙ্ঘন করিতে পারে । 
পিতা হে! একবার রুপ! কটাক্ষ কর! কোন্‌ লীলা খেলার অভিলাষ 
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২২ লীলী শীল 
চরিতার্থ জন্ত দাস বিশ্বনিন্ুককে সংসারের চক্রনেমিতে ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ 
পেষণ করিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারি ন। কাহাকে কোন্‌ অবস্থায় 
ফেলিয়া! কাহার ত্বারা কোন্‌ অভীষ্ট সিদ্ধি কর মনুষ্য কি প্রকারে 
বুঝিবে। পিতা হে! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যৌবনকাল বনে 
বনে গিয়াছে, আর অন্ত স্থথে অভিলাষ নাই, প্রসাদ দিয়! কন্ধী বাহাছুর 
করিয়াছ, এই আশীর্বাদ চাই, যেন 9 তোমার গাঁজা টিপিতে 
পারি। শিব হে! 

“পড়িয়ে ভব সাগরে, ভাসি আকুল পাথারে, 
একবার দেখ হে ভবকাগারী। 
আমরা যে দিকে চাই না দেখি কুল, তাইতে ভাবিয়া হতেছি আকুল, 
€ হে দয়াময় ) অকুলে কুল দাও কাতরে ॥ 


তোমার দয়াময় নাম শুনে, আমরা এসেছি সব পাপিগণে, 
' নিজ গুণে পার কর অধম নরে। 
একে ভবনদীর তুফান ভারী, তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি, 


চরণ-তরী দিয়ে পার কর অধম পামরে ॥” 

মহাদেব ! "বহুদিন পরে একবার গাঁজা খাও। খাও বাবা খাও, 
তোমার কন্বীর টিমে কি শক্তি আছে, জগৎকে দেখাও । শস্তে! | আহা 
তোমার প্রসাদ কি মধুর! ই্রিম যেন অপমান না হয়। ্ব্ণভুমি রসাতলে 
যায় রক্ষা কর। 

ভারতেস্বর লর্ড এল্গিন বাহাদুর! তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালেই 
আত্মতত্বের শেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পিতা হে, তোমার জয় 
হউক । আমি বৃটাশ সিংহের অধিকৃত ভারত সামাজ্যের একটা ক্ষত্র 
গ্রজা। আত্মরক্ষা অসমর্থ হইয়া সন্তান সম্ততির সহিত মার! বাই। 
সবিশেষ ভারতেশ্বরী ভিন্টোরিয়াকে জানাইতে ইচ্ছা । উহাতে বিদ্য! ও 
বুদ্ধির প্রয়োজন । এ দিকে আমার কিন্তু এমনই অগাধ বিদ্যা যে একটী 
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দিনের তরেও ইউনিভাসিটার কোন পরীক্ষায় আসন গ্রহণ করি নাই। 
ভ্রাতাদের সাহায্য চাহিলাম, মুদ্রান্কিত প্যামফে ট দিলাম, সাহাষা মিলিল 
না। কেহফিরিয়া জিজ্ঞাসাও করিলেন না' । আবেদন-লেখক স্থতরাং 
আমি একা । রাজ্যেশ্বর কি অশিক্ষিত পরিতপ্ প্রজার অর্দস্কুট আবেদনে 
কর্ণপাত করেন ন1 এবং সেই অর্ধম্কুটকে সম্পূর্ণ পরিষ্কট করিয়া বুঝিতে 
চেষ্টা করেন না? রাজধর্মের সমালোচনায় রাজকীয় বিধান জানি না 
বলিয়া পরিত্রাণ নাই এবং ভ্রমস্থলে” ক্ষমা স্লকঠিন | শাস্তির আশায় 
আবেদন, অনৃষ্টফলে কোন বিশেষ অশাস্তি উপস্থিত, হইবে কি'না বুঝিতে 
পারি না। বুটাশ সিংহ যে ক্সংশে দেবভাবাপন্ন, যাহার ফলে আমরা! 
অশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহ! আবেদন পত্রের বর্ণনীয় বিষয় 
নহে, বরং যে অংশে ঘোরতর ভীতিপ্রদ্দ বিকট মু্তির ছায়া পড়িয়াছে, 
যে জন্য রসাতলে যাঁইতেছি, যাহার ফলে অস্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে 
এবং যাইতেছে, তাহাই বক্তব্য ও বর্ণনীয়। ইহা প্রজার ছুঃখের কাহিনী 
ব্যতীত মুখের সমাচার নহে। বুটাশসিংহ ! মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 
দিয়াছ,. শাসনবিধি স্থায়ত্ত করিয়া আত্মহুঃখ পর্যালোচনার খধিকার 
'দিয়াছ, যখাবিধি আত্মতব পর্যালোচনা করিয়া আত্মছ্ঃখ রাজসমীপে 
'শ্রাকাপ করিব। যদি অন্তায় বিচারে কোন দণ্ড হয, রক্ষা করিও । 
ভারতে যে অসস্তোষের আভাস দেখা দিয়াছে, তাহার মূলাহ্ুসন্ধান 
করিয়া! তোমাকে সাবধান করে, বিশ্বনিন্দুক ব্যতীত কাহার সাধ্য ? 
হে শীস্তিদাতা, ভারতের বর্তমান ভাগ্য বিধাতা এই ক্ষুদ্রের বাকো অব- 
হেলা :ন করিয়া শান্তি সংস্থাপনে যত্ব করিও। তোমার এই অধম 
সন্তান ফেবলই,পাগল নহে। মহীপাঁল ! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম 
করি। 

-. ভাই পাঠক ! চক্ষুদান বর্তমান সংখ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়, ন্ুতরাং 
ইহা নাম চক্ষুদান পর্ব রাখিলাম। অশেষ বিবেচনায় ইংরেজী ও 
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বাঙ্জাল! মিশ্রিত ভাষা অবলগ্ন করিলাম! বুদ্ধিমান পাঠক জমা 
করিবেন। 


প্রকাণ্ড পশুবধ (চক্ষুদাঁন পর্ব )। 
মরুভূমি, স্বর্ণভূমি ভারতের তরে । 
ডাকি ছুর্গে দয়া কর কাতর কিন্করে ॥ 
স্মরিয়৷ চরণ পুনঃ কর্মক্ষেত্রে যাই । 
দয়া বিন! দয়াময়ী গতি কিন্ত নাই ॥ 
ছুতাশনে দহে প্রাণ, হবে কি বিনাশ ? 
এবার করিও মা গো আনন্দে উল্লাস ॥ 
' রাজা, রাজপারিষদ, ভারত-সম্তান। 
অন্ধ সবে, দয়! করি কর চক্ষুদান ॥ 
কালী কালী বল মন কালী কর সার। 
অবশ্ত হইব সবে ছুঃখ-সিন্ধু পার ॥ 


মাতঃ ভিক্টোরিয়া! তোমাকে ভর্তি সহকারে প্রণাম করি। মা* 
তোর জয় হউক । আমি তোর বিস্তৃত ভারত-সাআজ্যের একজন ক্ষুত্র 
গজ । সত্য গোপন করিতে ইচ্ছ! করি না, তোর এক্সাইজ ডিপার্ট- 
মেন্টের একজন খরিদদার, সুতরাং রুচিবীরের বিচারে ক্ষুদ্র এবং হেয়! 
সে যাহা হউফ, তুই কোলে নিবি কি না? মাতঃ ! মাদক দ্রব্য ব্যবহার 
করিলে সন্তানকে কি ফেলিয়! দিয়! থাক ? সেযাহা হউক, বহুদিনের 
কথ! নয় ভারতের হিন্দুঠস্তানগণ ব্যক্তিবিশেষকে আপন পরসায় গাঁজা, 
তাঙ্গ ও মদিরা উপহার দিয়! সন্তষ্ট করিত। কিন্ত সে দিনওকাল 
চলিয়! গিয়াছে, হায়, কি কষ্টের দশাই উপস্থিত হইয়াছে ! বিশ্ব- 
নিন্দুককে কেহ মদদিরার এক আধটা ভোজ দিলে পয়স! নিশ্চয়ই জলে 
পড়িত লা, এখন সে তর্ক নিশ্রয়োজন। ভারত আমাকে গাজেল, 
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মাতাল বা পাগল ইত্যাদি বলিয়া সত্তষ্ট হইলে ছুঃখ হইত না। গাঁজা 
ভাঙ্গ ও মদের জন্ম বিশ্বনিন্দুক আত্মরক্ষার অসমর্থ নহে। বি. এন. রায় 
কর্্ম-বিপাকে মারা যায়। ত্রাতাদিগকে জানাইলাম। সকলে চক্ষু 
ও কর্ণ বন্ধ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন বুঝি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের 
কলাণেই সমস্ত নষ্ট, ইহা! অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। 
ভারতীয় এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট হইতে এখনও কি প্রকার জিনিষ জন্মে, 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাতঃ তুমিও একবার দেখিয়া লও ( 
ভারতে কর্তব্জ্ঞান আর নাই, নতুবা বি. এন. রায় অধত্তে মারা 
যাইবে কেন ? 
ভারতেশ্বরি! তোমার নিকট মণ্মবেদন! জ্ঞাপন সম্বন্ধে ভ্রাতাদিগের 
নিকট বারস্বার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছি । বছদিন প্রতীক্ষ। করিয়াছি। 
ধৈর্ধ্ের সীমা অক্তক্রান্ত হইয়াছে; সাহাষ্যকারী কেহ উপস্থিত হন 
নাই। অগত্যা একাকী আবেদন অথবা মন্্রবেদনার সংক্ষেপে বৃত্তান্ত 
লিখিতে হইল । বুটাশসিংহ যে অংশে দেবভাবাপন্ন, তাহা বর্ণনা করিয়া 
, চাটুকারিতা প্রদর্শন করা আবেদনপত্রের উদ্দেস্ত নহে, বে অংশে শাস্তি- 
দাতা প্রজাপালক মুত্তির স্থলে বিশেষ ভীতিপ্রদ বিকট মুষ্তির ছায়া পড়ি- 
য়াছে অর্থাৎ যে জন্য অস্ত:করণে সর্ব্বদা হুহু ধুধু বহ্ছি জলিতেছে তাহাই 
বক্তব্য বা বর্ণনীয় । রাজধন্ম্ের সমালোচনায় রাজবিধি জানি না বলিয়া 
পরিত্রাণ নাই। বিদ্যা ও বুদ্ধি সামানা, সাহসে কুলায় কৈ? অদৃষ্টে 
পরিণামে কি আছে বুঝিতে অক্ষম । কেবল তোর দয়ার প্রতি নির্ভর 
করিয়৷ কর্মক্ষেত্রে অগ্রীসর হইতেছি, মাতঃ!1' কোন কারণে আমাকে 
21159% করা প্রয়োজন হইলে পোষ্টাফিস ব্যতীত কখনও তোর পুলিস 
সাহাষ্য গ্রহণ আবশ্তাক হইবে না। মাতঃ জিন্টোরিয়া ! বি. এন্‌. রায় 
কখনও রাজদ্রোহী নহে, সে সন্দেহ হইলে স্বহন্তে শিরশ্ছেদ করিও, 
কোন আপত্তি নাই । মর্্বব্যথা তোকে জানাইতে ভ্রম জন্য বদি কোন 





বা আত্মতত্ব। ৭১ 





রাদণ্ড ভাগ্যে থাকে, তবে তাহ! বিধাতার ইচ্ছা । সর্পে বা ব্যাপ্ত নষ্ট 
করুক একই কথা । জীবনব্যাপী ছঃখভোগ অপেক্ষা যদি রাজদণ্ডে 
গ্রাণ যায়, তবে তাহা সহত্রংশে শ্রেয়ঃ। মাতঃ! শ্রবণ করিবার যোগ 
কিছু থাকিলে শ্রবণ করিও । 
তাত ও মাতঃ ভিক্টোরিয়া! রক্ষা কর। মাতঃ! সেই “বৈরাগীর 
বাচ্চা, জগতারিণীকে ডাকিয়া! আনিলেও দেহ রক্ষা হয় নাই। তোকে 
ডাকিয়া উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলে অন্তরের আশ! অবশ্যই পুর্ণ হইত। 
পৃথিবীতে এ হেন শক্তি ও সৌভাগ্য কয় জন লোকের আছে) মণি- 
শ্রেষ্ঠ কহিনুর তোর শিরোদেশ শোভা! করিতেছে । তোর রাজ্যে কোন 
সময়ের ভ্রন্য কুর্ধ্য অন্ত যায় না। মা তুই সর্বতোভাবেই মহান, আমি 
কদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, তোর ছুঃখী সন্তান ) অন্তরের ব্যথা তোকে না বলিয়া 
আর কাহাকে বলিবে। ঈশ্বরানুগ্রহে যে দেবছূর্লভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছ, 
তাহার অবমাননা করিও না । মন্ুষোর বুত্ক্ষা বড়ই কঠিন সামগ্রী; 
জঠরানল জবলিলে কোনরূপেই সহা করা যায় না। মাতঃ! খাইতে দাও 
অথবা৷ মিউনিসিপ্যালিটার কুকুরগুলির স্থায় নিপাতের আদেশ কারয়া 
ভব-যনত্রণা দুর কর। সলিমান সাহা, বাদসাহ আলমগিরের নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন বে পিতৃব্য মহাশয় আর কিছু ভিক্ষা নাই, কেবল 
“এক আঘাতে যেন প্রাণ যায় ।” 10680) মন্থুযোর পক্ষে ভাল কিন্ত 
০7815 ভাল নয়। মাঁত:, অন্ন দাও ন! হয় মারিয়! ফেল । সান্রাজি! 
তোমার ইঙ্গিতে সে দিন পুরবন্দরের রাণা পদচ্যুত হইল। থিব, ইয়াকুব 
খা, মলহররাও প্রভৃতি বন্দী হঈল। তোমার কোপানলে টেকেন্রজিৎ 
সিংহ পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গেল। কাশ্মীররাজ কদলীপত্রবৎ কাপিতে- 
ছচেন। কোন অংশেষ্ঠ তোমার অন্যার ব্যবহার থাকিলেও মুখবাযাদান 
কারয়া বলে, ভারতে এত সাহস কার ? সত্য হইলেও অপ্রিয় বাক্য সহস! 
রাজ।, বাদসাহ প্রতৃতিকে বলিতে নাই। জিহ্বা স্বতঃসিদ্ধ রুদ্ধ হইয়া 
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আইসে, লেখনী অচল হর। কিন্ত মাতঃ শাস্তকুলে জন্মগ্রহণ এবং 
নিন্মৃকত্ব ব্রত উদ্ঘাপন করিতে বিয়া পশ্চাৎপদ হুইতে পারি না। 
মুড্রাধক্ত্ের স্বাধীনতা প্রদান এবং শাসনবিধি স্থারত্ত করিয়। দিয়। আমা- 
দিগকে আত্মহুঃখ পর্যালোচনার অধিকার দিয়াছ। মর্রব্যথা তোমাকে 
বলিব। দৈব বিড়ম্বনায় এই ক্ষুদ্রের মাংস ও রুধির রাজকীর কালী- 
বাড়ীর খর্পরে না উঠিলে, যদি চামুণ্ পরিতুষ্টা না হন, তবে উহা! অব- 
শ্বই বিধাতার নির্বদ্ধ, আক্ষেপ নাই) কিন্তু মাতঃ! এই হইতে ভার- 
তের ছুঃখ ও ছুর্দশার অবসান হউক | সংহারিণী রাজনীতির 'পরিবর্তন 
কর। ভোগ ও বিলাসের অস্ঠ দ্রব্য দুরে থাকুক, যাহারা পোষ্যবর্গের 
আহার পর্য্স্ত যোগাইতে অক্ষম, তাহাদের পক্ষে মরণই মঙ্গল। 
তবে বদি আত্মহত্যা অপেক্ষা ৮০০০৪ প্রকারে প্রাণ ।যায়, তাহা 
বাঞ্ছনীয় । 





ভারতেশ্বার ! বৃথা কথায় সময়* ন্ট কর! আমার অভ্যাস নাই। 
শাসনবিধি স্বায়ত্ হওয়ায় আত্মতত্ব আমাদের বিশেষ পর্যালোচনার বিষয় 
হইয়াছে । মিউনিসিপ্যালিটা বা তক্রপ ছই একটা ক্ষুদ্র তদারকের ভার 
প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ ব্যক্তির আকাঙ্ষ। কখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। 
শস্তস্তামলা এবং নানা-ফল বিটপি-পরিপূর্ণ৷ ভারততূমির অধিবাসী হইস্না 
আমর! উদ্রজালায় সর্বদা ছটফট করি কেন? আত্মশীসনের দিনে 
উহ্ধীর মূলাহুসন্ধান এবং নিবারণৌপার চিস্তাই সর্বপ্রধান আলোচা, 
বিবেচ্য এবং বাঞ্ছনীয় বিষ । লোকে কথায় বলে “হা রে টাকা টাকা, 
যে তোরে চিন্তে পারে, সেই না যায পাকা 1৮" বর্তমান রেল, ্রীমার, 
টেলিগ্রাফ ইত্যাদির দিনে হত্তে টাকা থাকিলে জঠরযন্ত্র সহ্করিতে 
হয় না। অতএব টাকা বা ধনই মূল পদার্থ কটজাতীয় ধনের উন্নতি 
এবং অবনতি জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার সংক্কার বা বিকায়ের উপর 
, সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমাদের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা যে প্রকার 
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্পেপপপপীপাটী 


বিরুতিদশ। প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ধনবৃদ্ধি দূরে থাকুক, যাহা 
কিছু ছিল, তাহা রক্ষার আর উপায় নাই। 

পথিবীতে ধনের স্থিবিধ ব্যবহাঁর-প্রণালী দৃষ্ট হয়। যথা )_-১ম, 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা 17011.213 96০০ সম্বন্ধীয় ব্যবহার গ্রণালী। 
২য়, বুলোকের সম্পত্তির একত্র সমবায় বা জয়েন্ট টক সম্বন্ধীয় ব্যবহার 
প্রণালী । লর্ডদিগের সম্পত্তি বাক্তিগত সম্পত্তির এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, 
রেলওয়ে কোম্পানী, টি কোম্পানী ইত্যাদির সম্পত্তি জয়েণ্ট ষ্টকের 
দৃষ্টান্ত । “ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনিয়োগ আদিতে ধনস্বামী সম্পূর্ণ নিজ 
ইচ্ছান্ুসারে কন্দ্ম করিতে পারেন । আর জয়েণ্ট ই্টকে ধনম্বামী সমূহকে 
সভায় একত্রিত হইয়া ইচ্ছার একীকরণ করিতে হয় । 171807169০৫ 
৮০165 ব। অধিকাংশের মত গ্রহণে ইচ্ছার গুরুত্ব বুঝিয়! বিধান করতঃ 
কোন এক বাক্তি কর্তৃক কর্ম সম্পাদনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। জয়েন্ট 
কে 31)915-১010615 0০8/01 অর্থাৎ অংশীদার সভার আমনুগতো।র 
বিধান না থাকিয়া ধনস্বামিগণ নিজ নিজ ইচ্ছান্থুসারে গ্লাত্যেকে স্বতন্ত্র 
ভাবে কর্ম করিবার অধিকার পাইলে ষ্টক রক্ষা অসাধ্য ও অসম্ভব হয়। 
31810110 ০1 ৮০5৪ বা অধিকাংশের মতগ্রহণে ম্যানেজার বা! সেক্রে-. 
টারী কর্তৃক কর্ন সম্পাদনই অয়েণ্ট ষ্ক্‌ রক্ষা সম্বন্ধে পবিত্র বিধি । 

আমাদের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা হিন্দুলজয়েণ্ট ষ্টক সিস্টেম 
মূলক। উহার বিধান অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিগত সম্পত্বিই সময়ে 
জয়েন্ট ক কোম্পানীতে পরিণত হয়! দেশীয় ভাষায় উহাকে পরিবার 
কছে। পরিবার জয়েণ্ট ্টকের ঠিক প্রতিশব্ষ নহে। পরিবার ব্যাপক 
আররর্জয়েন্ট ইক ব্যাপ্য। পাশ্চাত্য জয়েন্ট কের সহিত পরিবার গঠ- 
নের প্রণালীগত পার্থ থাকিলেও পরিবারে অংশ, অংশীদার, দার্থবস্টন 
গ্রভৃতি জয়েণ্ট কের সমস্ত আছে। পরস্ত অংশীদারদিগের পরিবার 
বন্ধন পূর্বক একত্র এক স্থানে বাস সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বিষয় । আমর! 
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পরিবারে দায়াদ অথবা প্রকারাস্তরে বলিতে হইলে জয়েপ্ট টক কোম্পা- 
নীর 511916-1)010 (অংশীদার ) হইলেও বিধাতার নির্বন্ধ বশতঃ 
ড/107০০৫ 510915-15010573  ০98001] ( অংশীদার মভাবিহীন ) 
হইয়া! পড়িয়াছি, সুতরাং আমাদের বিনাশ অবশ্তস্তাবী হইয়াছে । 

ংশীদার সত দুরে থাকুক অনেক সময়ে অংশীদারদিগের পরস্পরের 
দেখা সাক্ষাৎ পর্য্স্তও হয় না। একই ষ্টকের বাবত শরীক, অংশীদার 
বা 81791547016? দ্িগকে নিজ নিজ ্বত্বাংশের পরিমাণ অনুসারে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ আফিস সংস্থাপন করিয়া কার্ধ্য চালাইতে হয়। আ্ামি এক 
বন্দ জাম একজন প্রজ।কে পত্তন করিলাম । 31১919-1)0145: (অংশীদার) 
সেই জমিই অন্ত এক ব্যক্তিকে পন্তন করিল। লাঠালাঠীর সৃত্রপাত 
হইল । রাজ। বিচার রঙ্গে মাতিলেন, এ আমাদের প্রাত্যহিক ঘটন! । 
মাতঃ ভিক্টোরিয়া ! হিন্দু লযাহার সৃষ্টি হউক না কেন, উহা যখন 
আমাদের রাজবিধি রূপেই প্রচলিত রাখিয়'ছ, তখন উহ্হার দোষ বা গুণের 
অন্ত তুমিই দায়ী । মনুষ্য জ্ঞান ও কর্ম ছুইটা পক্ষের সাহায্যে আনন্দময় 
মোক্ষধামে উড়িয়া যায়। আমরা প্রচলিত রাজবিধির প্রভাবেই প্রত্যেকে 
এক একটা পরিবার বা জয়েণ্ট ইক কোম্পানীর অংশীদার হইলেও 
কপালের দোষে অংশীদার সভার আন্ুগত্যবিহীন হইয়াছি। সুতরাং 
আমাদের কর্ম্মপক্ষ এককালেই ছিন্ন হইয়া! গিয়াছে । জ্ঞানে অনেক 
পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ণের দ্বার কিছুই হয় না। আনন্দের আশামরীচি- 
কায় প্রতারিত হওয়! ব্যতীত একপক্ষ বিহঙ্গমবৎ আমন্দধামে উড়িয়া 
যাইবার সাধ্য নাই । ভিক্টোরিয়া | আদেশ দাও যে, 101) 97816- 
10010519 ০£ 015 13100095968) 01101065000 ০0108170153 
07836 06 01761 192 310816-1,010615 ০০91011 * অথবা হ্ন্ফু ল 


* হিন্দু প্রণালীতে সংস্থাপিত জয়েন্ট কের অংস্মদারগণ অবশ্য জিন সভার 
আগুগতোর অধীন হইযে। 
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০০৮০3255222 
এবলিস্‌ ৪৮০119১ করিয়া! তৎপরিবর্তে ইংলপীয় ব্যবহার্শান্ত্র এতদ্দেশে 
প্রচলিত কর, নতুবা 48007765000 ৮107০এ৮917816-0010615 
চি 056 110 51065191015 * ইহাই ভারতমর হাহাকার ধ্বনি 
উঠিবার কারণ এবং আত্মশীসনের দিনে বি. এন, রায়ের মন্তব্য এবং 
বক্তব্য । 

যদি রাজপুরুষগণ ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের 91১81৩-1১0106175 01506 
€শরীকি বিবাদ ) বিষয়টা কি বুঝিতে চেষ্টট করেন এবং উহা প্রতি- 
কারের জন্য শরীকিগকে অংশীদার সভার আনুগত্যের অধীন করতঃ 
1151011 ০৫ ৮০6০৪ বা! অধিকাংশের মত গ্রহণে সেক্রেটারী বা ম্যানে- 
জার কর্তৃক কর্ধ সম্পাদনের নিয়ম করিতে পারেন, আমর! রক্ষা পাইতে 
পারি নতুবা অনশনে মার! পড়িলাম। হায় রে রাজপুরুষদিগের অন্ধত| 
কিসে যায়? যদি কেহ বলেন যে রাজ! না করিলেন, তোমর! নিজেই 
অংশীদার সভা সংস্থাপন কর না কেন? তোমার কার্ধয তুমি কর বলিলে 
কোন দোষ হয় না বটে; কিন্তু তোমাদের কার্যা তোমরা কর বল! 
কখনও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না । তুমি স্থলে, তোমরা অর্থাৎ বছ* 
বচনাস্ত হইলেই ব্যক্তিগত স্থাতন্ত্য নিবারণ জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন 
করে। যে পরিবারে অংশীদার সভার শস্তিত্বের ভাব আছে সে পরি- 
বার যে সমাধক শ্ররীবৃদ্ধিশালা তাহাতে কোন মন্দেহ নাই। হিন্দু 
আইনে 9179:017010615 ০০৪০1] (শরীক সত ) না থাকিলেও “গুরু 
আজ্ঞার আহ্থগত্য” একটা পদার্থ ছিল উহা কর্তৃক আমরা রক্ষা পাইতাম । 
731165 80101050610 এর অস্থি ও মজ্জাগত দোষ বশতঃ আমাদের 
[71891115515 এতদূর বৃদ্ধি পাঁইয়াছে যে, কেবল রাজ! গুরু 
ব্যতীত ন্তান্ত গুরুর কপোলে চপেটাঘাত কর! ন! কর! সম্পূর্ণ অন্থগ্রহের 
বিষর হইয়া! পড়িয়াছে, সুতরাং আমাদের আর রক্ষার উপায় নাই । 

₹* অংশীদার সঙাবিহীন জয়েন্ট কের পতন ঝবস্থান্তাবী। 
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টির তীর রিারি 88820 ডি 
বৃটাসিংহ! তোমার স্তিমিত চক্ষু উদ্মীলন করিয়া 'আমাদিগকে 
রক্ষা কর। 

বুটনেশ্বরী বেঙ্গল ব্যান্ক, আসাম টাব! ইষ্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে 
প্রভৃতি জয়েপ্ট ইক কোম্পানীর সহত্র অংশীদার হইলেও স্প্রণালীমতে 
কার্ধা চলে, আর আমরা খুড়তাত ও জেঠতাত সাতটা ভাই মাত্র, 
আমাদের ষ্রেটের কার্ধা অচল। ই্রেট রগ্ষণ হইয়া ৪ 01$1070 
অংশীদারদিগের মধ্যে বিতরিত হইলে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিম/ন অবশ্তই সন্তষ্ট 
কিন্ত তাহা হইবার পথ নাই। গুরু-আজ্ঞার আম্মগত্য আর নাই; 
অংশীদার সভার অস্তিত্ব নাই; ভ্রাতাদের পরস্পরের পৃথক্‌ পৃথক কম্ম- 
চারী, পৃথকৃভাবে কর্ম নির্বাহের বন্দোবস্ত, কার্ষ্য কি প্রকারে চলিতে 
পারে? মাতঃ! মনে কর আমাদের পিতৃপুরুষগণ নিজ সঞ্চিত অর্থে 
ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর ষ্টেট ক্রয় করিয়া কার্য চালাইতে- 
ছিলেন। তুমি আমাদের উত্তরাধিকার কালে প্রচলিত রাজকীয় বিধান 
অনুসারে আমিন, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির দ্বারা অন্ঠান্ত ষ্টেটের স্তায় উহাও 
আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে ; আফিস গোডাউনে এবং গোডাউন 
জাফিসে পরিণত হইল । সাতটা ভ্রাতার সাতটা আফিস এবং সাত দফা 
কর্মচারী নিযুক্ত হইল । আত্মরক্ষার অসমর্থ বি. এন. রায়ের পক্ষ হইয়া 
ওয়ার্ডস ইন্ষ্ীটউশনের সাহাযো তুমিই কর্তৃত্ব কর। শরীকদিগের 
সহিত পরামর্শ দুরে থাকুক, চক্ষের দেখা পর্য্যস্ত বন্ধ করিয়া আমাদের 
স্টার পৃথক্‌ আফিসে পৃথক্ভাবে কার্য চালাইতে আরম্ভ কর। হঙ্বোধ 
কইবে যে কর্ণ সম্পূর্ণ অচল। ধনাধিকারে রাজধর্মের ভীতিপ্রদ আবস্থা। 
পরিফাররূপে হ্বদয়ঙ্রম হুইবে। উল্লিখিত অবস্থার হেট রক্ষার প্রয়াস 
কেবল বিড়ত্বনা ও বাডুলতা মাত্র । হাইকোর্ট, রাইটাঙগস্‌ বিজ্ডিং প্রভৃতি 
আমাদের পৈত্রিক কর্মস্থান হইলে বর্তমান সাত ভ্রাতার মধ্যে বস্টনকাঁলে 
অর্ধেক নিঃশেষ হইত।. পুত্র ও পৌত্রা্দির মধো বণ্টনের পর উচ্ছার 
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চিহ্ন না থার্কিধার কথা । কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের জমিদারীতে 
রক্ত পক্ষে কত টাকা আদায় জানি না। ধরিয়। লইলাম দশ লক্ষ 
টাকা আদ্দায় ; তন্মধ্যে এক লক্ষ সরগ্রামি; তিন লক্ষ সেস, রেভিনিউ 
ইত্যাদি, বাকি ছয় লক্ষ টাক! মুনাফা । মনে করুন, অংশীদারের 
ংখ্যা একণত হইয়াছে, স্থৃতরাং প্রত্যেকের হিন্তায় আদায়ের পরিমাণ 
দণ সহস্র টাকা । যে সময়ে উল্লিখিত দশ সহজ্ের অধিকারীকে পৃথক্‌ 
আফিসে পৃথকৃভাবে সেই দণ লক্ষ টাকা আদায়ের স্টেটের মধ্য হইতে 
নিজ স্বত্বাংশানুরূপ টাকা আদায় করিতে য়, সেই অন্তায় বিচারের 
কথা চিন্তে উদয় হইলে যাহার কিঞ্চিন্মাত্র ৪ জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তাহার 
বাক্যরদ্ধ না হইয়াই পারে না। রেলওয়ে কোম্পানী, হাইকোর্ট, রাই- 
টার্ন্‌ বিল্ডিং অথব! ঠাকুর পরিবারের ষ্টেট গুভৃতি দৃষ্াস্তস্থলে উপগ্ঠিত 
কৰিলে নিতাস্ত স্থুলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিও অনায়াসে রহস্ত বুঝিতে পারে 
আর ক্ষুদ্র ষ্টেটের "সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝিতে হইলে দার্শনিক মস্তিক্কে 
প্রয়োজন । রাজাধিপতির দয়! ব্যতীত আমাদের পরিত্রাণ নাই। 
জঞন্ট ই্রকে ডিভিডেও বণ্টন ব্যতীত, আসল ষ্টেট বণ্টন বাঞ্ছনীয় হইতে 
পারে না। উহা স্থুবিচার নহে। 

ভারতেশ্বরি! তোর ছেলে বি, এন, রায় গাঁজা, ভাগ ও মদ খায় 
হ্ৃতরাং তুচ্ছ এবং হেয়। কিন্তু মাতঃ, যখন সদানন্দ বা আনন্দময়ীর 
ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাই, তখন সমস্তই আনন্দময় হইয়া উঠে। মে 
গুহতত্ব শত শতাব্দীর পরেও পরিদৃশ্তমান হওয়া সন্দেহস্থল, তাহা মৃহূর্- 
মধ্যে মত্তিমান্‌ হইয়! চক্ষুর সন্মুখে বৃত্য কারতে থাকে। ভারতের জন্য 
খাটুনীর দির্ইদ, আহ! সেই উপাদেয় পদীর্থকে তুচ্ছ ও হেয় বোধে পরি- 
তাগ করিতে পারি না। তবে ভারত দিল না, কেবল পৈত্রিক অর্থের 
অপব্যয়, উহা! দগ্ধ অনৃষ্টের দোষ এবং তজ্জন্ত ভারতবাসীকে ধকি। 
মাতঃ! তোর এই সন্তানকে একটী সোপার বীধা কক্ধী দিবি মা! 
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পয়সা জলে পড়বে না, তোর রাঝোর কল্যাণ সাধনাঁথ্ট মধ্যে মধ্যে 
বাবা ভোলানাথের ভোগ লাগাইব। সামান্ত কন্ধীর কথা দুরে থাকুক, 
তোর ভারত-সাঁআাজ্যের এই ক্ষুদ্র জীব বি, এন, রায় পোষ্যসহ কষ্ট 
পাইয়া মরিলে ভারত সআআাটের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে) ইংরেজ 
মনত্রীদিগের মন্ত্র সাহায্যে তুমি কি প্রকার বুঝিবা, বা দগ্ধ অদৃষ্টের ফলে 
সমস্ত তোমার কর্ণ পর্য্স্ত পছছিবে কি না ভগবান্‌ জানেন । সে বাহ! 
হউক, রাম রাজ! ভগবানের অবতার হইয়াছিলেন আর আকবর সাহ! 
দদ্িল্লীঙ্বরো! বা জগদীশ্বরে। রা” প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। মা! তোর 
মানবের আরাধ্য দেবত! কিন্বা নানাপ্রকার গ্লানিহৃচক কুৎসিত বিশেষণে 
আপন নাম কলঙ্কিত দেখিতে সাধ যায়? মানবের আরাধ্য দেবতা 
হইতে হইলে হীনত্ব পরিত্যাগ করিয়া! পবিত্রত্ব চাই । বি, এন, রায় নিজ 
বিদ্যা ও বুদ্ধির ওজন অনুসারে তোমাকে সাবধান করিতে ক্রটা করিবে 
না। শ্রবণ কর বানা কর তোমার ইচ্ছ!। প্রচুর বাকাব্যয় করিয়াছি, 
এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের শ্রসাদাৎ আরও যে গুহ্‌তত্ব তোমার এই 
সন্তানের চক্ষুতে পরিবৃশ্ঠমান হইয়াছে, প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। 
.ইয়ুরোপীয়দিগের অবস্থা পূর্বে অতিশয় শোচনীয় ছিল। ভূমি 
ভারতের স্তায় উর্বর! রহে। শীতের প্রাধান্য হেতু উদ্ভিদ-জগৎ সফল 
প্রদান করিত না । জ্ঞান বিজ্ঞানেরও তাদৃশ উন্নতি ছিল না। অধি- 
কাংশ লোকেই দীনহীনভাবে কাল যাপন করিত। রোম সাম্রান্্ের 
অধংপতনের পরও বহুকাল পর্যন্ত উহার প্রধান প্রধান নগরীগুলির 
সারি প্রদেপ বাত্রীঞ্জপ্রায় সর্বত্র সাধারণ প্রক্কৃতিপৃঞ্জের অবস্থা আও! 
মানবামী উলঙ্গদিগের অপেক্ষা .সামান্ত কিয়ৎ পরিমাণে স্টল্লত ছিল! 
ইতিমধ্যে একজন ব্যবস্থাগীক ল অব প্রাইম জেনিচার চালাইবার প্রস্তার 
কন্তিলেন। বদিও এক পিতার পাঁচটা পুত্রের মধ্যে একজন রান্ধা এবং 
অপর, সকলে পথের ফকির, ব্যবঙ্া ঈদৃশ 'ভ্তারবিগহিত হুইলেও 
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ইযুরোগীয়গণ জাতীয় উন্নতির বান চটকে বিষম ভুল করিয়া উল্লিখিত 
দুষিত ও ন্ঠাযবিরুদ্ধ ব্যবস্থার অন্থমোদন করিলেন। ইয়ুরোপখণ্ডে তুর্ব 
সুলতানের অধিকারে অতি সামান্ত স্থান ব্যতীত, প্রায় সমস্ত খৃষ্টান 
রাজ্যে উল্লিখিত দূষিত ও স্তায়বিরুদ্ধ ধনাধিকার ব্যবস্থা গ্রচলিত হইল। 
দেশমধ্যে বহুসংখ্যক লর্ড বা ক্ষুদ্র রাজ। স্থষ্ট হইলেন। সমাজ তাহাদের 
অর্থাৎ দেশস্থ বড় লোকের অস্থগমন করিতে বাধ্য হইল । রাজবিধির 
প্রভাবে কনিষ্ঠগণ পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হওয়ায় জাতীয় সামোর 
পথ অবরুদ্ধ হইল। -জোস্ঠ ভ্রাতা একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তয়াধি- 
কারী হইলেন। রাজ্যেশ্বর কনিষ্ঠদিগকে পৈত্রিক ভবন হইতে অর্দচন্জ 
প্রদানে বহিষ্কৃত হওয়ার ব্যবস্থা কর! হেতু শরীক স্যষ্টির পথ অবরুদ্ধ 
হইল। লর্তদিগের ধন ও সম্পত্তি অপ্রতিহতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। তাহাদের ষ্টেট অতি অল্পকাল মধ্যেই ধনস্থামীর ভূল বা৷ খাম 
খেয়ালীর বেগ সহা করিতে সক্ষম হইল। ছুই তিন পুরুষ পরে নিতাস্ত 
দুরাচার ব্যতীত লর্ড সম্প্রদায়ের পতন সম্তভাবন! হুদুরপরাহত হইল। লর্ড 
মশ্প্রদায়ের অসামান্ত শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় দেশস্থ সর্ব সাধারণে তাহাদের 
জাশ্রয়ে ও সাহায্যে খাটি খাবার পথ পাইল। দেঁশস্ক বন ও জঙ্গল 
আদি শ্ামল শস্তক্ষেত্রে পরিণত হইল। কত শত নুতন পলীর সৃষ্টি 
হইল। পল্লী নগরীতে এবং নগরী মহানগরীতে পরিণত হইল। হ্যা" 
মালার দেশ পুরিয়! গেল। ধনবানের মংখ্যা দেশমধ্যে অসাধারণ রূপে 
বৃদ্ধি হওয়া প্রবুক্ত ভোগ ও বিলাসের নানাপ্রকার শ্রি্ন ও বাণিজ্যাদি 
উৎসাহ পাইতে লাগিল ।* অর্থ-্থাচ্ছদ্য ঘটিলে যাহা কিছু 
হইতে হয় তারার ক্রটা কিছুই থাকিল না। যে দিকে লক্ষ্য কর, উন্নতি 
ভিন্ন কথা নাই। দেশে অপর্যাপ্ত ধনবৃদ্ধি হওয়ায় পরিণামে স্বদেশ 
কর্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে অপ্রচুর হইয়। পড়িল। 

রোম সাআাজ্যের অধঃপততনের পরেও বহুকাল পর্য্যস্ত উহার প্রধান 
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প্রধান নগরগুলির বাণিজ্য সম্বন্ধে আধিপত্য বিদুপ্ত হয় নাই। ইয়ুরোপীর 
বণিকৃগণ বিদেশ বিশেষতঃ স্বর্ণভুমি ভারতজাত পপণ্যদ্রব্য সকল ইটালির 
বন্দর হইতে ক্রয় করতঃ স্বদেশে লইয়! উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিত। 
বাণিজ্য জন্য নির্শিত বৃহৎ রাজধর্ গুলি, রোমকদিগের দ্বারা নির্ষিত 
হওয়ায় উহার অধিকাংশই ইটালির বন্দরগুলির অনুকূলে ছিল। স্থতরাং 
কাহারও প্রতিযোগিত। সাধনের ইচ্ছা, অন্তরে উদয় হইলেও সহসা 
কার্ধ্যতায় পরিণত হইতে পারিত না । স্বদেশের কর্মক্ষেত্র মূলধন বিনি- 
য়োগ সম্বন্ধে অপ্রচুর হওয়ায় এবং কেহ বা ইটালির .বন্দরগুলির বাণিজ্য 
সম্বন্ধে একচেটিয়৷ আধিপত্য নিবারণোদ্েস্তে জলপথে ভারতে যাইবার 
পথ অধ্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন গত এবং বহু অর্থ ব্যয়ের পর 
কলম্বস নাবিক রাজ্ঞী ইজেবেলার সাহায্যে ভারতের পথ খুঁজিতে গিয়া 
আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। কয়েক বৎসর পরে নাবিক ভাঙ্কো 
ডি গাম! পট্ুগালরাজের সাহায্যে উত্তমাশা অস্তরীপ ঘুরিয়া, জলপথে 
ভারতে যাইবার পথ আবিষ্কার করিলেন । ইহার পক্রেই ইয়ুরোপীয়দিগের 
বাণিজ্য জাহাজগুলি পৃথিবীর নানাদেশ এবং মহাসমুনদস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ 
পর্য্স্ত খুঁজিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। ল অব প্রাইম 
জেনিচারের প্রসাদাৎ ধনবলে বলীয়ান্*ইয়ুরোগীয়গণ যে দেশে গিয়া 
খুটা পুঁতিলেন, তত্তব্দেশের অধিবাসিগণ ছু দিন *অগ্রী বা পশ্চাৎ 
ইযুরোপীয়দিগের প্রতিযোগিতায় অস্থির হইয়া পড়িল। শেষে স্বাণী- 
নতা পর্যস্ত হারাই ক্রমে ক্রমে তাহাদের গোলামে পরিণত হুইল। 
আমেরিকা এবং বহুমংখ্যক দ্বীপ আতি সহজেই হাল ছাড়িয়া 
দিয়াছিল। পৃথিবীর অন্যত্র প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র পাওয়ায় ইয়ুরো'পীয়গণ 
প্রথমে জুঙ্গলী এবং সাহার! মরুভূমির দেশ আফ্রিকাখণ্ডের জন্য ততদুর 
লোলুপ হন নাই । কিন্তু বর্তমান সময়ের অবস্থ! দৃষ্টে যাহা অনুমান 
হয় তাহাতে তাহাদিগের দ্বারা আফ্রিকার উদরসাৎ হইতে আর অধিক 
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টিনের 
বিলন্ব নাই। বহুশীস্ত্র ও বিজ্ঞানের সাহাযো উন্নত এবং পরিবর্ধিত 
আসিয়াখণ্ডে ইফুরোপীয়দিগকে স্ুদুটভাবে ভিত্তিস্থাপন করিতে অনেক 
বেগ এবং সময় সহ করিতে হইয়াছে। ভারত হাল ছাড়িয়া 
দিয়াছে, পূর্বোপদ্বীপের অবস্থাও প্রায় তাই। রুশ সম্সাট পৃরের 
মাসিয়াবাসীকে কর দিতেন, এখন কর দুরে থাকুক, তাতার দেশের বহু 
ংশ এবং সাইবিরিয়! ত্বাহারই অধিকৃত রাজ্য । তুর্ক সুলতান, পার- 
শ্ঠের সাহা, কাবুলের আমির প্রভৃতি সকলেই ইয়ুরোপীয়দিগের ভয়ে 
সর্ধদ! সশঙ্কিত। বিগত জাপান বুদ্ধে চীন সম্রাটের মে প্রকার সম্্রম 
হানি হইয়াছে, তাহাতে ইযুরোপীয়গণ তাহার রাজ্যে হাত বাড়াইতে 
চেষ্টা না করিয়। ক্ষান্ত থাকিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না।* একাকী জাপা- 
নের অধীশ্বর কি করিবেন । ছুই দ্দিন অগ্রা বা পশ্চাৎ সমগ্রী আসিয়াখণও্ও 
উম্ুরোপীয়দিগের উদরস্থ হওয়া বিচিত্র নহে। হায় রে! অদুরদর্শা 
্রে্ছ ব্যবস্থাপকের' দোষে সমস্ত পৃথিবী জ্বালাতন হইয়াছে এবং 
হইতেছে ।  , 
এদিকে ল অব. প্রাইম জেনিচার প্রভাবে স্থষ্ট কনিষ্ঠ শ্রীমান্গণ 
পৈত্রেক বাসভবন এবং সম্পত্তির সহিত লুগ্তসন্ন্ধ হয়া কামচারিতা বা 
পাশ্চাত্য 1[741510091 11567 আশ্রয় করিতে বাধা হইলেন অর্থাৎ 
তাহারা গুরু ও মহাজনের অনুজ্ঞার দাস না হইয়! নিজ নিজ ইচ্ছা এবং 
অবস্থার দাস হইলেন। এক পিতার পাঁচটা পুত্রের মধ্যে কেবল জোষ্ঠ 
ব্যতীত অপর সকলে পথের ফকির, ঈদৃশ দুষিত ব্যবস্থাপ্রচারকদিগের 
চক্ষুপথে যে কোন ন্ারবিগ্থিত অবস্থা উদিত হউক, জাতীয় উন্নতির 
দোহাই দিয়! বিষম ভ্রম বশতঃ তৎসমন্তঈ অন্থমোদন করিলেন। 
ইয্ুরোপীয় সমাজে যথেচ্ছাচার প্রশ্রয় পাইল, রাজ, ধর্ম এবং সমাজ 


* উপস্থিত চীন-বিত্রাট পুস্তকের পাঙুলিপি লিখিত হইবার পরঞণালবন্ভা । 
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এই তিনটা স্থলে যথেচ্ছাচার চলে না। রোগীর ওষধ সেবনের ন্যায় 
রাজবিধির নিকট মন্তক অবনত করিতে হইল। কিন্ত ধর্মের ভিত্তি 
হালকা! হইল এবং সমাজের অবস্থাও শোচনীয় হইল। কেবল সমাজের 
সকলেই যে দোষকে দোষ না ভাবিয়া স্থগম পথ বিবেচনা করিল, তাহা 
উল্লেখ করিবার কেহ থাকিল ন|। লর্ড বা ক্ষুদ্র মহারাজগণ কনিষ্ঠদিগের 
গ্রতি নৈসগিক অপত্যন্পেহ বিসর্জন দিতে পারিলেন না। উহার! 
ওাহাদের আশ্রয়ে খাটিয়া খাইবার পথ পাইল । ল অব. প্রাইম জেনি- 
টার সাহায্যে পরিবপ্ধিত, ইয়ুরোপীয়দিগের বেগ পৃথিবীস্থ অন্যান্যের পক্ষে 
রোধ করা অনাধ্য হওয়ায় কনিষ্ঠগণ বিদেশে গিয়া জালাতনের বিশেষ 
স্থুবিধ পাইল । আমেরিকাখণ্ডের প্রাচীন অধিবাঁসিগণ দেখিতে দেখিতে 
প্রায় সমূলে নির্শূল হইয়া! গেল । ইয়ুরোপীয়দিগের বংশধরগণ আমে- 
রিকার অধিবাসী হইয়া আমেরিকাকে নবীন ইমুরোপে পরিণত করিল । 
ইহার পরেই ইয়ুরোপীয়দিগের আমেরিকাখণ্ড হইত বিতাড়িত হইবার 
সত্রপাত হইল। ইউনাইটেড ই্রেটস্ু দেশে জেটুনেরল ওয়াসিংটন 
স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইলেন । বহুদেশ ক্রমে তাহার অন্ুগমন করিল। 
জঙ্গির্ী, তৈমুরলঙ্গ গ্রভৃতি যে প্রণালীতে ধরিত্রীর কিয়দংশ নির্মনুষ্য 
করিয়াছিলেন ইয়ুরোপীয়গণ সেই প্রণালীতে কোন দেশ উৎসন্ন 
করেন ন| সত্য বটে, কিন্ত তাহারা ঘে দেশ অধিকার করেন, যদি 
00197191 35961 ০1 2০৫1017606 অর্থাৎ ইমুরোপীয় আইন, 
কান, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে যায়, তাহ! হইলে সেই সেই 
দেশবাসীর কেহ বিতাড়িত এবং.কেহ বা ইয়ুরোগীয়দিগের সহিত মিলিয়! 
মিশিয়া এক হইয়া যায়, অপিচ ইয়ুরোপীয়গণ কর্তৃক অধিক্কৃত যে দেশ 
সন্ধে ভিন্ন ভাবের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, £:৩5118৩ প্রিয় অথচ অন্থ- 
ভূতিবিহীন ইয়ুরোপীয়দিগের অন্তায় অভিমান এবং ওন্তাদির ফলে তাহারা 
ক্রমশঃ নান! আবিব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ষংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়! 
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চালালে, স্বদেশীয়দিগের আধিপত্য ক্রমে খর্ব হুইয়। যায় এবং সময়ে 
বিতাড়িত হইবার আশঙ্কা জগ্মেঃ এজন্য ইয়ুরোপীয় রাজন্তবর্গ উহ্থা বিদে- 
শীয় অধিকারে চীলাইতে আর ততদুর উৎসাহী নহেন। 

কোন পদার্থের মূলে দৌধাশ্রয় করিলে উহার বিষময় ফল প্রাক্কৃতিক 
নিয়মে সময়ে প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে। ইয়ুরোপীয় রাজন্তবর্গের বিদেশীয় 
অধিকার সকলের সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল না, এবং আমেরিকার 
স্বাধীনতায় অনেকের অধিকার খর্ব হইয়া গেল। ধাহাদের বিদেশীয় 
অধিকার অধিক ছিল না! বা! ধাহাদের খর্ব হইয়া! গেল, সেই সেই দেশে 
কনিষ্ঠ প্রীমান্দিগের বিদেশ আালাতনের পথ সঙ্কুচিত হইল। কনিষ্ঠ 
রমান্দিগের অনেকে স্বতঃসিন্ধ জ্মভূমির মাঁয়। কাটাই বিদেশে, যাইতে 
ইচ্ছা করে না এবং হিদেশীয় অধিকারের খর্বত1 বশতঃ যাহাদের বিদেশ 
জালাইবার পথ সঙ্কুচিত হইল") তাহারা সামান্য চর্চার বুঝিতে পাইল 
যে লর্ড বাঁ দেশীয় বড়লোকের উপদ্রবে কিছুই করিবার পথ নাই। 
বড়লোকের মূলধনের উপর বাধিক শতকর! ছুই, তিন বা চারি টাকা 
লাভ হইলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু দরিদ্রদিগের মানিক এ পরিমাণ লাভ 
হইলেও যথেষ্ট মনে হয় না। অতএব কনিষ্ঠগণ বুঝিতে পাইল যে 
কোন গ্রকার' ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা অনাধয এবং অনস্তব। সখ 
সন্তোগের অণুমাত্রও আশা নাই । দেশস্থ বড়লোকদিগকে ধ্বংস 
করিবার ইচ্ছা! কাষ়েকাষেই তাহাদের অন্তরে জাগরূক হুইল.। 
ই্ুরোপখণ্ডে সম্ভবতঃ এই কারণে নিহিলিষট, আনার্কিষ্, সোসিয়ালিষ্ট, 
কমিউনিষ্ট, ফেনিকান প্রভৃতি ভয়াবহ সম্প্রদায়ের মূল পতন হইল। 
বর্তমান সময়ে উল্লিখিত সম্পরদান্সগুলির জালায় ইুরোঁপ নিতান্কই অস্থির 
হইয়া পড়িয়াছে। বড়লোক সমূহ সর্বদা সশস্কচিত্তে কালযাপন করিতে" 
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ছেন। জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার মৌলিক দোষ নষ্ট না হইলে, 
বোধ করি, উল্লিখিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ নাই । 

ইয়ুরোপখণ্ডে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। 
প্রথমতঃ সাম্য, ল অব. প্রাইম জেনিচারের প্রসাদাৎ একদিকে লক্ষপতি, 
নিযুতপতি, ক্রোরপতি, অপর দিকে কপর্দকবিহীন পথের ফকির। 
বড়লোকের আলয়ে দীনভাবে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিলে দ্বারবানের গলা- 
ধাক্কা বা কুকুর লেলাইয়! দেওয়া ইত্যাদি ইহাই সাম্য। দ্বিতীয়তঃ মৈত্রী, 
কেবল শ্বশুরনন্দিনীর সঙ্গে, ডাইভোর্স আদালতের প্রসাদাৎ তাহাতে 
আবার নানা উৎপাত! জননী যিনি স্তন্ত পাঁন করাইয়া বড় 
করিয়াছেন, প্রয়োজন বশতঃ আলয়ে উপস্থিত হইলে তাহার আহার্ধ্য 
বাবত বিল হাজির কর! চাই। সহোদরের সাজ্ঘাতিক গীড়ার অবস্থায় 
দ্বারবানের নিকট পেন্িলের আঁচড়ে কৈফিয়ৎ লিখিয়াই খালাস, উত্যাদি 
ইহাই মৈত্রী। তৃতীয়তঃ স্বাধীনত! ; উহারই নামান্তর 17015108191 
11610 কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা । উল্লিখিত স্বাবীনতার 
ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন, সে যাহ! হউক, একটা কবির ভাষায় কথক্চিৎ 
বলি। "গুরু পুরুত কো নেই মাতা সব হো গৈ ভায়া। মৈ তকুছ, 
সমঝ! নেই ক্য। মজা যে! পায়! ॥৮ ন্যায়ের স্থলে অন্তায় যাহাদের স্থষ্টির 
মূল, তাহাদের ঈদৃশ পরিণাম বিচিত্র নহে। নীরবে থাকিতে হইলে অচল 
নতুব! বিজেতার এই সমস্ত বিষয় আলোচ্য নহে। ইয়ুরোপীয়গণ সভা, 
ভন্ত্র; বিহ্বান্‌ বা বুদ্ধিমান্‌ ইত্যার্দ যে কোন অভিমান করুন না কেন, 
তীহাদের অনুকরণ কোন রূপেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে 
তীহার! অনুকরণ করাইতে ইচ্ছ। করিলে আমাদের বাধ্য না হইয়। উপায় 
নাই। 

ইংরেজ, ফরাসী, পট গিজ, দিনেমার এবং ওলন্দাজ প্রভৃতি যে সমস্ত 
সইযুরোপীর জাতি বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে 
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ইংরেজের ভাগ্যই প্রসন্ন হইয়। উঠিল। প্রায় সমস্ত ভারত ক্রমে ক্রমে 
তাহাদের পদাবনত হইল | বিজয়লক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাবেই ইংরেজরাজ 
প্রচার করিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান প্রজার জাতীয় ধনার্পিকার ব/বস্থার 
প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমার বিশ্বাস যে কার্ধ্যতায় এই প্রাতি- 
শ্রুতি রক্ষা হয় নাই। ধাহাকে প্রজার ধন সম্পত্তি লইয়া দিবারাত্রি 
নাড়াচাড়! করিতে হয়, তিনি ধনাধিকার বাবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন 
না, আদৌ এব্বিধ প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই। ইচ্ছা না থাকিলেও 
প্রকারাস্তরে ঘটিয়ু] উঠে। প্রথমতঃ ইংরেজরাজ 110781115 & [6৪9 
110 ছুইভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকারান্তরে হিন্দু লর কিয়দংশ রদ 
করিলেন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ল সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অন্থবাদ কালে 
অন্থবাদকগণ আর এক হাত দেখাইলেন । তৃতীয়তঃ রাজকীয় বাবস্থাপক 
সতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিও আমাদের ধনাধিকার ব্যবস্থ। শান্তর স্পর্শ করেন 
না, তথাপি 17477409115 প্রিয় ইংরেজ কর্তৃক সে সমস্ত আম্ুষঙ্গিক 
বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইল, তাহাতে অনেক স্থলে জঞ্ট টক সিসটেম 
মূলক হিন্দু লর লক্ষ্য ভরষ্ট হয়া গতি বিপরীত দিকে ধাবিত হল । 
চতুর্থতঃ কেস লর অতাচার। হিন্দু ল অবলম্বনে ইংরেজ বিচারপতিগণ 
যে সমন্ত নজির বাহির করিতেছেন, উহ! বিশেষ গ্রণিধান করিয়া! দেখিলে 
বিচারপতিগণ ব্যবস্থাপকত্ব আরম্ভ করিয়াছেন, উহ! বাললেগ বোধ করি, 
অত্যুক্তি হয় না । আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের সম্বন্ধে সমন্তই 
শোভা পায়, দৃষ্টাস্ত যথা :__আমাদের ব/বহার শাস্ত্রের বিধান অনুসারে 
বঙ্গীয় হিন্দু মহিলার উত্তরাধিকারিত্ব-স্ত্রে প্রাপ্ত স্থাবর কিংবা অন্থাবন্ছ 
সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারের কোন প্রভেদ নাই । বঙ্গীয় হিন্দু মহিল! স্থাবর 
সম্পত্তির ন্যায় অস্থাবর সম্পত্তিও ভাবী উন্ুরাধিকারীর সম্মতি বাতীত 
যথেচ্ছ! দান বা বিক্রয় করিতে পারেন ন! ॥ কিন্তু বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দু 
সমাজে উহা ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সংস্কার জন্মিয়াছে যে, বঙ্গীয় 
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হিন্দু মহিল! উত্তরাধিকারিত্বহুত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতে পারে । উহাতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। আমাদের 
বাবহার শাম্তে ষে অন্য গ্রকার বিধান আছে, অর্থাৎ বঙ্গীয় হিন্দু মহিলা 
স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় অস্থাবর সম্পত্ভিও ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি 
ব্যতীত যথেচ্ছ! দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না, ইহা লক্ষ লোকের 
মধ্যে একজন জানে কি না সন্দেহ। 

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে কোন সময়ের অন্ত [700151401 
[1১০ প্রদত্ত হয় নাই। বালাকালে পিতার, যৌবনকালে স্বামীর এবং 
বৃদ্ধকালে পুজের অধীন হইয়। থাকিতে হইবে । পিতৃসম্পত্তিতে কোন স্বত্ব 
ও অধিকার নাই । পতিকুলেও উপভোগ মাত্র স্বত্ব; ম্যানেজর বা 
এক্সিকিউটার প্রভৃতির ন্যায় অধিকার নিতাস্তই সন্কুচিত, কোন প্রকার 
নিরব স্বত্ব থাকিলে বাবহারশান্ত্ে অগহারক (চোর ) বলিবে কেন? 
অপহার বা ব্যভিচার-দোষ ঘটনা সপ্রমাণ হইলে রাঁজ! কর্তৃক দণ্ডিত 
হইতে হইবে । পতি অভাবে পতিকুলবাঁসিনী এবং গুরু-আজ্ঞার অধীনী 
হইয়া নিফামভাবে কালযাপন করিতে হইবে। পতি বর্তমান থাকিলে 
যাহা কিছু করিতেন, পততির তাক্ত ধনের দ্বারা প্রতিনিধিরূপে উহাই সপ্পা" 
দন কর৷ ব্যতীত নিজের খেয়াল তুষ্টির জন্ত ব্যয় করিতে পার! যাইবে না। 
হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহের কোন বিধান নাই। বদিও পরাশর- 
সংহিতায় একটা বিধি আছে, কিন্তু তাহাও আবার অধিকাংশ মহধির মত" 
বিরুদ্ধ হওয়।য় সমাজে অগ্রাহথ এবং অকর্মণ্য হইয়াছে। জাতীয় আচার 
$৪ পদ্ধতি অনুসন্ধান করিলে, বর্দিও আংশিকরূপে দেবর-বিবাহ প্রচলিত 
দেখা যার) কিন্ত উহীও সমাজে 'নিতাস্ত নগণ্য শ্রেণীর মধ্যে গ্রচলিত 
রহিয়াছে । .হিন্দু জগতের গু ত্রাঙ্গণ-সম্্রদায় কখনও উহ্থীর অন্থমোদন 
ফরেন নাই ) অপিচ কেবল উৎকল দেশ ব্যতীত ক্রান্মণগণ যাহার জল 
্ৃষ্ত মনে করেন, তাহারা ত দুরের কথাঃ জল-অস্পৃশত অর্থাৎ বিশেষ ইতর 
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শ্রেনীর বহু সম্প্রদায়ও উহা! অঙ্গমোদন করে নাই। হিন্দুসমাজ ও হিন্দু- 
শান্ত্রকারগণ অবলা! শ্রীজাতির উপর ধত কিছু কঠোর ভাব অবলম্বন 
. করিয়াছেন। 

[015100911196115, বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাশ্রিয় ইংর়েজের ইহ! সহ 
হয় নাই। তাহার! প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাই পরিবর্তন করিয়াছেন । ব্যবস্থা- 
পক সভা আমাদের ব্যবহারশান্ত্রের গ্রৃতি হস্তক্ষেপ ব্রেন না, তবে এই 
পরিবর্তন কে করিল? উত্তর এই যে,উহাই কোর্টের 1.5819190107 হিন্দু 
বিধবার পুনরায় বিবাহ এ পর্যযস্ত দেশমধ্যে প্রচালত হয় নাই। উক্ত 
বিষয়ে কোন কঠোর ভাবাবলম্বন ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত কোর্টের কোন 
হাত না! থাকা হেতুই বেন বাকি আছে। ব্যবস্থাপক সভা! হিন্দু বিধবার 
বিবাহে কেহ বাধ! দ্দিতে না পারে এবন্িধ এক আধটা বিধান কর! ব্যতীত 
পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য এ পর্ধ্যস্ত কোন কঠোর ব্যবস্থা করেন নাই। 
আমাদের প্দয়ার সাগর” উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ যত দূর সাধ্য 
বাকি কিছুই রাখেন নাই। ইং ১৮৮০ অন্যের ১৩ই মার্চ তারিখে যে 
দিন নামজাদা বিচারপতি শ্লেচ্ছকুলটাদ সার বার্ণেশ পিকক বাহাছুর 
প্রভৃতি বিচারপতিগণ মণিরাম কলিতা ৬. 5. কেরি কলিতানীর প্রিভি 
কৌন্সেল আপীলের মোকর্দমার বোষ্বে হাইকোর্টের পার্কাতী ৮. 5. তিথু 
এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের নেহালু ৮.5. কিষণলালের মোকর্দমার উল্লেখ 
করতঃ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার অন্ুমোদন করিয়া এক্সপার্টাঁ মোক- 
দ্মায় আপীলাণ্টকে হারা ইয়াছিলেন, দার্শনিকের চক্ষে দেখিলে সেই দিন 
হিন্দুর জাতীয়ত্বের মূল হৃত্র চিন্ন হইয়া গিয়াছে, হিন্দু মহিলার এব নক্ষ- 
ত্রকে সাক্ষী করিয়! পতিকুলে সন্মিলন মিটিয়া' গিয়াছে! কোটী কোটী মত্ত 
মাতক্ষের পরাক্রম একত্রিত হইলেও হিন্দুর যে জঞএন্ট ছিন্ন করা যাইতে 
পারে না; সমস্ত তোর়নিধিকে মন্তাধার করিয়া! আলোচন। করিলেও 
মহধিদিগের যে মত ভায়ের রাজা হইতে বিলুপ্ত হওয়া সন্দেহের স্থল) 
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স্মরণাতীত কালের হিন্দৃশান্ত্রোক্ত সেই অচ্ছেদ্য মহাবন্ধন অথবা এট, 
হিন্দু পরিবারের মূলভিত্তি, জনকত শ্লেচ্ছ বিচারপতি গোটা কত কথায় 
আর ফৌট! কত কালির আঁচড়ে বিনষ্ট করিয়াছেন | যে বিধি হিন্দুল 
সম্বন্ধে হ্বপ্রেরও অগোচর, কোর্ট তাহাই বিহিত বোধে চালাইয়াছেন। 
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ! “আমি অন্রান্ত” মন্ুষ্যের এ অহঙ্কার উচিত 
নে । তোমার প্রিতি কৌম্দেল অন্রান্ত বল দেখি মা, এ ভ্রম কিসে যায়? 
লোকে কথায় বলে “মোটে মা রাধেন না, তার তপ্ত আর পাস্তা” | “বিষের 
সঙ্গে খোজ নাই, তার কুলাপানা চক্র 1” কেবল পুস্তকপাঠে পণ্ডিত হইলে 
চলে না, অনুভূতি অর্থাৎ পরিবারের অংশ হইয়া উহাতে যাহা কর্তব্যা- 
কর্তৃব্য অনুভব করিবার শক্তি থাক! চাউ। শিক্ষিতের ত কথাই নাই, 
ধাহা নিরক্ষর কুলি, মজুর প্রতৃতিও দোষ বলিয়া বুঝে, হাইকোর্ট পার 
ইইয়! তোমার প্রিভি কৌন্সেল আদালত পর্যান্ত তাহা নির্দোষ প্রৃতিপন্ন 
ফরিলেন। মাতঃ ভিক্টোরিয় ! এই কি হিন্দু ল, হিন্দু জাতি এবং হিন্দু 
সমাজ রক্ষা? ও হে, ও হোও, ও হো ওও ! বস্থন্ধরে ! বিদীর্ঘা ভও, 
তাহাতে প্রবেশ করি । 

মাত; ! ছোট মুখে বড় কথা, মন্দ্মাহত ভারতসস্তানের অপরাধ ক্ষমা 
করিও । গ্রক্ত তত্ব বুঝাইবার অনুরোধে তোমাকেই দৃষটান্তস্থলে গ্রহণ 
করিলাম! মা তুই যেন হিন্দুর দেশে কোন হিন্দু পরিবারের জননী | 
পরিবার বন্ধনের রীতি ও নীতি অনুসারে তোকে প্রিন্স, অব. ওয়েলসূ, 
ডিউক্‌ অব. এডিনবরা, ডিউক্‌ অব. কনট ও তাহাদের স্ত্রী, পুত্র এবং 
কন্তা গ্রভৃতির সহিত একত্রে এক বাটাতে বাস করিতে হয়। একব! 
পাশাপাশি কুঠুরীতে বাস করিয়া! আহার, নির্ঘার, বিহার প্রভৃতি মানব- 
ধন্মের বু বিষয় পরম্পরের চক্ষু বা কর্ণের গোচরে সম্পাদন কারতে হয়। 
যাতঃ! মনে কর “কেরি কলিতানী” তোমার একজন পুক্র বা পৌজ্রবধূু 1 
তাগাদৌষে ব৷ বিধাতার নির্ধন্ধ বশত; পতিহীনা অবস্থায় ছুশ্চারিণী 
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০ ০০০০০৯22222 
হইলেন। হিন্দু জাতির সৃষ্টি অবধি আবহমান কাল পর্যস্ত উল্লিখিত 
অবস্থায় রাজদণ্ডের রীতি প্রচলিত থাঁকিলেও প্রিভি কৌন্সেল অয় দিয়া 
নজীর করিলেন যে কোন দণ্ড হইবে না। “কেরি কালিতানী” তোমার 
সতী ও লক্ষ্মী অন্থান্ত পুক্্র বা পৌন্রবধূদিগের সহিত সমানে আসন পাই- 
বার যোগ্য স্থিরীকৃত হইল । “কোর কলিতানীকে” নিজ প্ররিয়পাত্রসহ 
পার্থর কুঠুরীতে বিরাজিত দেখিলে তোমার অন্তঃকরণে কি প্রকার 
ভাবের উদয় হইতে পারে একবার ভাবিয়া দেখ । মা, তু ত বৃদ্ধা, সেই 
দুশ্চারিণীর নাকসাটে ছুরস্ত হইয়া ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কাত পাইবার আশায় 
মধ্যে মধ্যে মৃত্যু দেবতারে আহ্বান ভিন্ন তোর গত্যস্তর ছিল না। 
ডেনিসরাজছৃহিতা, রুশিয়ার সআট কুমারী, ডচেশ, অব. কনট, কিন্ত! 
রাজবধূমাত! লিওপোল্ড পত্রী প্রভৃতি নিজ নিজ পিত্রালয়ে গিয়া নান! 
ছল ছুতায় আসিতেন না । ডে্সার্কের অধীশ্বর রুশিয়ার সমআাট, প্রতৃতিও 
তাহাদিগকে পাঠাইতে স্বীকার হইতেন না। জর্ম্মন সআ।ট মাতামহের 
আলয়ে গমনাগমন বন্ধ ক।রয়া দিতেন । যে দিকে লক্ষা কর, হা হতোন্মি 
ব! ছুর্‌ ছর্‌ শব্দ। যুবরাজ প্রিদ্দ, অব ওয়েলস, ডিউক্‌ অব. এডিনবর! 
ডিউক্‌ অব. কনট, প্রভৃতি কি করিতেন? আমার বিশ্বাস যে 
তাহারা স্বাধীন রক্তের তেজে রাইফেলে ডবল টোটা চড়াইযা মুহূর্ত 
মধ্যে “কেরি কলিতানী” এবং শাহার প্রিয়পান্রের বন্দ নিকাশ করি- 
তেন" পরিণামে রাজদণ্ডে ফীসিকা্ট, গিলটিন বাঁ তোপমুখে নিজ 
জীবনকে আহুৃতি দিতে 'হইলে হান্তমুখে সহা করিতেন । বাস্তবিক 
এবস্বিধ হিন্দু পরিবারে বাঁস অপেক্ষা, মরণই মঙ্গল। মাত; ! তুমিই হিন্দু 
ব প্রচলিত রাখিরা হিন্দু পরিবার স্থষ্টি করিতে, যথাষথরূপে উহা পাল" 
নের জনয তুমিই দায়ী। তবে আবার এবছিধ কঠিন নজির ব| রাজানত| 
কেন মা"? আমরা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, হিন্দু'লর সংস্কার ব! 
বিকারের ফলাফল ভোগ এবং সঙ করিতে বাধ্য। কিন্ত হাল্প! উপ- 
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রোজ নদ্ভির প্রকাশের সময় হইতে আমাদের জাতিত্বের মূল এককালেই 
উৎপাটিত হইয়াছে। বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে শাখা ও পল্লব শুক 
হইতে কয় দিন ? বুটিশসিংহ! অনাথ, আশ্রিত এবং পদানত গ্ররৃতি- 
পুঞ্জের প্রতি কুপাদৃষ্টি করিয়! রক্ষা কর। 

ল অব. প্রাইম জেনিচার প্রচলিত থাকায় কামচারিতা বাঁ ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা আশ্রয়, ইয়ুরোগীয়দিগের পক্ষে শাস্তিগ্রদ। কিন্ত ভাগ্যদোষে 
তাহাদিগের বিশ্বাস ষে উহ মনুষ্য মাত্রের পঞ্ললেই শাস্তির হেতু । উল্লিখিত 
অন্ধবিশ্বীস ব| ভ্রম হেতু বিজেতা ইংরেজ হিন্দু প্রণালীতে সংস্থাপিত 
জঞ্ট ষ্টকের অংশিদারদিগকে কামচারিতা, বাক্তিগত স্বাধীনতা বা 
17011081119, নান! প্রকারে বৃদ্ধি করিয়৷ দিতেছেন, আমরাও 
এক অন্ভুত জীব হুইতেছি ৷ দায়ভাগ, মিতাক্ষরা প্রভৃতি হিন্দুর ব্যবহার- 
শান্্র আলোচনা এবং অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, উল্লিখিত 
শান্তর সমূহ জএ্ট ষ্টক সিসটেম মুলক হইলেও বাবস্থার সম্পূর্ণন্ব ঝ] 
চরমোৎকর্ষত্ব গ্রাপ্তি হয় নাই। কোথায় শিক্ষিতাভিমানী ইংরেজরাজের 
অধিকার কালে ব্যবস্থার চরমোতকর্ষ ,সাধিত হইয়া আমর! ক্রমেই 

 উন্নতি-পথে ধাবিত হইব, তাহা না হইয়া বুটিণসিংহ মূলেই কুঠারাঘাত 
করিতেছেন । ইংরেজরাজ বুদ্ধির ভ্রমে আচরণ দ্বারা আমাদিগকে 
বুঝাইতেছেন যে, দায়াদ বা! প্রকারাস্তরে বলিতে হইলে জএণ্ট ক 
কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদিগের প্রত্যেককে আপন আপন ইচ্ছামত 
স্বতত্তরভাবে কর্ম করিবার অধিকার প্রদান করিলে আননাধাম, অদুরবর্তাঁ, 
কিন্ত হায়! উহাতেই আমরা মারা পড়িলাম। [701510881 
17৮৩15র শ্রসাদাৎ আমরা এখন কেহ ঢাক্কা, কেহ মাক, কেহ 
দিল্লীতে কেহ বা ফরক্কাবাদে ; কর্মকালে পত্রের উত্তর পাওয়াই সুকঠিন, 
কার্ধে তদ্ূরের কথ| ৷ যে দিক্‌ দিয় দেখা যাউক "নুন আন্ত পাস্ত। 
ফুরায়” । আমাদের নিশ্চয় মৃত্যুর আর কোন সংশয় নাইণ 
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বুটাশসিংহ হাইকোর্ট, শ্রিভি কৌন্দেল প্রভৃতি বিচারাসনে, উচ্চবেতনে 
স্থযোগ্য উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ইংরেজদিগকে বিচার- 
পতিপদে নিযুক্ত রাখিয়াছ। সেই সমস্ত মহামাহম বিচারপাতিগণ কোন 
প্রকার অসদিচ্ছা-প্রগণোদিত হইয়! বিচার করেন, ইহ! কখনও বলা যাইতে 
পারে না । কিন্ত হার ! তাহারা হিন্দু পরিবারের অংশ নহেন। পরিবারে 
কিসে সখ বা ছঃখ উপস্থিত হয়, পরিষ্কাররূপে অন্থুভব করিতে অক্ষম। 
এদিকে পরিবারত্ব ও [74151009115 এতছুভয়ে পরস্পর অহি ও 
নকুল সম্বন্ধ । শিক্ষা ও দীক্ষার ফলে [01900811907 ইারেজ বিচার- 
পতিদিগের অস্থি ও মজ্জাগত দোষ হওয়ায় তাহারা সদিচ্ছা-প্রণো।দত 
হইয় ন্যায় বোধে যে বিচার করেন, আমার বিশ্বীস যে তাহা অনেক 
স্থলে অন্তায় বিচার রূপে পরিণত হয়। ন্তায়ের সন্মান রক্ষা কারতে 
হইলে, হিন্দুর জাতিত্ব সম্বন্ধে অন্ভূতিবিহীন ইংরেজ কেবল অভিজ্ঞানে 
পণ্ডিত হইয়া হিন্দু'ল ঘটিত বিচার বা ব্যবস্থাপকত্ব করিতে পারেন না । 
্রেষটিজপ্রিয় ইংরেজের ইহা সহ না হইলে এক উপায় আছে। গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষ হইতে বুটাশ শ্বীপে শত বর্গমাইল স্থান ক্রয় করা উচিত। 
উল্লিখিত স্থানে যে কোন ইংরেজ বাঁদ করিবেন, হিন্দু ল তাহাদের ব্যবহার 
শান্ত্র হইবে। সেই নবীন হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে যোগ্য লোক 
নির্ধাচন করিয়া, আমাদের বিচারক ও ব্যবস্থাপক নিধুক্ত করিলে মন্দের 
ভাল আশ! করিতে পারা যায় । কিন্ধু ছুই ব! তিন পুরুষ গত না হইলে 
এই সমন্ত লোকের দ্বার! পদোচিত কর্তব্য সম্পাদন সন্দেহস্থল। প্রক্কত 
পক্ষে এবস্িধ ব্যবহার “দ্বার! টিন ব্যতীত বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ 
উপকার সম্ভাবন! নাই । 

বর্তমান কালে ভারতে যে পরিবর্তন-যুগ উপস্থিত হইয়াছে, উহা 
প্রাকৃতিক পরিবর্তন নহে। রাজপুরুষদিগের বিক্কৃত বুদ্ধির ফল, সুতরাং 
উহ্থার গতিরোধ ব্যতীত আমাদের নিস্তার নাই। হিন্দু লঃ মহ্মদীয় 
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ল এবং ল অব প্রাইম জেনিচার প্রভৃতির মূল ভিন্ন। বিভিন্ন ভাবের নীতি 
অবলম্বন ব্যতীত বিভিন্নমূল ব্যবহার শাস্ত্রের সামগ্রস্ত কিরূপে হইতে 
পারে? আত্ম বৃক্ষ রোপণ করিয়৷ তাহাতে কাটাল ফলাইতে ইচ্ছা 
করিলে সে আশ! কখনই ফলবতী হইতে পারে না । এ প্রকার চেষ্টায় 
গ্রলয় ব্যতীত অন্য কিছু লাভ নাই। কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই এবদ্বিধ 
বৃথ। যত্বের অনুমোদন করিতে পারে না। হিন্দু ল প্রচলিত রাখিয়! 
ইংরেজরাজ উহার মধ্যে শ্লেচ্ছ বাবহার প্রবেশ করাইলে অংমাদের 
অমঙ্গল ব্যতীত কখনই মঙ্গল হইবে না। ইয়ুরোগীয় ব্যবহার শাস্ত্র 
এতদেশে প্রচলিত না করিলে ইয়ুরোগীয় আচার ও বাবহারে আমাদের 
স্থুখ ও শাস্তি হইবে কেন? বুটাশসিংহ! প্রজার ধনাধিকার ব্যবস্থার 
উপর হস্তক্ষেপ করিব না, এবন্বিধ পাগলের বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও। বিভিন্ন 
প্রণালীর ব্যবস্থ। রাদ করিয়! ইংরেজী ব্যবহার শাস্ত্র এতদ্দেশে প্রচলিত 
কর। জননী বাসম্থলে উপস্থিত হইলে, তাহার 'আহার্য্যের বাবত 
আমরাও [বল হাজির করিব। আমরা সর্ধপ্রকারে সাহেব সাজিয়া ইংরেজের 
যাহা কিছু অনুকরণ করিব । অপিচ যদি হিন্দু জাতি রক্ষ। করাই উদ্দেস্ত 
হয়, তবে হিন্দু পরিবারের মধ্য হইতে যোগ্য লোক 1.56151806 
০০০০] এর মেম্বর নিযুক্ত করিয়৷ কাল, দেশ ও পাত্রের অবস্থা 
বিবেচনায় যাহ! বিধিবদ্ধ বা রদ রহিত করিতে হয়, তাহ! করিয়া, আমা- 
দিগকে ভিন্ন ভাবে সংসারে চলিতে দাও এবং মতি "স্থির করিয়া 
এক নির্দিষ্ট পথে দণ্ডায়মান হও। আমাদের ছুঃখের অবসান 
হইবে। ইংরেজী মোহে বিকারপ্রস্ত হিন্দুসস্তানকে বাছিয়! কাধ্যভার 
দিলে, বনবিড়ালের নিকট মুরগী বর্গীর স্তায় আমাদের সর্বনাশ নিশ্চয় । 
সংস্কারের কোন হৃচন! দেখিলে বক্তব্য অনেক কথাই আছে। সেবাহা 
হউক, পরিবারে [11011091151 প্রবেশ করিয়া শাস্তি সংহার করি 
য়াছে। ভারত বৃতুক্ষার দায়ে জলিয়! গিয়াছে, এঁ যে হুহু ধুধু জলিতেছে। 
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ভারত' জগতের সম্মুখে হা অন্ন, হা অন্ন শন্ষে রোরুদ্যমান, আমরা 
জঠরানলে পুড়িয়া মরিলাম | ইংরেজীতে 587৮1951 ০1 (9৩ ঠিত৪৫ 
(যোগ্য লোক বাচিয়৷ থাকে ) একটা কথা আছে। হন্দু পরিবারে বা 
জএণ্ট ইউকে 17701519808119 গ্রবেশ লাভ এবং বৃদ্ধি পাইয়। ?390107- 
80 (জাতি অযোগা ) হইয়া গেল, হিন্দু জাতির আর. 584৬৩ 
করিবার ( বাচিবার ) আশা কোথায়? হায় রে! আমরা সমূলে মিঃশেষ 
হইলাম! ' রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া! ! 11১৩ 91)81613010615 ০1 05৩ 
[21000 3750510.01 9040 369০1 ০0009817169 108036 1১৩ 00051 
0)৩ 81১815-07010515” ০080081. এই ভ্তায় এবং সত্যের আদর কর, 
শাস্তি সবযত্র বিরাজিত হইবে । দাঁয়াদদিগকে দায়াদ সভার আস্থগত্যের 
অনীন করিলে মস্তিকবিশিষ্ট কেহ কোন গ্লানিহুচক বিশেষণ প্রয়োগ 
করিয়া! তোমার নাম কলঙ্কিত করিবে না, বরং দেবভাবে পুজ! করিবে । 
উল্লিখিত কর্তব্যের আক্রয়। এবং অকর্তব্যের ক্রিয়া ঘোর মহাপাপে 
ভারত বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে । বুটিশসিংহ ! বিহিত উপায় 
অবলম্বন এবং তোমার কর্তব্য পালন করিয়! আমাদিগকে রক্ষা কর। 
হিন্দু ল, মহম্মদীয় ল এবং ল অব. প্রাইমজেনিচারের মধ্যে কোন্টী 
অবলম্বন ঝাষ্লানীর একবার সমলোচন! করিয়া বুঝা উচিত। প্রথমতঃ ল 
মব প্রাইর্স্জনিচার রাজজাতির ব্যবস্থা হইলেও ম্নেচ্ছ পণ্ডিতের ব্যবস্থা । 
সহোদরগণের মধ্যে একজন রাজ। অপর 'সকলে পথের কিয়; গুরু ও 
মহাজনের বিধি, নিষেধের প্রতি লক্ষ্যবিহীন হুইয়া কামচারিতা আশ্রয় ; 
জননী বাসস্ছলে উপস্থিত হইলে তাহার আহার্ষ্যের বাব বিল হাজির ) 
একজন লার্ট বা উপলাট, তাহার অন্ধ বা খজ সহোদর রাজপথে পড়িয়! 
“বাধা, একটা পয়সা দে"; জাতার সংখাতিক 'পীড়ার সংবাদে বাটার 
বাহিকজ হইতে স্বারবানের নিকট পেন্সিলের .আচড়ে কৈফিয়ৎ লিখিয়াই 
খালাস ; এক দিকে লক্ষ, নিধুত বা. কোরপতি নিরয়নকুল 'পেটের জালাক্ঠ 
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ভিক্ষার্থে তাহাদের বাটাতে প্রবেশ করিবে ারবানের গলাধাক! বা কুকুর 
লেলাইযা দেওন : ইত্যাদি ল অব প্রাইমজেনিচারের. অবশ্থস্তাবী 
পরিগাম। উল্লিখিত আচার ব্যবহার কোন রূপেই শ্রদ্ধার যোগ্য 
নহে। তবে জাতীয় ধদবৃদ্ধিত বাহ্‌ চটকে কোন কোন যম গুল হয় 
বটে, কিন্তু নিহিলিষ্ট, আনাকিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্ট প্রতৃতির কথ! 
মনে হইলে তক্তি এককালেই তিরোহিত হয়! পরস্থ ব্যক্তিগত ধনের 
বিনিয়োগে ভ্রমের মাত্র! বেণী, অংশীদার সভার আম্থগত্য নিবন্ধন 
ভুঞ্ট কে ভ্রমের মাত্রা কম । কনগ্রাক্শন এবং কনষ্টিটিউশন্‌ যথারীতি 
ভ্রস্ত হইয়! সিষ্টেমেটিক জঞএন্ট ইক সৃষ্টি, সংস্কার এবং পরিচালিত 
হইয়। পরীক্ষা হইলে বোধ করি উহাদ্বারাও বিশেষ জাতীয় উন্নতি 
সংসাধিত হইতে পারে । শ্লেচ্ছ পণ্ডিতকৃত ব্যবহারশাক্্স বাস্তবিক কোন- 
রূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। 
দ্বিতীয়তঃ মহম্মদীয় ল বাঞ্চনীয় কি না উহাতে ব্যবস্থাপকগণ 
বিশেষ উদারতা প্রকাশ করিয়া শুক্র ও শোণিতের সহিত .সন্বন্ধ বিশিষ্ট 
গ্রুত্যেককে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু ভাগ পাঁইবার .বিধান 
রুরিয়াছেন। এ মম্বন্ধে বক্তর্য এই যে ব্যবহারশান্তর গ্রণর়নকালে ব্যবস্থা- 
পকদিগের পৈত্রিক কর্ধরক্ষা এক্টী বিশেষ আলোচ্য ও. বিবেচ্য বিষয় । 
বাহার যন্ধে সম্পন্ি উপার্জিত তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম রক্ষার-জন্ত সেই 
উপার্জিত ধনের ব্যয় অসঙ্গত' নছে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পৈত্রিক কর্ধ- 
রক্ষার অসন্তাবন। বুঝিলে পুত্রের . উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধেও দণ্ডের বিধান 
করিয়াছেন এবং পোষ্যপুন্র গ্রহণ করিয়াও কর্ণরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
মুসলমান্‌ ব্যবৃস্থাপকগণ উদ্দার ভাবে ব্যাবস্থা কৃরিয়৷ শেষে ধনস্বামিগণ 
রিবাহ হেতু নান! স্থানে বিস্তৃত হওয়ায় পৈত্রিক কর্ণারক্ষার অসস্তবনা 
বুষিষ্া রাধ্য হইয়াই যেন খুড়তাত ও জেঠতাত ভ্রাতা! ও ভন্মীদের মধ্যে 
পরম্পরের বিবাহের _র্ধান কৃরিয়াছেন। বে. বারহার শী অবল্বন 
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করিলে-ভগ্মীগণ বিবাহে অগ্রগণ্যা হয় নতুবা! পৈত্রিক কর্মরক্ষার সুবিধা 
হয় না, সেই যাঁবনিক বিধিও শ্রদ্ধার যোগা নহে। 
তৃতীয়তঃ হিন্দু ল অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা না পাওয়া পর্যাস্ত 
উহা ত্যা.'করিতে ইচ্ছা হয় না। হিন্দু আইনে স্ত্রী জাতির ্বত্বাধিকার 
সম্বন্ধে কঠোরতা ব্যতীত আলোচ্য বিশেষ কিছু নাই। শ্লেচ্ছ বারস্থাপ ক- 
গণ ল অব. প্রাইমজেনিচার শ্রণয়ন কালে কনিষ্ঠদিগকে এই বলিয়া 
প্রবোধ দেন যে 8001781 চ:০96:10র (জাতীয় উন্নতির ) জন্ত 
[701510081 5801160€ (ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদান ) আবশ্তক । বর্ত- 
মান সময়ে হিন্দু মহিলাগণ কি ই500751 701090611/র জন্ত শান্ত 
বিহিত 980:7806 অসহ মনে করেন ? হিন্দু মহিলাগণ ! জনক জননী 
যাহার! গঞ্জবস্থা হইতে অশেষ ক্লেশ সহা করিয়া তোমাকে মন্ুয্যত্থে 
উপনীত করিলেন। তুমি কি না মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াই পরের একটা 
1 ছেলেকে পতিত্বে 'বরণ পূর্বক তাহাকে "ন্থর্গের দেবতা” করিয়া সমস্তই 
ভুলিয়া গেলে। সেই দেবতার সহিত জনক জননীর স্বত্ব ও স্বার্থের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তুমি সে দেবতার পক্ষে। সতী তুমি পতির 
কর্খের জন্য, সুতরাং পিতৃ-সম্পত্তিতে তোমার দাবি কখনও সঙ্গত নহে। 
আপনার! যাহাকে স্বর্গের দেবতা” করিয়াছ, সেখানে যাহা কিছু পাও, 
তাহাতেই সন্তষ্ট হওয়! উচিত। শান্ত্রকর্তার স্বামীর সম্পত্তি তোমা- 
দিগকে উপভোগের স্বত্ব ও অধিকার দিয়াছেন। আমি হিন্দু সমাজ 
ভুক্ত, সমাজের অবস্থা যাহ! জানি, অবিশ্বাসিনী না হইলে নামে উপভোগ 
কিন্তু কার্য্যতায় সম্পূর্ণ ভোগ । পুরুষদিগের স্বত্বাধিকার রাজার খাতায় 
লিখ! আছে বটে, কিন্ত প্রায়শঃ স্থলেই' বিষয় সম্পত্তি হইতে যাহ! কিছ 
আইসে বা পুরুষ সমন্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করে, 
তুমি অনায়াসে কাড়িয়! লও । বদিও ইহা সত) বটে সকলের স্তায়ের 
সম্মান রক্ষ! করিলে ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থা প্রয়োজন হইত না; তথাপি 
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পপি শী 
সমাজের গুকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দোষ কি? সেষাহ! 
হউক আমার ব৷ আমাদের যত্বে উপার্তধিত সম্পত্তি আমার বা আমা: 
গ্িগের. পরিবারের হিতার্থেই বায় হওয়! উচিত। কখনও আমাদের স্বার্থ- 
বিরোধী কর্মে ব্যবহার হওয়া উচিত নহে । আমাদের বিন! অভিপ্রায়ে 
আমাদের পরিবারের সুনটুকু, তৈলটুকু ব! অন্ত কিছু হরণ করিয়া তুমি 
ভিন্ন পরিবারের স্বার্থরক্ষার জন্ত ব্যবহার করিতে পার না। শাস্ত্রকর্তার! 
অপহারে দণ্ডের বিধান করিয়া স্তায়েরই সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বরং 
উদ্ত,'অপরাধে নাক, কান কাটা নিষেধ বা! প্রকারাস্তরে বলিতে হইলে 
ফৌজদারী আদালতের হস্ত হইতে অব্যাহতি দিয়! যথেষ্ট অনুগ্রহ কক্ছিয়া- 
ছেন। ব্যবস্থাপকগণ স্রীধন, স্ার্জিত বা দান ক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ত 
কোন কঠোর ব্যবস্থা করেন নাই । পরিবারের যত্বে উপার্জিষ্ঠ সম্পত্তি, 
পরিষারের স্বার্থ বিরোধী কর্ণ ব্যবহার অস্থচিত, ইহ! অন্তায় বাবস্থা 
নহে । হিঙ্কুমহিল! তুমি অসতী হইলে প্রক্কত পক্ষে পত্যাস্তর গ্রহণ করি- 
যাছ। তোমার পতিকুলে ধ্রব নক্ষত্রবৎ অচল থাক! মিটিয়৷ গিয়াছে । 
বাহার! পরিবার বন্ধন পুর্ধবক বাসের রীতি প্রচলন করিয়াছেন, তাহার! 
ভায়মতে ব্যভিচারিণীকে দণ্ড না দিয়াই পারেন না । পরিবারে ব্যভি- 
ন্টারিশীর.দণ্ডের বিধান বাবস্থাপকের দোষ নহে। 

হিন্দুমহিলার যে কোন আপত্তি থাকুক ব! না থাকুক “দয়াল ইংরেজ” 
তাহাদের হইয়! উঠিয়া পড়িয়! লাগিয়াছেন। অবলা সত্রীজাতির উপর 
কেন অত্যাচার থাকিবে ? প্রন্কৃত পক্ষে বুঝিয়া দেখিলে বিচার ইংরেজের 
সঙ্গে। ইংরেজ জাঁতির থে কোন চেষ্টাতে হউফ, হিন্দুবিধবার পুনরায় 
বিষাহ এ পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত হয় নাই। যাহান্দের মধ্যে দেবর- 
ধ্ষবাহ প্রচলিত আছে, ভাঙার! সমাজে নগণ্য। .শান্কে দেবর-বিষাহের 
বিশেষ কোন বিধি আছে কি না জানি না । বোধ করি; শাঙ্সপ্রকাশের 
পন্ববর্থী কাঁলে, মিরতর সমাজের দলপতিগণ কর্াসুরোধে উল্লিখিত, প্রথা 
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আপন আপন সম্প্রদায়ে প্রবর্তিষ্ঠ করিয়া থাফিবেন। কিন্তু সন্্াস্ত সমাজ 
কামরিপুর উত্তেজনার চিত্ত কলুধিত হইয়া পীড়িত ভ্রাতার জীবন নষ্টের 
চেষ্টার ধাবিত হইতে পারে আণস্কার় সস্ভবতঃ উল্লিখিত: শ্রাথাকে আপন 
আপন সশ্পরদায়ে প্রবর্তিত হইতে দেন নাই। যে সী এক হ্যভীত 
দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করে নাই, দ্বিতীয়বার বিবাহিত * অপেক্ষা 
তিমি যে পুজা ও পবিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়বার বিবাহ দুষ্য 
বিষয়। ব্যবস্থাপকগণ যাহা! দোষ, গুরু বা লঘু ভেদে উহার দণ্ড 
বিধাতা ব্যতীত কখনও প্রশ্রয়-দাত। হইতে পারেন না । পুরুষের পুকতরায় 
বিবাহের অধিকার আছে, উহ হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহের কারণ 
হতে পারে না। প্ররুত পবিভ্রত। রক্ষা করিতে হইলে বরং পুরুষের 
পুনরায় বিধাহ নিষেধক ব্যবস্থা হওয়া উচিত! রিপুর বেগ অদম্য 
বৌধে কোন যুক্তি ও তর্কের মধো না গিয়া বিজেত! ইংরেজ যদি হিন্দু, 
বিধবার পুনরায় বিবাহ-গ্রথা প্রচলিত করি তে ইচ্ছা করেন, তাহার উত্তর 
সমস্ত হিন্দুসমাজ ব্যতীত এক! কাহারও করিবার সাধ! নাউ । ইংরেজ 
বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কৃটিশসিংহ হিন্দুবিধবার গুনরার বিবাহের আইন 
করিলেও সমাজকে আবদ্ধ করিবার জন্ত এ পর্্স্ত বিশেষ কোন কঠোর 
ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন নাই | কিন্ত কোর্টের 1.681918107 হেতু, অসঙ্ক, 
লোমহ্ষপকর “কেরী কলিত্যনী'র নব্ির বা রা্জ-আক্তা প্রকাশিত হুই- 
য়াছে। উল্লিখিত রাজ-আত্ঞ! প্রচার করিয়া বৃটিশসিংহ যেন ল্পষ্টই 
বলিতেছেন, হিন্দুসমাজ হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ দাও নতৃব! নিস্তার 
মাই। অবল! স্থীাতিক জালাতন করিলে তোর্মাদিগকে অন্তরের 
দাবনধাহে দণ্.হইতেই হইবে । ভা়তবাসী ইৎরেজ জাতির জঅধীনতা শৃর্খলে 
আবদ্ধ । আমাদের প্রজাশক্তি একটা পদার্থ নাই ।” সো! আদেশ না 
করিস! বক্র তাবাববান্ধনে আশ্রিত ও পদানত ব্যক্তিকে ঈদ্বশ : জালাতদ 
কখনই, ইংরেজের অনুয্যত্ব নহে। রক্ত ও মাংসের শরীর ধারণ করিয়া 
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লোকে বরং বনবাস শ্রদ্ধেয় মনে করিতে পারে । কিন্তু কেরী কলিতানীর 
নাজরের ফল ভোগ কারিয়া হিন্দু পরিবারে. বাস কখনও শ্রদ্ধেয় মনে 
করিতে পারে না। 

ইংরেজের মনে করা উচিত বে, তাহাদের কৃতকার্ষ্যের ফলেই আমরা 
হিন্দু পরিবারের মেথ্র বলিয়া পরিচয় দেই। তাহার! হিন্দু ল দগ্ধ 
করিয়া ফোললে আমাদের উল্লিখিত পরিচয় দেওয়া 'আঁবস্তক করে না। 
আমাদিগকে হিন্দু লর অধীন থাকিতে আদেশ করিয়া আবার উল্লিখিত 
বিষ অবিচার কেন? হিন্দুসমাজ হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ দাও, 
নতুবা বিজেত| হংরেজ জাতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাউ। প্রজা- 
শক্তিবিহীন হিন্দুসস্তানগণ রাজার, অভিপ্রায় বুঝি্টাও হঠকারিত| দেখা- 
ইলে জালাতন ব্যতীত লাভ নাই। হায় রে, হিন্দু দম্পতির বিবাহবন্ধন 
ছেদনের ব্যবস্থ! না থাকায় হিন্দুগণ থুষ্টটন ও মুসলমান জাতি অপেক্ষা 
পত্ধীকে সমধিক বিশ্বাস করিতে পারেন । প্রকৃত পক্ষে উহা বিশেষ 
বাঞ্চনীয় বিষয়। স্থলবিশেষে ছুই এক ব্যঞ্তিকে কষ্ট পাইতে দেখিলেও 
জাতীয় সুখের তুলনায় এ সকল বাক্তিগত কষ্ট গ্র।হযোগ্য নহে। হিন্দু 
মহিল! কোন যুক্ততে পতিকুলের সম্পত্তি পতিকুলের স্বার্থবরোধী কার্ধ্যে 
ব্যয় করিবার 'অধিকারিণী নহেন। ইংরেজ জাতি বা যদি অন্ত কেহ 
.. হিন্দুবধবার পুনরায় বিবাহ আবশ্তক মনে করেন, তাহ! হইলে ভাবা 
উত্তরাধিকা রীর স্থার্থরক্ষার জ্বন্ত ।বশেষ কতকগুলি রাজকীয় বিধান 
গ্রচার না হওয়। পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ প্রচলনের প্রসঙ্গ হইতে পারে 
না.। উহা হইলে ধ্ঘারতর আঁবচার হপ্প। হিন্দুপত্ী বিবাহের পৃর্কে 
স্বামি-ধনে দাবি করিবার অধিকারিণী ছিলেন না। পত্যন্তর গ্রহণ করিলেও 
পূর্ব-স্থামীর ধনে সমস্ত দাবি রহিত হওয়! উচিত। এই জন্ত হিন্নুবিধবার 
পুনরায় বিবাহ. দিতে হইলে বৈধবোর দিনে আদৌ পুনরায় বিবাহ হইবে 
কি না কিন্বা কত দিন মধ্যে হইতে পারিবে, ঝাজবিধির দ্বার! স্থিরীক্কত 


বা আত্মতথ | ৯৯ 


এবং কালে ভাবী উত্তরাধিকারীর ্াধর্গা স সম্বন্ধে স্বনোবন্ হওয়া 
উচিত। নতুবা হিন্দুবিধবা কৌশলে বহুতর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত 
করিয়! পরে বিবাহের মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, উহা কখনও সঙ্গত 
নহে। বিবাহ-বন্ধন ছেদন বা.হিন্দুর ডাইভোর্সের ব্যবস্থা না থাকায় 
হিন্দু-দম্পতির পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসজনিত বিশেষ জাতীয় স্থখ আছে। 
কোন কারণে হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহপ্রথ| প্রচলিত হইলে, ঘটনার 
অনুপাতে দম্পতির বিশ্বাসজনিত সুখ খর্ব হইয়া যাইবে। সে যাহা 
হউক, হিন্দুমহিলার পুঝরায় বিবাহ দেওয়া আবশ্তক বিবেচন! হইলে 
পুক্রবতীর বিবাহ কোন রূপেই উচিত নহে । উহাতে পারিবারিক কষ্টের 
বিশেষ সম্তাবনা-স্থল।' অক্ষতধোনি, অপুভ্রবতী বাঁ অন্ত কোন লক্ষণ 
বার! সীমাবদ্ধ হইয়া হিনদুবিধবার পুনরায় বিবাহ-প্রথা সমাজে প্রচলিত 
হইলে আংশিক রক্ষার কথা বটে, তাহা না হইয়া যথেচ্ছাচার কখনও 
বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যেক স্থলেই জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার সহিত 
সম্বন্ধ পুঙ্থানুপুত্খবূপে পর্যযালোচন! আবশ্তক। বাক্তিগত সুখের জন্য 
বাক্তি অপেক্ষা বড় পারিবারিক বা কোন জাতীয় স্থখের বলিদান সঙ্গত 
নহে। মন্ুুষ্যের শরীর জরবিকারগ্রস্ত হইলে উহার প্রক্কত স্বরূপ নিয় 
ছুঃসাধ্য হয় । আমাদের জাতীয় দেহ নান! কারণে লক্ষ্যহীন ও ভিত্তি- 
হীন হইয়৷ ঘোর বিকার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে । উহাকে অন্ততঃ ছুই বা 
চারি বৎসর কাল প্রকৃতিস্থ করিয়া, পরে কোন সংস্কার বা পরিবর্তনের 
সুচনা হইলে তাহাই সর্বাপেক্ষা স্ৎপরামর্শ। 

, ভারতেশ্বরি ! এতঙ্দেশে কতকগুলি স্বদেশদ্রোহী জুটিয়াছেন, তাহার! 
শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে ইযুরোপীয় যাহ! কিছু তাহাই অন্গকরণীর় আদশ 
বলিয়। বিশ্বাস .করেন। ইহারা কেবল মুখে বলিয় ক্ষান্ত নহেন। 
কাধ্যহ্থার! স্বয়ং বা সমাজকে আচরণ করিতে ও করাইতে সর্ধদ! সচেষ্ট । 
হিন্দু ল এবলিশ (৪১০1131.) করাইয়া উহ্থার স্থানে ল অব. প্রাইম 
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জেনিচার প্রচলন পূর্বক যদি হারা উল্লিখিত আচরণে আরে প্রবৃত্ত হইতেন, 
তাহাতে তত দোষ ছিল না, কিন্ত হিন্দু লর অধীন থাকিতে উহারা 
প্রক্কৃতি সহ বিরোধ বিষম অহম্মুখত| এবং স্বদেশদ্রোহিতা না বলিয়! 
পারা যায় না। ইয়ুরোপীয়দিগের গ্ীহিত সম্বন্ধ ও সংশ্রবে আমাদের 
যত প্রকার কর্ম্মবিপাক উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে [18৩ 70176 50০০1 
10006 31)915-010618 00807011, 00 1017 3 10551 2015 
ইহাই সর্ব প্রধান। বঙ্গীয় প্রচলিত প্রজ! ও তৃম্যধিকারী বিষয়ক আইন 
পাস হওয়া কালে ম্যানেজার নিযুক্তের প্রস্তাব শ্রবনে ভাবিয়াছিলাম যে, 
জমিদারী সম্পত্তি সম্বন্ধে বুঝি বা রাজচক্ষুর দৃষ্টি পড়িল, কিন্ত আইন পাস 
হইয়া! গেলে বুঝিলাম যে [,621919081 জমিদারী স্থাবর সম্পত্তি বিধায় 
কর্পের অচল অবস্থা স্থির চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন,কিস্তুউহার প্রতিবিধান 
জন্ত যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা বড়ই অপ্রচুর এবং তজ্ন্ত কষ্ট 
বোধ হয়। অব্থ! বিশেষে রেটে ম্যানেজার নিবুক্ত করিবার বিধান হুই- 
রাছে। ম্যানেজার বাবু কোন অংশিদার সভার আনুগত্যের অধীন নহেন ॥ 
প্রস্কত কথা বলিতে হইলে ষ্রেটের মালিকদিগকে প্রকারাস্তরে সরকারী 
সহশ্র কার্ধ্যে ব্যতিব্যস্ত ডিষ্রাক্ট জগ বাহাছুরকে এক্টাং দিয়৷ অবসর 
গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে । শাক্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবছিধ এক্টাং 
বিধির পৌষধকতা৷ করিতে পারি ন।। তাহার পরেও কেবল জমিদারীই 
প্রজার একমাত্র সম্পত্তি নহে। মুসলমান রাজত্ব কালে বিদেশী 
বাণিজ্যের পসার বেশী" ছিল' না এবং তাহাদের জাতীয় ধনাধিকার 
ব্যবস্থায় অংশিদার গঠনের প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও 0০17 36০8) 
555 (জএ্ণ্ট ইক সিষ্টেম) মূলক সিল, স্থুতরাং আমাদের বিশেষ 
কষ্টের কারণ হয় নাই। কিন্তু ইযুরোপীয়দিগের 11015109115 
আমাদিগকে সমূলে নিঃশেষ করিল । ইযুরোপীয়দিগের সহিত আমাদের 
 সত্বন্ধ ও সংশ্রব অনিবার্ধা, কাষে কাষেই আমাদের জাতীয় ধনাধিকার 
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ব্যস্থা,. কালোচিত সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে আমাদের পরিভ্থাণ 
নাই। 

ইংরেজ জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও সম্পত্তি ইত্যাদির বতই অভিমান 
করুন না কেন, আত্মজ্ঞানের স্যাকক্হাবিদ্যা এবং অমূল্য রদ্ব তাহাদের 
সংগ্রথ নাই। ইংরেজ ভারতের তৃগর্ভে খাত খুঁড়িয়া সুদুরনিম হইতে 
ধনরপ্থাদি তুলিয়া ্ইতেছেন ! কিন্ত হিনদুাতির মহারদ আত্মজ্ঞান এ 
প্য্যস্ত লইতে চেষ্টা করেন নাই। ইংরেজের প্ররুত মন্তুধ্য নামে অভিহিত 
হইতে ইচ্ছ! থাকিলে হিন্দুর আত্মজ্ঞানের মর্ম গ্রহণ করিতে চেষ্ট! কর! 
উচিত। শাস্ত্রে বলে, মনুষ্যশিণ্তড আমি ও আমার এই ছুইটা কথা 
বলিতে শিক্ষা করিলে অস্তরে আত্মজ্ঞানবীজের অসুর হয়। সংসারে 
ক্রমে শিক্ষান্বারা উহা! বৃদ্ধি এবং বিকাশ প্রাপ্ত হইয়! থাকে । এবন্িধ 
আত্মজ্ঞানের উদয় ইংরেজ জাতির আছে সত্য, কিন্ত ইহ! অহস্কার পূর্বক 
বলা যাইতে পারে যে, কোন বিদেশী এবং বিজাতীয় পণ্ডিত হিন্দুর 
সার উহার গুহ এবং হৃল্ম অংশ অনুসন্ধান করিতে সঞ্চষম হন নাই। 
হিন্দুর আত্মজ্ঞানের মর্্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলে মনুষে)র পুনর্জন্ম বা 
নবজীবন লাভ হইন্। থাকে, ইংরেজেরও হইতে পারে । ইংরেজ জাতি ইচ্ছা 
করিলে আমাদের. শান্গ্র্থ সমূহ দগ্ধ এবং প্রচার বন্ধ করিয়া হিন্দুজাতি 
ও হিন্দুসমাজ ধ্বংস করিতে পারেন, এবং বর্তমান অবস্থায় উহার দরুণ 
বিশেষ বেগ পাইবারও আশঙ্কা নাই সত্য বটে, কিন্তু যবচূর্ণের পরিবর্তে 
বালি নাম প্রচারের স্তাক্ নামান্তর হওয়া ব্যতীত, আত্মজ্ঞানমূলক সনাতন 
হিনকুধর্ম কখনও বিনষ্' হইতে পারে না বা হইবে না। হিন্দু সাধনার 
বলে কতদূর ফি হইতে পারে, তাহার উদ্দ্ল দৃষান্ত স্বরূপে ৮ কালীধামে 
তৈলঙ্গ স্বামী নামে একজন মহাপুরুষ ছিলেন । বিধাতার ইচ্ছার অতি 
অক্পকাল হইল তাহার তিরোভাব হইয়াছে । পৃথিবীর একটা ড/০০৫০? 
চলিয়া গিয়াছে । যে সাধনার বলে তৈলঙ্গ স্বামীর স্তায় লোক জন্মে * 
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তাহা বিনষ্ট হওয়। কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমি কায়স্থ, ব্রাঙ্গণ 
নহি, আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্গণ্য ধর্মের যায় পবিত্র ধর্ম এবং সদনুষ্ঠান 
জগতে আর নাই । বনু ইতর্‌ জাতি অপেক্ষ! কায়স্থ জাতি সদাচারসম্পন্ন 
হইলেও কো।নরূপে ব্রাঙ্গণের সহিতক্ুলনীয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের 
রীতিনীতি, আচার ও ব্যবহার ইত্যাদি প্রকৃত পক্ষেই আদর্শ পদার্থ । 
উহা! বিনষ্ট করিতে চেষ্টা কোনরূপেই ইংরেজ জাতির পক্ষে সঙ্গত হইতে 
পারে না। ল অব. প্রাইমজেনিচারের জয় পৃথিবীর সর্ধন্র বিঘেষিত 
হইতে পারে, কিন্ত নিহিলিষ্ট প্রভৃতির অত্যাচার মাত্রায় আরও কিঞ্চিৎ 
রদ্ধি হইলে পরিণামে হিচ্দু বা তদ্রপ কোন সিষ্টেমের অঙ্গন্ধান হওয়া 
বিচিত্র নহে। এই জন্যই মহধি এবং মহাজনদিগের প্রতিষ্ঠিত বহু পুরাতন 
হিন্দু আচার ও ব্যবহার ইত্যাদি সমূলে ধ্বংস হওয়া বাঞ্চনীর নহে। 
পরিবার গঠনের প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও মহম্মদীয় পরিবার ও 
জঞণ্ট ষ্টক কোম্পানী, অংশিদারদিগের অংশিদার' সভার আন্ুগত্যের 
বিধান না থাকায় তাহারাও আমাদের স্যায় মারা যাইতেছেন। 11১6 
17012) 55০০9551091 4১০ এর অধীন প্রক্কৃতিপুঞ্জও উল্লিখিত কন্ম- 
বিপাকে পতিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্রই হা হতোন্রি! ভারতের 
সার্বভৌম সম্রাট বুটিপসিংহের অন্ধতা দুর হইয়! কৃপা-কটাক্ষ হইলে 
আমরা রক্ষা পাইতাম, নতুবা অনশনে এবং নান! আধিব্যাধিতে মারা 
পড়িলাম। মনুষ্য সত্য বুঝিতে মক্ষম হইলে চিরদিনই উহার আদর 
করিয়! থাকে । চেষ্টা হইলে 'রাজপুক্রষদিগের অন্ধতা দুর হুইয়! সতোর 
আলোকে আলোকিত হওয়! অসম্ভব নহে। যতদিন দুর না হয়, যে 
পরিবারে নিজেরা বন্দোবস্ত করিয়া অংশিদার-সভার আহ্ুগত্য করিতে 
সক্ষম হইবেন, তাহারা রক্ষা! পাইবেন। রাজশক্তির সাহাষ্য ব্যতীত উহা 
মুলে ভিত্তিহীন হইলেও যে ছুই দিন বেশী বাচা যায়, তাহাতে ক্ষতি 
নাই। পরস্ধ এক! বুটিশসিংহই কেবল দোষী নহেন। ফরাসী প্রজা- 


বা আত্মতত্ব। ১০৩ 


তত্র, পটুগিজ গবর্ণমেপ্ট, ভারতের স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজবৃন্দ 
এবং তাঁহাদের কৌন্সেলের মেম্বরগণ সকলেই অন্ধভাবে চলিয়াছেন। 
উপরের লিখিত ভারতের অবিচার সম্বন্ধে সকল প্রভুকেই এক ঝিষ্ট ভূক্ত 
করা যাইতে পারে। হাবি্ধাতঃ! তাহার! কি 117৩ ১1১81013014৩75 
06076 00100560901: 001700010165 [00050 100 01001 006 51)816 
1১010০15' ০০৮11০11 এই ম্যায় এবং সত্যের আদর করিবেন না? তাহা- 
দের অন্ধতা কি দুর হইবে না? আমরা কি রক্ষা পাইব'না? ভারতের 
কোন ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে সংস্কারের গাথম সুচনা হইলে ভারতের সার্বভৌম 
সম্রাট বৃটিশসিংহের পক্ষে উহ! বিশেষ লজ্জা ৭ কলঙ্কের কথা । ইংরেজ- 
রাজ! তুমি পরিবারস্থ দায়াদবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার 
জন্য সর্বদা] যত্রুশীল। কিন্তু উহা! অপেক্ষা গুরুতর পরিবার দেহ রক্ষা 
বে আবশ্তক, তাহা একটা দিনের তরেও তোমার চিন্তে স্থান পায় না 
কেন? বৃক্ষের মুঁলরক্ষার জন্য ঘত্ব নাই, কেবল উহার শাখা প্রশাখ! 
রক্ষার জন্য সব্ধবদা চেষ্টা! হা বিধাতঃ, মূলেই ভূল! পারিবারিক 
স্বার্থরক্ষার অনুরোধে বহু স্থলে “ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদান” 111৬- 
৫৮81 58০1190০0 'আবশ্তক করে। 

আত্মশাসনের ভার অর্পিত হইলে, ভারতবাপী 'মাম্মতন্বের গুহ্যাতি- 
গুহা, হুষ্মাদপি হৃক্ম বিষয়গুলি পর্যযালোচনা করিতে সক্ষম কি ন।, 
তাহার পরীক্ষা! দিলাম । ভারতেশ্বরি, এখন শ্রবণ করা বা না কর! 
তোমার ইচ্ছা । বুটিশসিংহ আমাদিগকে অংশিদার সভার আনুগত্যের 
অধীন কর। উললিখিতশু,এ৬ি1 ২৫170 দাণ। একবার দেধভাবে 
পুজা করিব। যদি কোন কারণে উহাতে সন্কুচিত হও, তাহা হঈলে 
আমাদের কেহ মুখব্যাদান করিয়া কিছু বলিতে সক্ষম না -হইলে? 
পৃথিবীর স্বাধীন জ।তিগণ নানাপ্রকার কুৎসিত এবং গ্লানিশ্চক বিশে- 
বণ প্রয়োগ করিয়। তোমার লুনামে কলঙ্ক ঘোষণ| করিতে সন্থুচিতত 


১০৪ হিচ্ছু বিজ্ঞান-হৃত্র 





হইবে না। আমাদিগকেও সম্ভবতঃ প্রাচীন আমেরিকাবাসীর স্তীয় 
সংসার হইতে অচিরে বিলুপ্ত -হুইতে হইবে । যদি মাতঃ ভারতের উপ- 
স্কিত ঘোর অর-সঙ্কটে নিজ কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হও, তাহ! হইলে 
তোমার তারতমাতা নামে ধিকৃ! স্তালিস্বারী, হ্যামিপ্টন প্রভৃতি 
অহামহিম বৃদ্ধ রাজপুরুষদিগকে ধিক! ধিক! হাউস অব. জর্ডন্‌ 
এবং হাউস অব. কমন্স, প্রভৃতিকে ধিক! পালিয়াঁমেণ্ট মহাসতাকে, 
সঙ্গে সঙ্গে, ফরাসী প্রজাতন্ত্র পট্টুটগিজ গবর্ণমেন্ট এবং ভারতের স্বাধীন, 
করদ ও মিত্র রাজবৃন্দকে ধিক্‌! উল্লিখিত রাজন্যবর্গের কৌন্সেলের 
মেম্বরদিগকেও ধিক! বুটিশসিংহ আমাদিগকে [8৮01 [২507৩৫) 
গাদা করিয়া রক্ষা কর। 

ভারতেম্বরি! উনবিংশ বিজ্ঞান শতাবীর শেষভাগে, প্রায় পনের 
বৎসর কাল মহাযোগের ফলে তোমার এই অধম সম্তান ভারত-গৌরৰ 
রক্ষার্থে ষে বিজ্ঞানস্থত্র রচন! করিয়াছে; বুঝিয়া দেখিলে শান্ত্রসাগর 
মন্থন করিয়া উহার সাহায্যে অধঃপতিত ভারতবাসীকে শান্তিগ্রদ এক 
অভিনব ব্যবহারহ্থত্রে আবদ্ধ করা যাইতে পারে । +কস্ত তোমার ইচ্ছা 
এবং যত্ব ব্যতীত তাহাও কি কখন সম্ভব? ভিক্টোরিয়৷ ! মহাসঙ্কটে, 
ঘোর বাবহার-বিপ্নবে রক্ষা কর। মাতঃ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, 
রক্ষা কর। 


ভারত-সস্তানগণ্ যুষ্কাইবে হিয়! ৷ 
সব তাই মিলে গাও “জয় ভিক্টোরিয়া” ॥ 
তাষ্ট ভারতবাসী! তগবান্‌ কখনই কৃষ্টিনাশ করিবেন না । তিনি 
রাজা প্রজা! সকলের বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের ঘোর নেত্রাভিযান- 
বিকার দুর করিয়া আমাদিগকে অবন্তই রক্ষ। করিবেন । 
“গাও রে আনন্দে বে “জয় অন্ধ জয়” 


বা আত্মত্ব। 





অনন্ত ব্রন্মাও যারে, গাইছে অন্ত স্বরে, 
গায় কোটা চন্ত্র তারা “জয় ব্রহ্ম জয়” ॥ 
জয় সত্য সনাতন, জয় জগৎ কারণ, 
জঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয় । ও 
অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু গ্রাণারাম। . 
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয় ॥ 
ভুবন বিজয়ী নামে, চলি যাব শাস্তিধামে, 
প্রন্ধকুপা ছি কেবলং* কি তয় কি ভয়? 
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ হরণ, 
অধম সন্তানে নাথ দেহি পদাশ্রয় ॥” 


পাঠকবৃন্দকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ববাদ ইত্যাদি। হিন্দুবিজ্ঞান- 


স্বঙ সমাধা হইল। 


“শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং | 
হে হরি হর হর হুষ্কৃতিভারং ॥” 





ভ্রমমৎশোধন । 


যে, বঙ্গের মংননীয় ও আছ 


বিশেষ আনন্দ সঃকারে জীনাইতেছি 
[ই । মৃত রাজ। ব্রা 


[হম বঙ্গাধিকারীর বংশ এখনও বিলুপ্ত হয়ন 
রান রায় বঙ্গাধিকারী মহাশগের পর যুক্ত গ্রতাপনারায়ণ রাজ 
াধিকারী ব্াশয় এখনও বর্তমান আছেন। আগা জানিতে 
না ষে, তাহার একটি পু ও ছুইটি কন্ত। বর্তমান আছ্ছেন। 
বিষ্টারের কার্ষা অবলগ্থন করিয়া অভিবঠে 


ুনাবাদ বালুচরে সবরে 
রাঁজবাটীর অবস্থা যাছ! প্রাত্যঙ্ 


জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন ! 
করিখাছি, তাহাতে, নেত্রজল স্বরণ করা যায় ন।। যে স্থানে রাণীমাড় 


মগের জানের জঙ্্ু' ফোগারা ভিল, তাহার অদুরে অতি ক্সকাল হট 
ব্যায্ে গোবধ করিয়াছে । সুনারধিক ৬০1৭০ বৎসর কাল মধ্যে ? 
তরঙ্কর অভানুীয় পরিবর্তন ! হা বিধাতঃ! সকলই তোমার ইচ্ছ। । 


হিশ্ছবিজ্ঞান সুত্র 


“মনুষ্যের কর্তব্য কি?” 
পবিত্রহিন্দুত্ব লাধন : 
কেন? 
তবে শুনুন 
 ম্কুল্যকত? 
এখন বিনা মুল্যে 
সয়া? 
পরার্ধ মুদ্রা 
মুল্য এড কেন 1 ৃ 
এতৎ হিহ্ছু বিজ্ঞানসুত্রং 
জিশ্বনি্দুর রায় ওরফে বি. এন. রাঁয় প্রগীত, 


সাম্তাল এণ্ড কোং । 


কলিকাতা 
২৪ নং রাক্সবাগানস্ট্রীট ভারত মিহির যন্ত্রে 
সান্তাল এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
১৩১৩ সন। 





রাগিন স সারঙ্গ__তাল লবাঁপতাল। | 
শহর শঙ্কর শশিশেখর পিণাকী ব্রিপুরারে | 
বিভৃতি-ভূষণ দিকৃ-বসন জাহ্বী জটাভারে ॥ 
অনল ভালে মদন-দমন, তরুণ অরুণ-কিরণ নয়ন, 
নীলকণ্ঠ রজতবরণ, মণ্ডিত ফণিহারে । 
উক্ষারূঢ় গরলভক্ষ্য, অক্ষমাল! শোভিত বক্ষ, 
ভিক্ষা লক্ষ পিশাঁচপক্ষ রক্ষক ভব পারে ॥৮ 
শ্ীগিরীশচন্ত্র ঘোষ । 
প্রমহাদেব শস্তে | সর্বপ্রকারের অপরাধ ক্ষমা করি! সময় ও 
সন্জিকট হ৪। আগুতোধ ! তেমাকে তক্তিভাষে প্রপাম করিতেছি. 
ভাই গাঠকবৃদ্দ ! হিন্দু বিজ্ঞান নপরণেতা বীর বিশ্বনিষ্থুক অধম, 
জীবিত; [আোছে। বয়ঃক্রম চুয়াল্প বহপর চলিতেছে । এ বৃদ্ধ বহনে 
আবার একটা, অভিযানে প্রবৃত্ত হইলান। বীর বিশ্বনিশ্ুক কি. 
বাতা অপমাদিত হইবে ? অঙ্ধমযীর কপ থাকিলে কখনই অপসানিত' 
হবে না ।: আপনার! উপস্থিত ব্ অভিযানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 


হ হিন্দু-বিজ্ঞাননৃত বা আত্মত। 


ক্কতার্থকরুন। ভাই পাঠক ! বাঙ্গল| সন ১২৮৯ সালের প্রথম হইতে 
ভারতের মলহরণ জীবনের ব্রত করিয়াছি এবং একাগ্রচিত্তে উক্ত কর্ে 
নিযুক্ত আছি। সুতরাং আমাকে ভারতের এক জন মলহারক বলিলে 
দৌঁষ হয় না। মলহারক সাধুভাষ! | ইতর ভাষায় উহাকে মেথর এবং 
ইংরেজীতে ৪৩৫০৫ (সুই-পার ) বলে। | আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয় 
৪৮৩8178 (স্ুইপিং ) কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি । সুদীর্ঘ কালও 
' অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু হায়! মল দূরীভূত হুইয়৷ ভারত নির্মল 
হুইল কৈ? এতদিন ভ্ঞানকাণ্ডে বিশেষরূপে নিযুক্ত ছিলাম, সংগ্রতি 
কর্মকাণ্ডের মলবর্তন করিব। দেখ! যাউক, এাত্রায় কালী কুল- 
“ কুগুলিনী কিকরেন। জগদদ্থে! সমস্তই তোমার ইচ্ছা । বার পুত্র 
তব 19৩০:৩০০৪] ( থিও-রেটিক্যাল ) পরিত্যাগ করিয়া! চ৪০1০০1 
প্রযাক্টিক্যাল ক্ষেত্রে অভিযানে উদ্যত হইয়াছে । মা গো! আশ! সফল 
স্করিও। চৈতন্তরূপিণি! তোমার কৃপায় যেন অচৈতন্ত ভারতের চৈতণ্থ 
' সম্পাদনে আর বিলম্ব না ঘটে। পাঠকবৃন্দ! আপনার! অনুগ্রহপূর্রক 
্রস্থকারের সহিত মিলিয়! একবার বলুন “জয় কালী মায়ীকি জয়।” 
হায় রে! শান্ত, তন্ত্র বা! মনতরাদি প্রায় সমস্তই বর্তমান আছে। কিন্ত 
উহার প্রতি ভারতবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিন দিন অস্তহিত হই! 
হিনুধর্দের কর্মকাণ্ড বা! 7:8০191 ( প্র্যাকৃটিক্যাল) খণ্ড লোপের 
উপক্রম দেখা যাইতেছে কেন? সবিশেষ -বিচার করিলে, দিষ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া বায় যে, বিশেষ কোন মলের আবরণই সমন্ত হুর্দাশীর 
দুজীতৃত কারপ। ভাই সকল! দেশত্যাগে,' বনবাসে, ঘোর অবস্ন 
অবস্থায় অলিচ এই বৃদ্ধ বয়সে ভারতের মঙ্গল অন্ত আদাঁকে আবার 
অলকর্তন অর্থাৎ সুইপিং কার্ধ্যে নিযুক্ত হটতে হইল); খলফর্তীনে 
শরীৃত্ত ব্যক্তিকে কেহ স্থুই-পাঁর বলিলে ছুঃখ নাই। কিন্তু ৩ তং 
ছি বরে) হইতে লক্ষম না হইলে বীর-হদরে ছঃখ উপস্থিত হয বৈ কি! 





হিনদু-বিজ্ানশ বা আস্মতন। ও 


টি হীরার জি-883-3882578- 2 
মানব শরীর মলবাহী বিধায় ক্ষুত্জ ও মহৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সময়ে সথই- 
গার হইতে হয়। কিন্তু অস্তের'মল কর্তন না করিলে সমাজে নুই-পার 
নাম অঞ্জন করা যায় না। ভারতের মঙ্গল এবং পৃথিবীর পরিত্রাণ জন্ত 
বি. এন. বায় শেষ তুইপিং ব্রপ্ত উদ্যাপন করিতেছে । পাঠক! কিছু 
কাল ধৈর্য্যাবলত্বন করুন। তরস! করি, কালিকার ক্কপায় বি. এন. 
রায় কি ভাবের মেথর এবং সমাজে কি প্রকার আদর ও সন্মান পাইবার 
ধোগ্য ব্যক্তি এ যাত্রায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে । স্থই-পার সম্প্র- 
দ্বায়ের উচ্চপদস্থ অনেকে সময়ে সময়ে আপন কর্তব্য-বিচযুত হইয়! মল 
দুরীকরণের পরিবর্তে মল লেপনপূর্বক জীবের অভিশাপ সংগ্রহ করিয়) 
আপনাকে ক্কতার্থ মনে করেন। জগদস্বার কৃপায় যেন বিপথে ধাবিত 
না হই এবং দি গ্রেট নাম অর্জন পক্ষে কোন বাধ! না জন্মে। ভাই 
সকল! আনীর্বাদ করুন, অত্র অভিযানের ফলে বি. এন. রায় যেন 110৩ 
£1556 5/56991 06 [0015 81175 015 01515500, 00৩ 101706108 
ঘ0910 95৮67003151. নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইতে পারে। 
সমস্তই আনন'ময়ীর ইচ্ছা! । মাতঃ আনন্দময়ি ! একবার সদয়! হও । . 
আমার আগম ও নিগমের বিষয় কেহ চিন্তা করিবেন না। মুল 
প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে আবস্তকীয় কয়েকটা কথা এবং . 
আমাদের বংশ-বিবরণের পরিত্যক্ত কয়েক পৃষ্ঠ। বর্ণন। করিতেছি । 
ভারতে প্রাচীন ভাবের অভাব হয়ছে) কিন্ত নৃতনটা আগত হয় নাই $. 
উভয় সন্কটে পতিত ভারতবাসী নিরস্তর পরিত্রাছি আর্তনাদ করিতেছে । : 
অভাব শব্দের অর্থ (ন+ভাব-অভাব) | ভাবের ভিন্নতা অর্থাৎ তাৰ 
হি্ররপ দেখা গেলেই উহাকে অভাব 'বগে। খ্ভাব দর্শনের একটী 
বিশেষ শব, উহার যথেচ্ছ প্রয়োগ চলিতে পারে না। বাহার! ভার 
শবে অই হারা যে ভাব প্রকাশের জর উহার প্রয়োগ করিতেন, 
ভঙ্কতীত ভি অর্থে কখনই, উহার প্রয়োগ হইতে পারে না) জন. 


৪ _হিন্ু-বিষ্ঞানমথজ্জ বা আত্মতব। 





বাদকগণ ইংরেজী (110৩ 176006510) 15 0১5 106091 ০1 10%67- 
0০) অনুবাদ স্থলে (অভাবই সৃষ্টির মূল ) এবমিধ অনুবাদ করিয়। 
দর্শন-শাস্ত্ের বিশেষ শব্ধ অভাবকে কলুষিত করিয়! প্রকারাস্তরে অমূল্য 
দর্শন-শান্ত্রকে কলুধিত করিয়াছেন। এই কৌতুকাবহু ভ্রমৈ নিপতিত 
বর্তমান বঙ্গীয় লেখক-দলের অনেকে অভাব শব্বের যথেচ্ছ প্রয়োগ 
করিতেছেন, ইহার সংশোধন নিতাস্তই আবশ্তক। হিন্দু-বিজ্ঞানন্থত্ 
য় সংখ্যায়, ইহার বিস্তারিত আলোচন। উচিত ছিল। কিন্তু তাহা 
হয় নাই। গতিকেই অত্রস্থলে সংক্ষেপে বলিতে হইল যে, কামই 
সর মূল। অভাব বা ভাবের ভিন্নতা স্থলবিশেষে স্থাষ্টি ব্যতীত উহা 
কখনই স্ষষ্টির মূল নহে। যাহারা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
তাহার! শ্বীকার করিতে বাধ্য যে, কেবল তাঁহার কাম ব! ইচ্ছা-শক্তি 
প্রভীবেই জগতের সৃষ্টি হইতেছে। অপিচ জীবকৃত প্রত্যেক সৃষ্টির 
মুলেই কাম, কামনা বাঁ ইচ্ছা! হুক্ষ্ভাবে নিহিত রহিয়াছে । অতএব 
কামই স্থষ্টির মূল ব্যতীত অভাব স্থির মূল নহে। 

আন্রস্থলে অপর একটা বিষয় বক্তব্য এই যে, বীরের ভাণ্ড কখনই 
গাজা, ভাঙ্গ ও মদ্ির। ছাড়া নহে। চাপ! দিতে ইচ্ছ! করিলেও ভূর ভূর 
করিয়। গন্ধ উঠে। বীর-প্রদত্ত সুধা পান করিব। অথচ মাদকের 
সম্পর্ক দেখিলেই শিহ্রিয়া উঠির, এ অতি অন্যায় আবদার। আমি 
অন্তংপর বাঁলক পাঠকবৃদ্দের জন্ত বিশেষ সতর্ক হইয়। চলিলেও ঘটনার 
চক্রে যদি কিছু গ্রকাশ পার, বুদ্ধিমান্‌ পাঠক যেন ক্ষমা করেন। 

পিতৃপুকুষের মহিম! কীর্তন করিলে শুভাদৃষ্টের সঞ্চার হয়। এই 
গ্রাচীন বিশ্বীসে নির্ভর করিয়| বংশ-বিবরণের অপ্রকাশিত অংশ নিলে 
কীর্তন করিতেছি। বঙ্গে কাযস্থদত! সংস্থাপিত হওয়ার পর চতুর্থ বর্ষ 
চলিতেছে। উক্ত মহাঁসভা, উহার মুখপত্র কাযস্থপত্রিকা বা সমাজতব্বব্ঞ 
ভ্রাতৃবৃন্দের প্যামফে্ট (59)98161) প্রস্থৃতি দ্বার! বজীয় কায়শ্ের 


হিন্দু-বিজ্ঞানর বা আত্মতহ। € 





পুরাঁতব সম্বন্ধে যে সকল গবেষণ! বা অনুসন্ধান হইয়াছে, উহ! 
আমাদেরই পূর্বপুরুষ, তাহাদের কুটুম্বাদি বা স্বজাতীয় অন্তান্ত মহাত্মা- 
দিগের মহিম। কীর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা অনুসন্ধান 
করিলে আমাদের পূর্বপুরুষদিগের বিশেষ বিশেষ কীর্তি-বিবরণ জানিতে 
পারা বায়। বর্তমান বঙ্গীয় কায়স্থসভার সাহত সন্বন্ধবিশি্ট বারেন্ত্, 
বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঁট়ী ও উত্তর রাষট্ী কায়স্থ মহাত্মাদিগের নিকট সুপরিচিত 
মুর্শিদাবাদ, জন্গীপুর কায়স্তদভার সভাপতি মুরহর দেবের বংশধর 
যুক্ত ক্ুষ্ণবল্পভ রায় মহাশয়ের প্রণীত প্ৰঙ্গীয় কায়স্থদমাঅ” নামক 
পুস্তক হইতে “হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের সহিত বারেন্ত্র কারস্থগণের 
সম্বন্ধ” শিরোনাম! বিশিষ্ট ফোঁড়শ অধ্যায় হইতে ভৃগু নন্দীর বংশ- 
বিবরণ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলাম । 

উক্ত পুস্তকের ১১৩ পৃষ্ঠা ”৯৯৪ শকাবায় অর্থাৎ ১০৭২ খুঃ আর" 
কিছু পূর্বে বারেন্্র কাযস্থ সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থাপরিতা ভৃড নন্দী 
মহাশয় মহারাজ বল্লাল সেনের সভায় আগমন করেন। তৎ্কালে সেন 
রাজবংশের প্রতাপ-ভাস্কর মধ্যাহ্ন গগন হইতে অধিক অপন্ত হয় নাই। 
১০১০ শকাবায় অর্থাৎ ১০৮৮ থৃষ্টাবধে বল্লাল পঠীবন্ধন ও মর্ধ্যাদ! 
প্রথার সৃষ্টি করেন। তৎপূর্বকাল পর্য্যস্ত ভৃড নন্দী বল্লাল সেনের 
একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।” উপরোক্ত ভূৃগুনন্দী মহাশয়ই আমাদের 
আদিপুরুষ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে বঙ্গে আগমনপুবর্বক সর্বব- 
শ্রথমে সংস্থাঁপিত হন। * 

১১৫ পৃষ্ঠা “শিব নন্দীর বংশজাত মনোহর নন্দী মহাশয় দিলী 
সহরে বাদসাহী সেরেন্তায় মুদ্দীগিরি কর্ম করিয়! প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করত দেশে প্রত্যাগত হয়েন। দিল্লীর একজন সঙ্গতিপন্প লাল! 
াঁরস্থ তাহার গুপপণায় বিমোহিত হইয়! তাহাকে কন্ঠাদান করেন) 


হিন্দু-বিজ্ঞানহত্র বা আব্মিতত্ব। 





এ লম্বন্ধে টাকুরে হুস্পষ্ট উক্তি আছে। অতএব দেখিতে পাই এ 
সময়েও পশ্চিম প্রদেশীয় সদাচারসম্পন্ন লাল! কাযস্থগণ বারেন্র কায়স্থ- 
গণের সহিত শ্বজ্াতীয়ত্ব স্বীকার করিতেন। এমন কি তাহাদের সহিত 
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও কুঠ্ঠিত হইতেন না। তাহার বংশধর- 
শপ অদ্যাপি সম্মানে পোতাজিয়া গ্রামে বসতি করিতেছেন 1” আহি 
স্বয়ং উপরোক্ত যুগলের বংশধর ৷ শিব নন্দী, ভৃগু নন্দী মহাশয়ের পুত্র 
ছিলেন। সম্ভবতঃ মনোহর নন্দী মহাশয় দাস সত্রাট্দিগের অধিকার 
কালে দিল্লীতে কার্য করিতেন । পারিবারিক জনশ্রুতিতে যাহ! 
অবগত হওয়া যায়, তাহাতে ইহার সময়ে পিতৃপুরুষেরা আহারের 
জন্ত স্বর্ণথাল পর্ধ্স্ত ব্যবহার করিতেন । 

১১৬ পৃষ্ঠা “১৫৬৯ থৃষ্টাব্বে মহারাজ! মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন 
করত কানন দণ্ডরের সৃষ্টি করেন। ভূগুনন্দীর বংশধর গোপীকাস্ত 
“রা কাননগ দপ্তরের সর্বঞ্রধান কর্মচারী ছিলেন” রাজা মাঁনসিংহ 
রায় মহাশয়ের কম্মতৎ্পরতায় প্রীত হইয়া তাহার শ্বগ্রাম অষ্টমুনিষ। 
ও আরও কয়েক খানি গ্রাম তাহাকে মিলিক লিখিয়! দেন অর্থাৎ নাম 
মাত্র কর ধার্ধ্য করিয়! তাহাকে এঁ কয়েক খানি গ্রাম জার়গীর শ্বরূপ দান 
করেন। গোপীকান্তের বংশধরগণ অদ্যাপি এ সম্পত্তি ভোগ করিতে- 
ছেন।” গোগীকান্ত রায় মহাশয় আমাদের পূর্বপুরুষ না হইলেও 
ভূষ্খ নন্দীর বংশধর বটেন, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন । 

১১৯ পৃষ্ঠা "যখন ঢাকা! বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন শিবনন্দীর 
বংশজাত রূপরায় মহাশয় নবাব সায়েস্ত! খাঁর দেওয়ান ছিলেন। 
১৬৬২ খু্টান্ধে বা কিছু পুর্বে দেওয়ানী কার্ধ্যে বাহাল হয়েন।» আমি 
স্বয়ং ভূগুপু্র শিবনন্দীর শাখায় জাত। রূপরায় মহাশয় আমার পূর্বা- 
পুরুষ বা তাহাদের জ্ঞাতি ছিলেন জানি ন!। 

১১৬ পৃ্ী “তৃতুনদদীর গুজে কাছর বংশধরগণ মধ্যে রাজার রা 


হি-বিজঞানছুত্ব! আত্মতব । * 


নামে এক ব্যক্তি এই সময়ে দিল্লীর বাদসাহ-সরকারে বাঙলার উকীল 
নিষুক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি আরবি ও পারম্ত ভাষায় সুপণ্ডিত 
ছিলেন।” রাজ্যধর রাঁয় মহাশয় ভিন্ন শাখা হইলেও আমাদের ভ্ঞাতি . 
ছিলেন। টু 

১১৭ পৃষ্ঠা পূর্বোক্ত দেওয়ান রূপরায়ের পর ১৭০০ খৃষ্টাব্য মধ্যে 
* *  * গোবিন্দরাম রায় মহাশয় ঢাকার নবাবের দেওয়ানী করি- 
তেন। তিনি পোতাজিক্! গ্রামের প্রসিদ্ধ নবরদ্ব মন্দির সংস্থাপন 
করেন। তত্বংশীয়গণ নবরত্বপাড়ার রায় বলিয়া প্রসিন্ধ। এ বংশীয় 
দেবীদাস রায় মহাশয় নবাব মুর্শিদকুলি খার রাম্মত্ব বিভাগের প্রধান 
সচিব ছিলেন। পরে ১০৭৪ খুষ্টান্বে ঘখন মুর্শিদকুলি খ| ঢাকা পরি- 
ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করেন। দেবীদাসও 
নায়েব-দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়! মুর্শিদাবাদ মহিমাপুরে আসিয়! 
বসতি করেন। 'নবাব-সরকারে দেবীদাসের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
তাহার কর্মে পরিতুষ্ট হই! মুর্শিদকুলি খ! তাহাকে খা-বাহাছ্র 
উপাধিতে ভূষিত করেন ।” গ্রাম্য জনশ্রুতিতে আমার যাহ! ধারণা 
আছে, তাহাতে গোবিন্দরাম রায় মহাশয় নবাবের ক্রোড়ী ছিলেন। 
উপরোক্ত ছুই ব্যক্তি মাধবের ধার! অর্থাৎ ভিন্ন শাখ! হইলেও আমাদের 
জ্জাতি ছিলেন। ক্রোড়ী, কাননগু, রার-রাইয়া, নায়েব-দেওয়ান 
প্রস্তুতি বিশেষ বিশেষ উচ্চ রাজপদে মাঁধবের শাখার অনেকে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং উল্লিখিত পদগুলি অপেক্ষা নিম্নতর রাজপদেও বংশের 
অনেকেই নিধুক্ত ছিবেন। মুসলমান-অধিকার কালে মাধবের শাখা 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে অন্তান্ত শাখাকে' অতিক্রম করিয়াছিল । 

১১৭ পৃষ্ঠা “এই সময়ে পোতাজিয়ার প্রসিদ্ধ রায় বংশের তবানীশঙ্কর 
রা মহাশয়, বাঙলার রায়-রাইয়া পদে অধিষিত ছিলেন। রায়-রাইয়! 
পদ জাধুনিক সেশনজবের তুল্য পদ ছিল।” আমি উল্লিখিত ভবানী- 
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শঙ্কর রায়ের বংশধর | ভবানীশঙ্কর রায়ের সময় হইতে বর্থমান সময় 
পর্য্যন্ত তাহার বংশের ইতিহাস মৎ্কর্তৃক হিন্দু-বিজ্ঞানহুত্রে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। 
ইংরেজ-রালদ্বের পূর্বে মসীজীবির কার্ষেয এতদ্দেশে কায়স্থ জাতির 
বিশেষ কোন প্রতিগ্দ্বী ছিল না । ভূগুবংশের অনেকে প্রাদেশিক 
রাজ! ও মহারাজাদিগের প্রধান প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন । 
যতই অনুসন্ধান হইবে তৃগুবংশের অবস্থা বিস্তারিত রূপে জানা যাইবে। 
পিতৃপুরুষদিগের কটুম্বগণও রাজপরকারে প্রধান প্রধান রাজপদে 
কাধ্য করিতেন। আমাদিগের বংশবিবরণে উহা! প্রকাশ অনাবশ্যক 
বোধে পরিত্যক্ত হইল। 
আমাদের বংশে ভবানীশঙ্কর রায়ের দ্বিতীয় পুত্র জয়কষ রায় মহাশয় 
নবাব-সরকারে কোন বড় চাকুরি করিতেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য অপেক্ষা 
খুদিবাড়ি ষ্রেটের খরিদ! অংশ দখল করাই তীহাঁর জীবনের গ্রধান 
ঘটনা । তাহার সময়ে অন্যের জমিদারী দখল কর! বিশেষ কঠিন 
কার্য ছিল। জয়কুষ্চ রায় মহাশয় গুদিবাড়ি &্রেটের খরিদা বহু অংশ 
দখল করিয়! একজন ছুর্ঘর্য জমিদার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার 
' নাম শ্রবণে পরগণার অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। খর রায় 
মহাশয়ের শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে 
আমার মাতা ঠাকুরানীর মৃত্যুকালীন শেষ বাক্য এই যে “আমার 
সোণার ভাঙ্গ কাকে দিয়ে গেলাম।” মাতাঠাকুরাণী আমাকে তান্ছ 
বলিক়াই ডাকিতেন। অগর আমার প্রতিপাবিক! বড় মাতৃসা ঠাকু- 
রামী আমার সঙ্গে সঙ্গে নান! কষ্ট তোগ করিয়! বিগত ১৯ এ জর্বিন 
রাজ্রিতে' চিথলিয়ার বাটা হইতে পরলোকগতা৷ হইয়াছেন। তিনি 
চিরজীবদ আমাকে শ্তামাচরণ বলিয়া ডাকিতেন। হিন্ু-বিজ্ঞানস্থৃত 
প্রথম পীচ সংখ্যা একত্রে পুন্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর বংশে 


হিনদ-বিজ্ঞানমৃত্র বা আত্মতত | ৯ 


জন্ম ও মৃত্যুর বর্ণনা এবারে করিলাম না । এই কাল মধ্যে আমার 
দ্বিতীয় পুত্র প্রীমান্‌ শ্তামাপদ রায়ের গুভ বিবাহ মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের 
মোক্তার শ্রীযুক্ত ,রাধাবল্লভ রায় মহাশয়ের পৌত্রী অথব! উক্ত স্থলের 
জজ-কোর্টের-উকীল শ্রীযুক্ত তরণীমোহন রাঁয় বি. এল মহাশয়ের 
কন্যা! বমভী হৈমবতীর সহিত এবং মেজ দাদা! প্রযুক্ত গিরিশচন্জ রায়ের 
পুত্র গ্রমান্‌ ভবেশচন্ত্র রায়ের শুভ বিবাহ জ্গাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
রাজ পূর্ণচন্ত্র মৌলিক বি. এল মহাশয়ের কন্তা শ্রীমতী জ্যোৎনালতার 
সহিত হইয়াছে । 
ভৃগডবংশে মাধবের ধারা মহিমাপুরের শাখায় রণজিৎ রায় মহাশয় 
সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। পৈত্রিক ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য হেতু তিনি 
বিশেষ কোন চাকুরি করেন নাই । উর্দু, পারস্য ও বঙ্গভাষায় স্ুপপ্ডিত 
অপিচ পলাশী-যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন | নবাব আলিবদ্দী খা, 
সিরাজউদ্দৌলা, মিরজাফর, লর্ড ক্লাইব, রাজ! রাঁজবল্লভ এবং রাজ! 
রায়হুর্মভ প্রসৃতি ঁতিহাসিক প্রধান প্রধান বাক্তিবর্গের সহিত সুপরিচিত 
ছিলেন। বিশেষ কোন চাকুরি না করিলেও নবাব আলিবর্দি | এবং 
সিরাজউদ্দৌল! কর্তৃক অনেক স্পেশ্তাল কার্যে নিযুক্ত হইয়! উহ! 
উদ্ধার জন্ত প্রাণপণে চেষ্ট। করিয়াছেন | মহিমাপুরে বাস নিবন্ধন 
নিজ প্র্ঠিভার গুণে জগৎশেঠের পরিবারে একপ্রকার সর্বময় কর্তৃত্ব 
করিতেন। কলিকাতা-পতনেব সংবাদ মান্দ্রাছে পহুছিলে ভত্রত্য 
কর্তৃপক্ষ কর্ণেল ক্লাইব ও এড্মিরাল ওয়ার্টসন্কে পাঠাইয়! রাস মাণিক- 
টাকে দুরীকরণপূর্ববক, কলিকাত| পুনরধিকার করিলে পর পলাগী- 
দ্ধের পূর্বে নবাব সিরাঁজউন্দৌলার' সহিত ইংরেজের যে সন্ধি হয়, 
এই রণজিৎ রায় মহাশয়ের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হইয়াছিল ) 
ইনি উদ্দু ভাবার ভৃগ্ুবংশের বিশেষতঃ মাধবের ধারার এক বিশ 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন | |মাধবের বংশ বঙ্গীয় নবাবগণের 
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সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্মিলিত থাকায় উহাকে বল্লাল সেনের সময় হইতে 
পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বঙ্গের অর্ধ ইতিহাস বলিয়! নির্দেশ কর যাইতে 
পারে। এই পুস্তক পাবন! টাউনের এক ক্রোশ উত্তরুদিক্বর্থী সিঙ্া- 
নূরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয়ের বাটীতে 'সবস্তে রক্ষিত 
ছিল। বর্তমান সময়ে উহার গতি কি হইয়াছে বলিতে পারি ন1। 

অপর একটা কথ! এই যে, বল্লাল সেনের অন্যতম মন্ত্রী ভৃগুনন্দীর 
গুত্রগণ মধ্যে কাছ ও মাধব সম্ভবতঃ বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব 
কালেই পোতাজিয়! গ্রামে বাস সংস্তাপন করিয়াছিলেন, স্থতরাং পোতা- 
জিয়! গ্রাম ' অঠি প্রাচীন পল্লী । হিন্দুরাজ। লক্ষ্মণ সেনের সময়েও 
উহার অস্তিত্ব ছিল। আমি অতঃপর ক্রমে মূল মন্তব্য বিষয়ের দিকে 
অগ্রসর হইতেছি। 

লর্ড কার্জন ও লর্ড এমথিল বাহাছুর ধাহাদের রাজপ্রতিনিধিত্ব 
কালে বর্তমান সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সন্কলিত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি। 

পিতঃ আরল মিণ্টে। বাহাছর ! তোমার জয় হউক। তোমাকে 
ভক্তিভাবে প্রণামপুর্বক নিবেদন এই যে, বর্তমান সংখ্যা আমাদের 
সম্রাট, সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাছুরের পাদপদ্মে উৎসর্গ জন্ত লিখিত 
হইয়াছে। অন্তরের উৎসর্গ বাকি নাই। কিন্তু শ্রবণ করিতে পাই 
যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত সম্রাটের পাদপক্গে কিছু 
উৎসর্গ কর! যাইতে পারে না । অতএব ক্কতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা! এই যে, 
বথারীতি অগ্গুমোদনের প্রীর্থন। করিলে অনুমোদন করিয়া ককতার্থ 
করিও। পিতঃ! প্রায় শতান্বী কাঁল গত হইল, তোমার পূর্বপুরুষ লর্ড 
মিপ্টো৷ বাহাছর ভারত শাসন করিয়। গিয়াছেন। ভারতের মঙ্গল 
জন্তই আমাদের বর্তমান সমআাট্‌ তোমাকে এ.দেশে প্রেরণ করিয়াছেন ) 
তোমার পূর্বপুরুষ লর্ড মিণ্টে। বাহাছুর ফরাসী ও ওলম্ফাজ ব্যতীত 
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১২০১১১১৯৯৯১ ৯০৯ 
কখনও ভারতবাপীকে জালাতন করেন নাই। তুমি পিতৃপুক্ষের 
পদাক্ক অনুসরণ করিলে ভারতবাসীর চিন্তার কোন কারণ নাই। 
সম্ভবতঃ সমস্ত জ্বাল! ও যন্ত্রণ৷ হইতে অব্যাহতি পাইবে । পিতঃ! ভারতের 
প্রক্কত শাস্তিদাতা হও। বিধাতার ক্পায় তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব 
কালে ভারতে প্রকৃত শাস্তির হুত্রপাত হওয়! কিছুই বিচিত্র নহে। হিন্দু- 
বিজ্ঞানস্থত্রের বষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালের 
উল্লেখযোগ্য একটী বিশেষ দিন। যিনি বাহাই বিবেচনা করুন, 
কুগাময়ীর ক্কপায় উহ! ইতিহাসে সময়ে ্র্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবেই 
হইবে। কার্জনের অধিকার কালেই য$ সংখ্যা প্রকাশের উদ্দোগে 
ছিলাম। কিন্তু উহা! ভগবানের ইচ্ছ! নহে, নতুবা তিনি কাল পূর্ণ ন! 
হইন্তেই ভারতের ন্তায় সোণার সিংহাসন হইতে অপস্থত হইলেন কেন ? 
সে যাহ! হউক তোমার রাজপ্রাতিনিধিত্বের আরস্তেই ভারতের 065679- 
800 ( অধোগতি ) বিনষ্ট হইয়! £52678796197 এর € উদ্ধগতির ) 
শৃত্রপাত হইতেছে । আমার আনন্দের আর সীম! নাই। এতদিনে 
অন্তরের আশীর সাফল্য সম্ভাবন! হইতেছে। আমি কৃতার্ঘনন্ 
হইলাম । পিত| মাতা জন্মদাতা বটেন? কিন্ত হিন্দু-বিজ্ঞানস্যতর পাঠে 
লোকের পুনর্জন্ম প্রাপ্তি নিশ্চয় । ভারতে নবজীবন বা! পুনর্জন্ম প্রাথির 
বীজ মহামেলাকালেই ,রোপিত হইয়াছিল । বিধাতার ইচ্ছায় এতদিন 
পরে অঙ্কুরিত হটল। নেত্রবিকার বশতঃ সর্বসাধারণের দুটিগোচর 
না হইলেও গ্রজ্ঞাচক্ষু সুপ্রদরশী মহাত্মাগণ উহা! অবশ্তই দেখিতে পাই- 
ববেন। এখন উদ্যান-ক্ষকের বন্ধে কন্টক বিছুরিত হইলে উল্লেখিত 
: অসুর শাখা ও প্রশাখা বিশ্তারপূ্বক' মহামহীরুহে পরিণত হইয় শাস্তির 
সুলীতণ ছায়! গ্রদান করিতে পারে । বতছুর পর্বত দৃষ্টিগোচর হইল, 
ব্রগ্জালগুলি কাটিয়া শেষ করিলাম । এখন শান্তিতরু নির্ধিগে বৃদ্ধি 
-পাঁইলেই মঙ্গলের বিষয় । মহীপাল! তোমার গুতা ধন্ঝ, বে হেতু 
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তোমার রাক্জপ্রতিনিধিত্ব কালেই ভারতে শাস্তিতরু অঙ্কুরিত এবং প্রক্কত 
নবজীবনের হুত্রপাত হইতেছে । ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করুন। 
পিতঃ মিন্টো! বাহাছুর ! হিন্দু পরিবার, মহচ্মদীয় পরিবার এবং 
[70187 585655100 4০ এর অধীন দেশী খৃষ্টান পরিবার প্রতৃতি 
4£১৫07101508007 এর দোষে ভয়ানক কর্ম্মবিপাকে পতিত হইয়াছে। 
পুর্কেইি উহার বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছি । পুনরালোচনার বিশেষ 
ইচ্ছা নাই। অদৃষ্টের দোষে 7:36191) 500701150196107 দেশের 
জয়েট- -কসমূহকে /18708 8081615019675 ০০901] করিতেছে। 
স্থতরাং ভারতের পরিত্রাণ নাই। রাজপুরুষগণ হিন্দু-ল, মহম্মদীয় ল 
এবং ইও্ডয়ান সাকসেসন্‌ আন্ের প্রভাবে সৃষ্ট জঞণ্ট-ষ্টকের মেশ্বর- 
দ্িগকে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা যথেচ্ছ বিচরণের অধিকার দিয়া 
ভাবিতেছেন স্বর্গের সোপান নির্মাণ করিলাম । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
উহার জন্তই ভারতে নরক গুলজার হইতেছে । এবিধ কৌতুকাবহ 
ভ্রম আর দেখা যায় ন11 বিস্তারিত জানা ইচ্ছা হইলে পূর্বের সংখ্যা 
গুলি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ঙজরম হইতে পারে। ভারতকে আমার 
লম্বোদরে পুর্ণ করিয়! রাক্ষসের গ্রাসে জীর্ণ করি নাই। বরং সিংহের 
স্ৃতীক্ষ দশগ্্ীঘাতে বক্ষ বিদীণ হওয়ায় সেই ীছদ্রপথে ৪. 1০17 ৪৫০০1. 
10১০৮ 81581610010619 ০০৪/1011 0৩ £01) 15 105%19916 এই 
করুণ আর্তনাদটা বহির্গত হইয়াছে। হুক হইতে হুক্সতম উল্লিখিত 
মর্খবকথাটাী ভারতীয় [.581919:85 ( লেজিনূলেচার ) গৃহে যতদিন 
বিশেষরূপে আন্দোলন ও আলোচনা ন! হইতেছে, তত'দন কোন- 
রূপেই ভারতের পরিত্রাণ নাই। উল্লিখিত বিষয়ে আন্দোলন, আলোচনা 
এবং পরিণামে সুমীমাংস! ব্যতীত প্রক্কৃতিপুঞ্জের আস্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধ/ 
আকর্ষণ কর! ভারতী রাজন্তবর্গের পক্ষে এককালেই অসম্ভব ।হার রে! 
ভারতীর হিন্দু, মুসলমান ব! দেন খৃষ্টান গ্রকৃতিগুঞ্জ সমূলে ধ্বংস প্রাণ্ত 
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হইল। মহীপাল! যদিও ল অব প্রাইম জেনিচারের উচ্ছেদ ব্যতীত 
পৃথিবীতে শাস্তি সম্ত/বন! নাই তথাপি বর্তমান অবস্থায় মন্দের ভাল, বদি 
আমার্দিগকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিতেই ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ল অব 
প্রাইম জেনিচার এবং উহার আনুষঙ্গিক বিধি-বাবস্থ। ভারতে প্রচলিত 
করিয়া হিন্দু, মুসলমান বা! দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রক্কতিপুঞ্জের জাতীয় ধনা- 
ধিকার-বাবস্থা ৪১০119% ( এবলিশ ) করুন, আর যর্দ আমাদিগকে ভিন্ন 
ভাবে রক্ষা করাই আবশ্থাক বিবেচন। হয়, তাহা হইলে 1170 3118161)0- 
08৮5 01 0 10100 50001. ০0100910163 00030 06 01061 07 
511815-1)91055 ০০০1] এই ন্তায়সঙ্গত নীতি অবলম্বন করিয়া 
প্রত্যেক অংশ হুক্মরূপে অনুসন্ধানপূর্বক পরিবারগুলিকে 9/366179- 
০ 1০176 36০০৮ এ (সিস্টেমেটিক জঞএন্ট-ট্টকে ) পরিণত করিতে 
চেষ্টা করুন। শাস্তি উপস্থিত হইবে | হিন্দু-ল, মহম্বদীয়*্ল, ইত্ডিয়ান 
সাকসেসন আক্ট এবং ল অব প্রাইম জেনিচার ইত্যাদির মধ্যে মনুষ্যের 
পক্ষে কোন্টা অবলম্বন বাঞ্ছনীপ্ন পুঙ্থান্থপুত্থরূপে বিচার ও আলোচনার 
যথাযোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে । উহার বিশেষ বিচার এবং আলো" 
চনা ব্যতীত পৃথিবীর মঙ্গল নাই। ভারতেশ্বর ! যদি বি. এন. রায়ের 
উক্তি পাগলের প্রলাপ বলিয়। উপেক্ষ। কর ও রাত্ত্বকাল উদাসীন ভাবে 
কাটাইয়া! যাও, তাহা হইলে বুিতেছি যে, তোমার যশোভাগ্য নাই। 
পরবর্তী রাজপ্রতিনিধিগণ যে উদ্দাসীন থাকিবেন ব1 থাকিতে সক্ষম 
হইবেন বিশ্বাস হয় ন!। ঈীশ্থরের কৃপায় তোমার ভাগা নুগ্রস্ন দেখিতে 
পাইলেই সন্তষ্টির কারণ হইবে। ভারতেম্বর ! পদাশ্রিত ত্রিশকোটী 
যানব রসাতলে যাইতেছে । ক্কপাবঞ্পোকনপূর্বক রক্ষা বরুন । 

. হিন্দু, সুদলমান ও দেখ ধুষ্টান পরিবারের প্রত্যেক আশ্রম গৃহটা 
আপন আপন চতুঃপীমার মধ্যে এক একটা ক্ষুদ্র রাজদ্ব। সন্ধি, বিগ্রহ, 
শাসন ও পালন ইত্যাদি সমস্তই উহাতে হুঙ্গভাবে বর্তমান জাছে। 
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কিন্ত রাজার রাজত্ব পরিবাররূপ রাজত্বের প্রাণ শ্বরূপ। আমাদের 
ভাঙ্গা কপালের দোষে আমাদের রক্ষক এবং পালক রাজরাজেশ্বর পরি- 
বাররূপ রাজত্বের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়াছেন ও করিতেছেন । হিন্দু-ল, 
মহম্মদ-ল আদি প্রচলিত রাখিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় পরিবার প্রভৃতি 
সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে আবার ঘোরতররূপে বিড়ম্বন! প্রদান করিতে- 
ছেন কেন? হার রে!রাজ্যেশ্বরের এই কৌতুকাবহ ভ্রম কি কিছুতেই 
অপনোদন হইবে না ?. সভ্যতার আদিম অবস্থায় ্থার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের 
চুরাশ। এবং অত্যাচার নিবারণ জন্যই ক্রমে দল ও দলপতির স্থষ্টি। 
পরিণামে প্রধান প্রধান দলপতিগণই রাঁজপদের স্প্টি করিয়া অধিকার 
করিয়াছেন। রাজ! স্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া! থাক! হেতুই প্রর্কৃতিকূল 
আত্মরুত যত্বের ফল ভোগ করিয়! কৃতার্থ হয়। স্থার্থাদ্ধ কেহ অন্তকৃত 
যত্বের ফল হরণ করিতে পারে না। সমনৃষ্টিতে প্রজার ন্যায়ানুগত স্বার্থ 
রক্ষাই রাজার গ্রীধান কর্তব্য । ইংরেজ-রাজের বিবেচনার ত্রটী ও প্রশ্রয় 
হেতু পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! ভারতীয় প্রকৃতিগু্জের অস্থি ও মজ্জা 
প্রভৃতি দৃ়তররূপে অধিকার করিয়াছে এবং করিতেছে । সুতরাং 
আমাদের শাস্তির লেশ মাত্র নাই। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনত! 
পরিবার-দেহে সাংঘাতিক রোগ ম্বরূপ। উহার প্রভাবে পরিবাররূপ 
রাজত্বে রাজার সহিত প্রকৃতিপুঞ্জের বিদ্রোহভাব কেবঞ্জ” মাস বর্ষ নহে 
দিবারাত্রি অষ্টগ্রহর কাল সমভাবেই বিরাজ করিতেছে । অতএব' 
শান্তির অস্তিত্ব কিরূপে সস্ভব ? রাজবিধির প্রভাবে স্থষ্ট হিন্দু, মুসলমান 
ও দেন খুষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক পরিবার এক একুটা জঞপ্ট-ষ্টক হইলেও 
উহার অংদীদারগণ অংশীনারসভার আঙুগত্যবিহীন হইয়াছে, প্রা 
সফলেই পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-রোগগ্রস্ত এক একটা অস্ভুত জীব 
হইয়াছেন । রাজপুরুষদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত ম্াধী- 
অত। অবলম্বন ন! করিলে পদে পদেই ঠকিতে, হয়, আবার এছিকে 
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রি নাজির 78253 2াচি ডি 2 
অঞন্ট-উকের মেস্বর হইয়া পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত ম্বাধীনত! অবলম্বন করিলে 
বিপথে ভ্রমণ হেতু সর্বনাশ নিশ্চয় । আমার কথায় বাহার অশ্রন্ধা 
করিতে হয় করুন; কিন্তু বিপথে ভ্রমণে মঙ্গল হয় ইহা! কখনই সিদ্ধান্ত 
বা স্বীকার করিতে পারি না। ইহা! অপেক্ষা ৪৫71719050100 এর 
গুরুতর দোষ আরকি হইতে পারে? কর্মকাণ্ডে জীবের আহার; 
সর্বাণ্রে যদি প্রক্ৃতিপুঞ্জের আহারের মূল বিনষ্ট হইল, তবে সর্বনাশের 
আর বাকি কি থাকিল! আরল মিণ্টো বাচাছ্ছর! সবিশেষ হুশ্ষরূপে 
বিচার ও আলোচনাপুর্ববক আমাদের অন্নমূল সংশোধন করির়! রক্ষার 
পথ উন্মুক্ত করুন। পিতঃ ! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্বক নিজ 
বর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতেছি। 

পাঠকবৃন্দ ! জগত্তারিণী জগদন্থার নাম ম্মরণপুর্ববক আমি অতঃ- 
পর বৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। 


' খাম্বাজ-_-একতালা । 


“্নীলবরমী নবীন! রমণী নাগিনীজড়িত জটাবিভূষিণী। 

নীলনলিনী বিনি ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশানাথ-নিতাননী ॥ 
নিরমল নিশাকর-কগালিনী নিরুপম| ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী। 
নৃকর চারঞ্ষর হ্ুশোভিনী লৌলরসন! করাঁলবদনী ॥ 

নিতম্বে বেষ্টিত শার্দুলছাল নীলপদ্প করে করি করবাল। 

ৃমুণ্ড খর্পর অপর ছিকরে লগ্োদরী লঘ্োদর-প্রসবিনী ॥ 

নিপতিত পতি শবরূপে পায় নিগমে ইহার নিগুড় না পায়। 
নিষ্ভার পাইতে শিবের উলার নিত্যা সিদ্ধা তার! নগেজ্রনন্দিনী ॥” 

মহারাজা শিবচন্। 


যে সময়ে নবাব হাজি ইলিয়সের পৌন্র ুলতান গরেসউদ্দিদ 
পাতুয়ার স্ুগ্রপিদ্ধ আদিন! মসজিদ-নির্মাত! জাগন পিতা সেকেদার 
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সাহকে নিধন এবং নিজ বৈমত্রেয ভ্রাতাদদিগের চক্ষু উৎপাটন করি৷ 
নবাবী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পর- 
বন্থাকাল বঙ্গদেশের পক্ষে বিশেষ ছুর্দিন। সুলতান গরেসউদ্দিন 
স্ুশাসকরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠঠ লাভ করিলেও তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল 
পরেই বঙ্গে কিছুকালের জন্ত ঘোর অবসন্ন দশ! উপস্থিত হইল। 
উল্লিখিত সময়ে দিল্লির বাদসাহ হীনপ্রতাপ এবং বঙ্গীয় নবাবের পঞ্ডু- 
শক্তিও ক্রমেই হীন দশা গ্রাপ্ত হইতেছিল। দিনাজপুরের অন্তর্গত 
বিঠুরের হিন্দুরা! গণেশ বলপুর্বক নবাবী সিংহাসন অধিকার করি- 
লেন। তাহার পৌত্রের রাজ্যভোগের পরে ক্রীতদাস ও হাবসিগণ 
অনায়াসে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং অল্লপকাল মধ্যেই 
কতকগুলি নবাবের পরিবর্তন হইল। ইতিহাসে উপবু্পরি ঈদৃশ 
পরিবর্তন দেখা গেলে, রাজকীয় পণুশক্তির বিষম দৌর্ধল্যই প্রতীয়মান 
হয়। কেবল ইহাই ষথেষ্ট নহে, দেশের ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও বিশেষ 
গোলযোগ উপাস্থৃত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে পশ্বাচার শান্ত সম্প্র- 
দায়ের গ্রাভা কোন নৈসর্গিক কারণে হীনদশ। প্রাপ্ত হওয়ায় বীরাচার 
নামে অভিহিত কামচর সম্প্রদায় কর্তৃক দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার! 
গুক্রসাধন বিদ্যা শিক্ষাপূর্বক শাস্ত্রের সছুদ্দেন্ত ভূলিয়! সমাজের বিশেষ 
উপদ্রবকারী হুইয়াছিল। বঙ্গসমাজ ছারখার ও অধঃপাতে গিয়াছিল। 
দেশ মধ্যে ধর্ম, নামে ব্যতীত কার্যে একপ্রকার 'ছিল না। রাজ। 
গণেশের পুত্র হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্্দ অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। শাস্তির হেতু রাজা, ধর্ম ও সমান প্রস্থতি সমস্তই যেন 
কোন বিষম কালকৃটে অর্জরিত “হইয়াছিল । দর্শনশান্ত্রের আলোচন! 
দেশমধ্যে এক প্রকার বন্দ হইয়াছিল। স্বার্ত পণ্ডিতগণ একই অপরাধে 
ভিন্ন তিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকার শ্রীর়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন। 
€কেহ কারণ জিজ্ঞাস করিলে বলিতেন যে, হিচ্ছুর ধর্ণশাঙ্ধ নানাগ্রকার 
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এবং ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন, উহাফে মন্থদংহ্ত। তাহাকে হারীত সংহিত। 
এবং অমুককে যাঁজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা হুইতে ব্যবস্থা দিয়াছিঃ গতিকেই 
বাবস্থা একপ্রকারের হয় নাই। এবন্বিধ উক্তিতে সর্বসাধারণের ধর্ম- 
শাস্ত্রের গ্রাতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধ! বিশেষদূপেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমস্ত 
দেশ মহাবিপ্লবের দশায় পতিত হইয়াছিল ) ইহ! বলা বাহুল্য মাত্র। 
পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায়, এই মহাবিপ্লবের হুত্রপাতে নবন্বীপে 
বাসুদেব শর্মা নামক একটা ব্রাঙ্গণকুমার . জন্মগ্রহণ করেন। * 
ক্রম ছয় বৎসর অতীত না হইতেই নবহ্থীপস্থ কোন টোলে তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। অধ্যাপক মহাশয় তামাক সেবনের 
ইচ্ছা শীযুক্ত একদিন নিকটস্থ শিশু ছাত্র বান্দেবকে অগ্ি আনয়ন 
করিতে আদেশ করিলেন। বাক্য পূর্ণরূপে নিঃদারিত হইবার পৃর্ব্বেই 
শিশু বাস্থদেব অন্তঃপুর অভিমুখে ছুটিলেন এবং অধ্যাপক-পত্থীকে 
উননের বিশেষ কার্য নিযুক্ত দেখির1 গুরুর অভিপ্রায় জ্ঞাপনপুর্ব্বক 
কিছু অগ্নি প্রার্থনা করিলেন । অধ্যাপক-পত্ধী একা গ্রচিত্তে নিজ কার্ষ্যে 
ব্যস্ত ছিলেন। বাকাশ্রবণমাত্র একহাতা৷ অগ্নি তুলিয়৷ বলিলেন, বাবা 
এইট লও | ছয় বৎসরের শিশু বানুদেবের পুর্বে একবারও চিত্ত! হয় 
নাই যে, অগ্রি গ্রহণের জন্ত কোন পাত্র মন্বেষণ করিতে হইবে। গুরু- 
পত্ধীর বাক্য নিঃসারিত হইবামাত্র্ বালক নিজ অদ্ভুত প্রত্যুৎপরমতিত্ব 
বলে নিকটগ্থ ধুলিতে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়! গুরু-পত্ধীকে বলিলেন, 
মাতঃ ! অগ্নি প্রদান করুন। অধ্যাপক-পত্থী বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 
দর্শনে বিশ্মিত হইর! অগ্নি প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং আনন্দে 


াডোডি 
* ছটনার চক্রে নবদধীপতৰ পূর্ণরূপে অশুসন্ধানের পূর্বেই নবধীপ হইতে প্রশ্থান 
করিয়াছিলাস, হৃতরাং আশার তৃপ্তি হঘ নই । বাজ্দের সার্বভৌম এবং ঠাহার ছাত্র 
॥ঘুনাখ শিরোমণি এই ছইটা চগ্জিত্রের কোন কোন কথা উন্ট। পান্টা হইয়াছে কি না, 
নে ফশয় রহিয! গিথছছে | তবিধাতে অনুসন্ধানপূরধ্ঘক সংস্কারের ইচ্ছা! খাফিল। 
ঙ 





,১৮ হিন্দু-বিজ্ঞানহৃত্র বা আত্মুতত। 


গাগদ হৃদয়ে অবিলম্বেই সমস্ত বিষয় আপন পতির নিকট জ্ঞাপন 
করিলেন। অধ্যাপক মহাশয় শ্রবণ করিয়া! ভাঁবিলেন যে, এই ছাত্রকে 
দর্শন-বিদ্যা শিক্ষা দিলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। 
অতএব তিনি বিশেষ যত্ব সহকারে বালককে দর্শনোপযোগী শিক্ষা 
দিতে আরস্ত করিলেন । দর্শন-শিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে বান্ছদেব 
ন্যায় দর্শন শিক্ষা মানসে মিথিলার গমন করিলেন । এই সময়ে 
ভারতবর্ষে ন্যায়শান্্র শিক্ষা সম্বন্ধে মিথিলাই সর্ধপগ্রধান স্থান ছিল। 
দর্শন-শাস্ত অধ্যয়ন আর শুষ্ককাষ্ঠ চর্বণ অনেক$ংশে তুল্য। মুখস্থ 
করা বড়ই কঠিন। দশ বিশ বার ব্যাধ্যা শ্রবণ করিলেও পাঁচটা 
পংক্কির তাঁৎপর্ধ্য স্মরণ রাঁখা অসাধ্য হইয়া উঠে। মৈথিল পাঁওুতগণ 
বৈদেশিক ছাত্রদিগকে ন্যায়শান্ত্র শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্ত কাহাকেও 
পুস্তক নকল করিয়া! লইতে দিতেন না । গতিকেই বিদেশী ছাত্রগণ 
বাটী-প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্থাব্রই ভুলিয়া যাইত । পল্লব- 
শ্রীহীর স্তায়, যদ্দিও ছুই চারিটি মুখস্থ থাকিত, তাহাতে বিশেষ কোন 
কার্ধা হইত না। মৈথিল পণ্ডিতগণ এবস্বিধ অসছুপাঁয় অবলম্বনে 
আপন দেশে স্তাক্সশীস্ত্রের শ্রীধান্ধ রক্ষা করিয়া আনিতেছিলেন। 
মুঞ্জাবস্ত্রের প্রভাবে বর্তমান কালের ম্যায় পুস্তকপ্রীপ্থির স্থুবিধ। না 
থাকাক্স বিদ্যার্থীদিগকে নীরবে এই অত্যাচার সহ করিতে হইত। 
বাস্থদেব মৈথিল প্গিতদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ 
হইলেন এবং মনের ভাব গোপন করিয়া স্তার়শীন্্রকে কস্থ করিয়া 
আনয়ন করাই সংকল্প করিলেন। অদ্ভুত, প্রতিভাশালীর এই ইচ্ছ। 
কার্যে পরিণত হইল। তিনি নবদ্ীর্গ পহুছির! স্তায়শান্র লিপিবদ্ধ 
ফরিলেন। পরস্ধ একটা টৌল সংস্থাপন করিয়া! বিশেষ দ্ব সহকাে 
উহ! ছাআদিগকে শিক্ষা দিশ্টে আরম্ত করিলেন । তিনি গুরুর নিকট 
সার্বভৌম” উপাধি লাঁত করিয়াছিলেন। স্ুপ্রনিদ্ধ দার্শনিক রুনা 





হি্ু-বিজ্ঞানহুতর বা আত্মতত্ব। ৯৯ 





'শরোমনি এবং বৈষব-ধর্মপ্রগারক চৈতন্তদেব এই ছুইটী মহাপুক্লুষই 
সার্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। 

সংসার পাপভারাক্রান্ত হইয়া! মহাবিপ্লবপ্রস্ত হইলে লোকে যখন 
নিরন্তর পরিত্রাহি বলিয়৷ আর্তনাদ করিতে থাকে, তখনই ঈশ্বরের 
পায় ঝা নৈসর্গিক নিয়মে একজন মহাপুরুষ আবিভূ্ত হইয়া মহা- 
বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ ও শাস্তি আনয়নপূর্র্বক পুনরায় ধর্মের সংস্থাপন, 
সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুক্রিয়াসক্দিগের দমন করেন) এই 
সকল বাক্তির গ্রতিভ! অলাধারণ। প্রতিভার দিকে নিরীক্ষণ করিতে 
হইলে চক্ষে ধারা লাগিয়া যায়। আত্মবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিই পুরুষ 
বা ্ঠৈ্ন্ত বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষ বা মহাটৈতন্ত। এই সমস্ত 
মহাপুক্রষ বা মহাটৈতগ্ ব্যক্তি পরবর্তীকালে ভক্ত বা শিষ্যগণ কর্তৃক 
পরম পিতার আংশিক ব1 পুর্থাবতাররূপে কীত্তিত হইয়৷ থাকেন। 
আংশিক অবতারদ্িগকে কেহ কেহ ভগবানের সাঙ্গোপাঙ্গ বলেন। 
ধিনি সাধারণ অবতার হইতৈ অনেক উচ্চে অবস্থিত, ভক্তের গ্ররোচ- 
নায় তিনি ঈশ্বরের পুর্ণাবতাররূপে কীত্িত হইয়৷ থাকেন। এন্থলে 
ভক্তির জয় ব্যতীত তর্কশান্ত্রের জয় নাই ! বঙ্গের পূর্বোক্ত বিপ্লবের 
সব্রপাতে নবন্ধীপে সার্বভৌম মহাশয়ই প্রথম অবতীর্ণ হন। অব্যবহিত 
পরে নৈয়ায়িক রদুনাথ শিরো মণি, স্মার্ত রঘুন্দন ভষ্টাচার্যা, আগমবাগীশ 
কুষণানন্দ ভট্টাচার্য্য, লোকগ্রসিদ্ধ চৈতন্তদেব এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতা- 
চার্্য প্রসৃতি কতকগুলি শান্ত ও বৈষ্ণব মহাপুরুষ কিঞিৎ অগ্র পশ্চাৎ 
নবন্ধীপ বা তন্লিকটবর্তা স্কানে অবতীপ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহা” 
পুরুষের আবিষ্ডাব এবং গুভ সন্মিলন “হেতু পতিত বঙ্গভূমির উদ্ধার 
হইয়াছিল । বৈষ্ণব তক্তগণ নবন্বীপের ছাতিমান্‌ মহাপুরুষ শচীনন্মন 
ই্ীচেতন্ত দেবকে তগৰানের পুর্ণাবতাররূপে কীর্তন করিয় থাকেন। 
তাহাদের মতে অন্তান্ত সকলে সেই মহাচৈতন্ের নিজগণ ব! সঙ্গোগাঙ্ক . 


২০ হিন্দু-বিজ্ঞানহাত্র বা! আত্মতব্ব 


মাত্র। ইহাদের আবির্ভাবের পর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মহাবিপ্লব 
এককালেই বিদুরিত এবং বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটদিগের . অধিক্কৃত 
হওয়ায় রাজশক্তিরও চৈতন্ত সম্পাদিত হইয়াছিল । | 

বর্তমান কালে দেশে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত, তাহাতে সেই প্রাচীন 
বিপ্লবের একটা ইতিহাস সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে, সমাজের বিশেষ 
উপকার প্রত্যাশ। কর! যাইতে পারে । বাঙ্গালার সেই প্রাচীন বিপ্লবের 
ইঠিহান বর্তমান বঙ্গ সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। পরস্ধ 
সমস্ত ভারতের পক্ষেও উহ! নিতান্ত সামান্ত উপকার নহে। সেষাহ! 
হউক, উল্লিখিত মহাবিপ্রবের ইতিহাস লিখিতে হইলে উক্ত মহাপুরুষ- 
দিগের কার্য ও জীবনী বিশেষদূপে আলোচন| করিতে হয় জি ক্দীণ 
ম্তিক্ষবিশিষ্ট মাদৃশ লোকের আপাততঃ এ সকল গবেষণা ও অন্শীলন 
কর! বিশেষ কঠিন । তথাপি দেশের বিশেষ উপকার প্রত্যাশায় সেই 
সমাজ-বিপ্নবের ইতিহাঁন ও উলিখিত মহাপুরুষচরিতের ছুই চারি কথ! 
যাহ 'সবগত আছি, সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইব। 
উহ। দ্বারা আমাদের অধোগতির নিবৃত্তি হইয়া উন্ধগতির হুত্রপাত 
হইলেই বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে । 

প্রথমতঃ পুজনীয় রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের কথা! বলিতেছি। 
বাস্থদেব সার্বতৌম এবং তাহার প্রিয়ছাত্র রঘুনাথ, ইহারা উভয়েই 
ক্ঞানরাজ্যে আশ্চর্য্য অবতার স্বরূপ। জ্ঞান বা দর্শন-শাস্তরই শান্তর মধ্যে 
আলোক-শীন্তরূপে পরিগণিত । উক্ত আলোকের সাহাধ্য ব্যতীত অন্তান্ত 
শাস্ত্রের গুহতম অংশ উৎকষ্টক্ষপে দেখতে পাওয়! যায় না। মনুষ্য 
সংসারে নানাগ্রকার অপলাপ দর্শন করে । বে শান্ত অধ্যয়ন করিলে, 
পদার্থের অপলাপ দর্শন বিনষ্ট হইয়! প্রক্কৃত ভাবের দর্শন হয়, তাহাকে 
দর্শনশীক্র কহে। যে অণু চর্মচক্ষে ঈক্ষণ কর! যায় না দর্শনের সাহাযো 
উহ অন্তরে স্পষ্টপ্নপেই দেখিতে পাওয়া যায় এতাবত কেহ কেহ দর্শন 


হিন্মু-বিজ্ঞানহৃত্র বা আত্মতত্ব ৷ *২১ 


শান্্কে আধিক্ষিকী বিদ্যা বলিয়! থাকেন৷ দর্শন বা আথিক্ষিকী বিদ্যার 
নামান্তর ভ্ঞানশান্ত্র। প্রো গুরু ও শিষ্য বঙ্গদেশে জ্ঞানরাঙ্ষ্ে যুগাস্তর 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। সার্বভৌম মহাশর মিথিলা প্রদেশ হইতে 
সম্পূর্ণ স্তায়শান্্ কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়ন ও লিপিবদ্ধ করেন। তাহার 
প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ ন্ায়শান্ত্রে সুপ্ত হইয়! দিখিজয় উদ্দেস্টে মিথিলায় 
গমন করেন । মৈথিল পঞ্ডিতগণ, যে প্রণালীতে স্বদেশে ন্যায় শাস্ত্রের 
প্রাধান্ত রক্ষা করিয়া আপিতেছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 
প্রধান অব্যাপক দুরে থাকুক, তাহাদের ছাত্রদিগের সহিত বিচারেই 
ভারঞ্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ পরান্ত হইতেন। 
ররর বিচারে মিখিলাবিজয়ী পণ্ডিতই সেই সময়ে ভারতবিজয়ী 
বলিয়া পরিগণিত হইতেন। . অস্ভুঠ প্রতিতাশালীর ছাত্র অন্তু গ্রতিভ।- 
শালী রঘুনাথের সহিত বিচারে স্ায়ের ছাত্রগণ সহজেই পরাস্ত 
হইলেন । পরিশেষে তদানীন্তন মিথিলাপ্রদেশন্থ ন্ার়শাস্ত্রের সর্ব- 
প্রধান অধ্যাপক, দীরভাঙ্গা এ ত্রিছত্‌ রেলওয়ের বাঢ় নামক ষ্টেপনের 
অদুরবর্তী বাজিতপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র মহাশয়ও সম্পূর্ণ- 
রূপে পরাস্ত হইলেন । রথুনাথের বিজ্য়বার্তা ভারতের পর্বত ঘোষিত 
হইল। তখন দলে দলে হ্ায়-শিক্ষার্থী ছাত্রগণ নবস্বীপে আসি! 
উপস্থিত হইতে লাগিলেন | মহাত্ম। রঘুনাথ কর্তৃক নবদ্বীপে ন্যায়- 
শান্তর প্রাধান্ত সংস্থাপিত হর এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের ভঞানরাজে 
ভ্রমণের পথ প্রশত্ত ও পরিদ্কৃত হইয়াছিল। সনি স্থায় শাস্ত্রের ছরুহ 
অর্থের বোধসৌকর্ধ্ার্থে *পচিস্তামণ্ণ দীধিতি” নামক একখানি টাকা 
প্রণয়ন করেন। রদুনাথের পরলোকিপ্রার্ডির পরও 'অনেকানেক 
মহাপ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়। নবন্বীপে স্াারশান্ত্রের প্রাধাপ্ত অক্ষু 
হাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভ্তারশান্ত্র অধ্যয়ন ও 'অধ্যাপন। সম্বন্ধে 
ভারভবর্ধে নবদ্বীপ অদ্যাবধিও এক প্রধান স্থানর়ূপেই পরিগণিত 





হং হিশ্ু-বিজঞাননৃতর বা আত্মতৰ । 





টানি রিনি 
আছে হ্ুতরাং নবদ্বীপ বাঙ্গালী জাতির স্ঞানগৌরবের স্থান 
সন্দেহ নাই। 
দ্বিতীয়তঃ রতুমন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা বলিতেছি। ৮ রতুনন্দন 
শষ্টাচার্্য মহাশয় স্থৃতিশান্ত্ে সুপত্ডিত ছিলেন । তিনি রদুনাথ শিরোমণি 
এবং চৈতন্য দেবের সমসামরিক, কিন্তু বাস্থুদেব সার্ববতৌমের ছাত্র 
নহেন। স্মতিপান্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি থাকায় রঘুনন্দন সর্বসাধারণের 
নিকট প্রার্ত ভট্টাচার্য নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন | তিনি সমাজের 
অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচন! করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্পোের 
প্রতি সর্বসাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাস ক্রমেই লুগ্ত হইতেছে শি 
রাখে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থ। প্রদান এবং চারণ 
জিজ্ঞাস] করিলে তোমাকে মনু সংহিতা, তাহাকে হারীত সংহিত। ও 
অমুককে যাল্ঞবন্্য সংহিত! হইতে বাবস্থা দিয়াছি, ইত্যাকার উক্তি অজ্ঞ 
সাধারণের পক্ষে কোনরূপেই প্রীতিকর হইতে ।পারে না। ধর্মশান্ত্রে 
গ্রতি লৌকের ভক্তি ও বিশ্বাস এইরূপে লোপ পাইতেছে দেখিয়! উহা 
ডুরীকরণমানসে স্যার ভ্টাচারধ্য মহাশয় স্থৃতিশাস্ত্রসাগর 'মস্থনপূর্বক 
দাত, গুদ্ধিতব, ভিথিতব্ব, উদ্বাহতত, প্রাযশ্চিহতব, আহ্ছিকাচার- 
তত্ব ইত্যাদি অধ্যায় ভেদে 'অষ্টাবিংশতি তত্ব' নাম দিয়। এক খণ্ড শ্তি- 
শংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ' উহ্‌! দ্বারা প্রক্কৃত ধার্িকগণ ধর্মসাধনের 
একটা সুগম পন্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। 
দিও বৈষ্ঞবধন্্রীবল্বী গোস্থামিগণ শাক্ত রতুলন্দনের ব্যবস্থা সর্বতো- 
ভাবে শিরোধার্্য করা কষ্ট ও লজ্জাজনক বিধেচন! করিয়া “হরিতক্তি- 
বিলাম, নাম প্রদানপূর্বক আরও একথণ্ স্থতি-সংগ্রহ প্রকাশ করি- 
রাছিলেন। অষ্টাবিংশতিতত্বের ব্যবস্থার সহিত স্থলবিশেষে সামান্ত 
অনৈকা থাফিলেও প্রকৃতপক্ষে সম্ত বঙ্গের কর্ণকাণ্ড বর্তমান অমর 
গ্া্ত শী স্ার্ড ভষটাচর্্যের সংগৃহীত ব্যব্থাহুসারেই চলিডেছে। 
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_____ ধা ২ লঁঁর্া 
বার্ড তষ্টাচাধ্য মহাশয় ধর্ম্শীঙ্জগ্রণেত! নহেন, একজন সংগ্রহকার মাত্র। 
কিন্তু ততকৃত সংগ্রহই বঙ্গের প্রচলিত ধর্ধশীস্ত্রূপে পরিগণিত আছে। 

্মর্তসংগৃহীত ব্যবস্থাসমুহের অংশবিশেষের প্রতি দোষারোপ 
করিয়া কেহ কেহ তাহাকে দেশের একঘন অনিষ্টকারী নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। ধাহার অস্ভুতপ্রতিভাবলে অধঃপতিত ও মহাবিপ্রব- 
রন্ত প্রাচীন বঙ্গসমাজের কর্মকাণ্ডের রক্ষা এবং উদ্ধার হইয়াছিল, 
আমার বিবেচনায় তাহাকে এবিধ অনুযোগ কর! অন্চিত। স্বৃতি- 
শাস্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থা পরিবর্তনের অযোগ্য, আর কতকগুলি কাল, 
দেশঞঞ) পাত্র অনুদারে পরিবর্তনার্হ হইয়া! থাকে। স্বার্তসংগৃহীত 
বাবস্থাগুাল তীহার সময়ে কাল, দেশ ব! পাত্রগত অবস্থার বিশেষ 
উপযোগী হ্ইয়াছিল। নতুবা! সমগ্র বঙ্গদেশ উহা! সাদরে শিরোধার্ধ্য 
করিবে কেন? বর্তমান সময়ে যদি কাল, দেশ বা পাত্রগত কোন 
ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্তক হইয়া থাকে, তাহ! সম্পাদিত না হওয়! 
অন্ত বর্তমান কালের পণ্ডিতবর্গই দায়ী। তজ্জন্ত সেই স্বর্গগত মহা” 
পুরুষকে কখনই দায়ী করা বাইতে পারে না! । হিন্দু বাঙ্গালী কি ছিল, 
কি হইয়াছে এবং কি হওয়। উচিত ইত্যাদি বিষয় ধাহার! নির্ণয় 
করিতে ইচ্ছা! ফরেন, তাহাদের বিশেষ হদ্ধের সহিত টাকা ও অনুবাদ 
মহ অষ্টাবিংশতিতত্ব এবং হরিভক্তি-বিলাস পাঠ করা উচিত। তাহা 
হইলে প্রন্কৃত বিষয় উৎকৃষ্টরূপে হদয়ঙগম হইতে পারে। * 

তৃতীয়ত; মহাপ্রভু পণীচৈতন্তদেবের কথ! বলিতেছি। রদুনাথ ও 
রদুনদদনের সমকাবেই* প্রীপ্রীচৈতত্তদেব নিজ নার্জোপাদের সহিত 








৯ বর্ধান সময়ে সংবাদপত্রের শ্বস্ধিকারিগণ নাম সাজ মৃজ্য গ্রহণ করিয়া নাগা 
উপাদেক গ্রন্থ গ্রাহ্কদিগকে উপহার দিতেছেন। কোন মহাত্মা সাক ও সানুবাদ বিখন্ধ 
, বংখ্বরণ আষ্টাবিংশতিতন্ব এবং হরিভক্তি-বিলাস উক্চ প্রকারে উপহার ছিলে গেশের 
প্রভৃতি উপফায় হইতে পারে । 


২৪ হি্দু-বিজ্ঞানহত্র বা আত্মতদ্ব 
মবনধীপে প্রাছতূতি হইয়। নিষ্কাম ধর্মের পবিত্র বীন্ধ ভক্তবৃদ্দের হদয়- 
ক্ষেত্রে পন করিতে আরস্ভ করেন। এই সময়ে 'বীরাচার' নামে 
অভিহিত কামচর সম্প্রদায় তন্্রদি শাস্ত্রের সাহায্যে শুক্রসাধন ও কাম- 
তত্বের নালা অঙ্গ শিক্ষা করিত। কিন্ত প্রকৃত পথ ও উদ্দেস্ঠ তুলিয়। 
বিপথে ধাবিত হইয়াছিল। অপিচ সমাজের প্রতি অকথ্য অত্যাচার 
করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি 
নান! বিষয় শিক্ষা করিয়! কুল-ললনাদিগকে পথঘ্রষ্ট এবং ধর্শে নষ্ট করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর কন্তা ও বধূ প্রস্ৃতি লইয়া নিরুপত্তরবে 
বাস করা কঠিন সমস্তার বিষয় হইয়াছিল। কোন অজ্ঞাত নৈসূর্গিক 
কারণে দেশের পশ্থাচার শীক্তশক্তি এবং রাজ্যেশ্বরের মহান্‌ রার্জপিক্তি 
হীনদশ। প্রাপ্ত হওয়ায় ছুরাচারদিগের অত্যাচার প্রশমিত হইবার কোন 
সম্ভাবন। ছিল ন|। সুতরাং উল্লিখিত কামচর সম্প্রদায় অসঙ্কোচে আপন 
ছুরাকাজ্জার তৃপ্তি সাধন করিত । এবদ্িধ মহাবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় 
দেশের লোক যখন বিষন প্রমাদ গণিয়া হ। হতোম্মি করিতেছিল, 
সেই সময়েই নিষ্কাম কুলতিলক ্রী্রীচৈতন্তদেব নিজ সঙ্জোপাঙ্গের 
সহিত নবন্বীপে শ্রাছুভূতি হইয়া উল্লিখিত লোমহর্ষণকর অত্যাচার 
হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । * 

ভগবান ধর্মরক্ষা! ও সংস্থাপনের জন্য যুগে বুগে অবতীর্ণ হন। 
উল্লিখিত মহাধিপ্লৰ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিয়াই মহাপ্রতু বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় করুক ভগবানের অবতারদ্ধপে পরিকীন্তিত হইয্বাছেন। 
মহাপ্রত্র জন্ম নবদ্ধীপের পক্ষে বিশেষ, গৌরবের কথা। সমস্ত বঙ্গের 
পক্ষেও বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ভক্ত বৈঝুব সম্প্র- 
দায়ের নিকট তিনি 1.০: গৌরাঙ্গ । : আহার নিদ্রা ও মৈথুন গ্রন্থৃতি 
কতকগুলি ধর্ম সকল মন্গুযোই বর্তমান আছে। কিন্তু প্রতিভার বল 
সকলের সমান নহে। খাহাদের অভ্ভুত প্রতিভাবলে পাঁপতারাক্রান্ত ও 
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মহাবিষ্বগম্ত সমাজ শাস্তিণথে প্রয়াণ করে, তীহারা সমাজের 
মহাগুরু । ধাহাদ্দের উচ্চ কাঁর্তি-চুড়ার দিকে দৃষ্টি করিলে চর্মচক্ষুর 
ধাধা লাগিয়া যায়, ভক্জগণ তাহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান না করিয়া 
ভগবানের অংশ বিশেষ ব! অবতার কল্পনা করিলেই বা দোষ কি? 
ভারতে এবস্বিধ অবতার-কল্পনার রীতি বহুদিন হইতে চলিয়৷ আমি- 
তেছে। এ্গ্রীচৈতন্তদেব সাধারণ মনুষ্য ' অপেক্ষা প্রক্কৃতপক্ষেই 
অসাধারণ তিনি মন্ুধ্যাকৃতি হইলেও দেবতা-নির্বিশেষ । তাহার 
স্তার তেজ ও গ্রতিভ| সাধারণ মন্ুষো সম্ভব হয় না। বাহার আবি- 
ভাবে তদানীস্তন কালের তমসারৃত ৪ মহাবিপ্নবগ্রস্ত সমাজ জ্ঞান ও 
শের উজ্দ্লালোকে উতদ্ভাষিত হইয়াছিল। তাহাকে ঈশ্বরের 
অংশ বিশেষ বা অবতার কল্পন! করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। 
নবন্বীপের উজ্জ্বলতম রত্ব, কলির অবতার স্বরূপ শচীনন্দন মহাপুরুষ 
* প্রীশ্রীচৈতন্তদেব ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে প্রণাম করিতেছি। 
চৈতন্তদেবের শিষ্য প্রশিষ্যগণ বৈষ্ঞবধর্ম গ্রচারের জন্য যে গ্রন্থাদি 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান বঙ্গভাষার মূল । এ্র্রীটৈতস্ত- 
দেবের তিরোভাবের পর9 কিছুদিন পর্য্যন্ত বৈষ্বধর্মের শ্রোত দেশ 
মধো প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। অনেকানেক শাক্তসন্তান 
বৈষণবধর্থ্ে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন ? কিন্তু বর্তমানকালে 
উক্ত শ্রোতের আর ততদুর প্রাবল্য নাই। 

চৈতন্ভদেবের আবির্ভাবের' অব্যবহিত পুর্বে বা পরে বঙ্গদেশে যে 
সকল মহাপঙ্ডিত ও মহাপুরুব জ্রাদুভূতি হন, তন্মধ্যে নবহীপের 
» কৃষ্ঠানন্দ ভট্টাচার্ধ্য নামক আর এক ব্যক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি 
কোন্‌ শ্রেঙীর উপাসক বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার সহোদরও কিছুই জানিতেন 
না। কাল সহকারে সমস্ত প্রকাশিত হয়। ইনি আগমবাগীশ নাসে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। হুহার উত্তরাধিকারিগণ প্রতিবৎসর দীপাদ্ধিতার 
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িরেতিরারিভািতা র0858588587568844 
সময় আগমবাদীশের সংস্থাপিত আগমেশ্বরীর পৃজ! করিয়া থাকেন। 
সাধারণের সাহায্যে ভোগের অরক্ষেত্র হইয়া থাকে । নবন্ধীপের উল্লিখিত 
মহন! বর্তমান সময় পর্যান্ত আগমেশ্বরীর পাড়! নামে খ্যাত আছে। 
আগ্মবাগীশ মহাশয় রথুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এবং 
ইচতস্ভদেব গ্রতৃতির সমসাময়িক নহেন। অব্যবহিত পূর্ব্ব বা 
পরকালবর্তী। বৈদিক দীক্ষা ও শিক্ষা ইত্যাদি কেবল দ্বিজদিগের 
সম্বন্ধে উক্ত; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্ামুসারে দ্বিজ হইতে চগ্ডাল পর্যান্ত 
সকলেরই দীক্ষা ও শিক্ষা হইতে পারে। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
তশ্রশান্ত্রের একটা সার-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে 
“কঙ্ানন তগ্্রসার” নামে প্রপিজ্ধ। এই গ্রন্থ প্রচার করায় তিনি 
আগমবাশীশ নামে প্রসিদ্ধ হন। এই তত্ত্রপারের পদ্ধতি ও প্রকরণ 
অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে অধিকাংণ স্থলে দীক্ষা শিক্ষা যক্ত, পুজা, 
হোম, পুরশ্চরণ প্রস্থৃতি কার্ধয সম্পাদিত হয়। 'উহ্বার সাহায্যেই 
আবন্তবীয় যস্ত্রও কবচ ইত্যাদির রচন। চলিতেছে! ম্ৃতরাং আগম- 
বাগীশ মহাশয়ও প্রাচীন সংহ্কারকদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 
জাহ্নবী সলিল বিধৌত! ও পরিবেষ্টিত! নবদ্বীপ উপরোক্ত মহাপুরুষ- 
দিগের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই শ্রীধাম নামে খ্যাত হইয়াছে। 

হিন্ুরাজত্বকালে নবন্ধীপ বের রাজধানী ছিল। ঘটনার চক্রে 
পণ্ডরার্জ আপন রাজপাট অন্তত্র উঠাইয়া লইলেও হিন্দুর ঞান-রাজদ্ধে 
অতি প্রাচীন কাল হইতে নবদ্বীপ বঙ্গে আপন শ্রীধান্ত অঙ্গুঞজ ভাবেই 
রক্ষা করি আসিতেছে। রধুনাথ, জধুনন্মন”ও চৈতন্তদের প্রভৃতির 
তিরোভাবের পরও অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত জন্মগ্রহণ 
করিয়া নবনধীপের প্রাধান্য রক্ষ! করিয়াছেন । নবন্বীপে হিনদুশান্ত্্ঞ উদ্চ- 
প্রেমীর গণ্তিতের সংখ্যা অস্তানত স্থানের সহিত তুলনায় অন্যাপিও-কম 
মহ: বর্তমান সময়ে নবধীপে নু'নাখিক এগার বাঁ বারশড় খর 
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্রাঙ্মণের বাম আছে। তম্মধ্যে শ্রায় এক হাজার ঘর শান্ত এবং অবশিষ্ট 
বৈষ্ণব আরাক্ষণ হইবেক | বঙ্গের বহুপল্লী এতাদৃশ অধিকসংখাক ব্রাদ্মণের 
বাস বলিয়া! গর্ব করিতে অসমর্থ। পোড়া মা নবন্ধীপের প্রাচীন 
অধিষ্ঠাত্রী গ্রাম্যদেবত! । তিনি উল্লিখিত ধামে সংস্থাপিত অস্ভান্ত বিগ্রহ 
সমূহকে শ্রাচীনত্বে অতিক্রম করিয়াছেন। পোড়া-মা, মুসলমান 
অধিকারের বহুপূর্কে সংস্থাপিত। রঘুনাথ, মহাপ্রভু, রঘুনন্দন প্রভৃতি 
সকল মহাত্মাই তাহার পাদপদ্ধে পুষ্পাঞ্জলি দিয়! কৃতার্থ হুইয়াছেন। 
স্থানীয় প্রথা অনুসারে হিন্দুদিগের বিবাহ অন্নাশন ও চুড়াকরণ প্রভৃতি 
যাবতীয় শুতকার্ষেয ক্ষুদ্র বা বিশেষ উপচারে অগ্রে পোড়া-মার পাদপল্সে 
পুঞজ! দিতে হর | পোড়া-মার প্রাঙ্গণই নবস্বীপবাসীদিগের সঞ্সিলনের 
সর্ধপ্রধান স্থান । 2 
শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা এবং মুন্তিবিশিষ্ট স্থাপিত নান! বিগ্রাহে 
নবনধীপ পরিপূর্ণ 7 'অপিচ গৌরচন্জ্র এবং তাহার সাঙোপাঙ্গ দলের মূর্তিও 
বহুল পরিমাণে সংস্থাপিত আছে। পোড়া-মার মন্দিরের পশ্চিম দিক্‌ 
দিয়া নবন্ধীপকে ছুই ভাগে বিভন্কু করত যে বৃহৎ পথটা উত্তর হইতে 
দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, উহার পূর্বাংশে বৈষ্ণব এবং পশ্চিমাংশে অধিকাংশ 
শীক্ত সম্প্রদায়ের বাস। কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পোড়া-মার 
মন্দির পূর্ব্ব খণ্ডে আর মহাপ্রতুর মন্দির পশ্চিম খণ্ডে অবস্থিত আছে) 
ষেস্থান উল্লিখিত বিগ্রহসমূহ্র খণ্টা 9 কাসরাদির নিনাদে সর্বদাই 
আমোদিত, জাহবী যাহার তলবাহিনী হইঙ্স! সর্বদা পাপ ধৌত " 
করিতেছেন, যে স্থান বহুদংপ্যক, ব্রাহ্মণের চরপরজম্পের্শে সর্বদাই 
পবিত্র হইতেছে এবং বে স্থানের মহিমাবলে প্রাচীন বঙ্গসমাজের সংস্কার 
পীধিত হইপ্নাছিল, সেই পবিত্র ভূমিতে এই' সংখ্যার উপাদান সংগ্রহে . 
প্রনত্ত হইয়াছিলাম। * নবস্বীপেই অত্র সংখ্যার প্রথম অদ্ধুয় দেখা 
দিরাছিল। মৃত্তিকার গুণে সুফল কিছুনা কিছু অবন্তই ফজিবে। 


২৮ হিদু-বিতীমন্থ্র বা আত্মতব ) 
_সঁশ্ুতি দেব; ব্রাঙ্গগ এবং পিতৃলৌককে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ববক 
কর্মক্ষেত্রে অশ্রাসর হইতেছি। ভরস! করি তাহাদের কৃপায় ও আশী- 
ধ্বাদে শাক্তসস্তানের কামন! এইবার সফল হইবে! 
পাঠকবুন পূর্বলাখিত সংখ্যাুলি [75০150০৪1 (ধিওরেটাক্যাল্‌) 
ব্যতীত 27৪০৮০৪1 ( প্রাক্টাক্যাল্‌) হিন্ৃত্ব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট 
হয় নাই। যদিও শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ পালনই প্র্যাকৃটিক্যাল্‌ হিন্দুত্ব 
বাহি্ুর কর্মকাও, তথাপি মর্ম বুঝিতে হইলে অজ্ঞ সাধারণের পক্ষে 
কেবল উহাই বথেষ্ট নহে । তাই পাঠকের! যদিও সকলে জানেন না, 
তথাপি হি্দু-বিজ্ঞানম্থত্র প্রথম পাঁচসংখ্য। একত্রে পুস্তকাকারে ২য় 
সংস্করণঞপ্রকাশকালে একটা মন্তব্য লিখিয়! প্রযাক্টিক্যাল্‌ হিন্ৃত্ব সম্বন্ধে 
আরও একটা সংখ্য। লিখিতে এবং সম. 'সপ্ডম এড্য়ার্ড ৰাহাছুরের 
সাদপদ্ধে উৎসর্গ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি । বাহুল্য বর্ণনা] আমার 
অভ্যাস নাট । নিম্নে সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয়টী আলোচনা করিতেছি । 
ভারতের মলাঁপকর্ষণ জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি। যে যে অংশের 
মলাঁপকর্ষণ অর্থাৎ স্ুইপিং এ যাত্রায় আবস্তক বোধ হইল তাহা শেষ 
করিলাম । ভরস| করি, ভারত এইবার বল সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইনি। 
পণুডবধ শাক্তসস্তানের নিত্যকার্য্য। নিম্নলিখিত অধ্যাক়্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
না! হইলেও পরোক্ষভাবে গ্রকা পণুবধের সহায় হইবে। প্রকাগড ব! 
.'অপ্রকাণ্ড পশুত্ব বিনষ্ট হইতেছে, পাঠাস্তে পাঠক অবস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইবেন। এবারে স্ুইপিং মূলকর্ম হওয়ার প্রকাণ্ড পপ্ডবধ প্রবন্ধে 
ইহার নাম 5%6৩910 (হ্থইপিং) পর্ব রাখাই সঙ্গত বিবেচন! 
ফরিলাম। 
.ভাই পাঠক! বিগত দিলী-দরবার়ে সআাট সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাঁ” 
সুরের অভিষেকবার্ত। ঘোষণার দিনে তাহার ও" ভারতীয় প্রক্কতিপুঝের 
মঙ্গলফামনার় নবহীগেষ্বরী পোড়া-মার পাদপদ্ষে পূজ। ও পুল্পাঞ্জলি 


 হিন্থুবিজ্ঞানম্থত বা আত্মতত্ব। 


২৯ 





দিয় ক্কতার্ধ হইয়াছি। মা -অবশ্াই মঙ্গল করিবেন। “্জগত্তারিমী 
জগদছে ত্রাহি মাং শরণাগতং:।” 


জয় পোড়া-মাতঃ | নবহীপেশ্বরি! তাঁপিত তনয়ে তরা মাতার! 
জয় যোগেশ্বরি! ভারতে তার মা! মহেশদারা ॥ 


জানি ন! পূজন 
ানী বাসদের 
আগমবাগীশ 
হইল! ক্ৃতার্থ 
শীতল জানিয়! 
মহাজন তরে 
ভাঙনে তার 
লয়েছে আশ্রয় 
থাকিতে সন্তান * 
কারে কব ব্যথা 
ক্কপ।কি করিবে ? 
পু ছিল বল 
জব1-বিলদলে 
জবা-বিল্লদলে 
করুণ করিও 
শুধু বল নহে 
উলামা ! তব দাস 
অধম সন্তান 
অপর্ণে অস্বথিকে ! 
করোনা বঞ্চন 
বাহার আন্রযে 


আর রঘুনাথ 
চৈতন্ত নিতাই 
তারা মহাজন 
শরণ লয়েছি 


'আপনার গুণে 


প্রচারি মহিম! 
চরণে সস্তান 
দীনদয়াময়ি ! 
শাক্তের তনয় 
গত জননি 
পাঠানরাজত্বে 
চরণ পৃজিল 
গঙ্জগাজল সহ 
পাধাণতনর! 
সমস্ত ভারত 
হলে বিফল 


প্রীরঘুননদন 
পুজিল তোমার 
মহিমার গুণে 
স্থান দে যুগল- 
তাবে তারিলে 
পতিত তনয় 
ঠেলোন! অভয়! 
ভারত ডুবিল 
মহাশক্তিপুজ! 
পুরে যাবে বিশ্ব 
মহাজন মেখে 
তবে ভ বাঙ্গল 
পুজেছি চরণ 
ভরস! কেবল 
এবার ঈশাণি 
তারিখ নামেই 


প্রভৃতি ভবে। 


চরণ সবে ॥ 
ঈপানি বাম।! 
চরণে শ্তাম ॥ 
মহন্ব কোথা । 
যাইবে কোথা ॥ 
অভাগ। বঙো। 
অতলতলে ॥ 
করি কবে। 
দয়ার রবে॥ 
অঙ্গনমাটী। 
হইল খাটা॥ 
করুণাময়ি | 
আননামরি ॥ 
তারিতে হবে। 
কলঙ্ক রবে |. 


ভজন জানি না* ডাকিতেছি কালি কাতরছর়ে। 
জনন অন্বাণিকে ! বিজয়ী হইব 
কালি কাত্যায়নি ! “দেহি মে” চরণ জগতে সায় 


ক্ষুত্রতন আমি 


 অকুল সাগরে 


তোমার বরে॥ ' 


হইয পায় ॥.. 


৬ হিনু-বিজ্ঞানসূজ বা জাগ্মতব । 
জয় জয়জয় .. পৌঁড়া-মার জয় পার্ধতি বিজয়া শঙ্করি শিবে। 
বিদগ্ধ. ভারতে পতিতপাবনি! নিরমল শাস্তি স্থধা কিদিবে? 
বরাভয়দাত্ী ্রহ্ধাণ্ডে পুজিত! কলুষনাশিনী  কালিকা তুমি। 
বয়াভয়দানে কর মা উদ্ধার প্রতীচ্যসন্কটে ভারতনুমি ॥ 
আমিঝাড্দার তব আঙ্গিনার * ছুহাতে কাটিব যেকিছু মল। 
দয়াময় হুর্গে কৃপায় পাইবে ভারত এবার অমিত বল ॥ 
বিদ্চজননি ! বিদ্ধ সম্তান যাচে মাগো! ! তোর চরণবল। 
পৰি হইব... পবিভ্রকরিব ভারতে ঢালিব শান্তির জল॥ 
জাগ মা কালিকে !:কুলকুণগুলিনি! ন্বদয়ে তবানী বীধিব বল। 
সস্ভিতমুগধ. মর্ত্যলোকবাসী দেখুক চরণ- পুজার ফল ॥ 
'শবিবাদে বিষাদে প্রমান প্রবাসে জলে চানলে পর্বতে শক্রমধ্যে। 
অরণ্যে শরণ্যে সদা! মাং প্রপাহি গতিস্তং.গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি ॥ 


প্ৰরদা যদি মে দেবি দিবাক্ঞানং শ্রষচ্ছ মে)” 


প্রকাণ্ড পশুবধ (স্থুইপিং পর্ব ) 


যদিও পতিত প্পৃথিবীর গুরু” ভারত জননি ! কেঁদ না আর । 

বরদ। গুতদা কুলকুগুলিনী অবস্ত সস্তানে করিবে পার ॥ 

আপন আপন জীবনকে সুখে ও স্বস্ছন্দে রাখিবার জন্ত প্রত্যেক 
জীবের যত্ব আছে, উহাকে আবন-যোনি যত্ব কহে। জীবন-যোনি 
বন্ধ নিবন্ধন দেহ ক্ষ়প্রাপ্ত হয়। যদি 'বিধাতাপুকুষ উল্লিখিত ক্ষয়- 
নিবারণের উপান্স স্থঙ্টি না করিতেন, তাহা হুইলে দেহ অবিলঘ্বেই 
ধ্যংসমুখে পতিত হইত। বাহার 'বিধানে দেহ ক্ষরপ্রাগ্ত হইয়। থাকে, 
উহার ইচ্ছাগ্রীভাবে সেই ক্ষপ্ননিবারণের উপায়ও স্থা্ট হইয়াছে । 
উন্ত উপারকে আহার কছে। আহার্য্য ভরব্য গ্রহণ করিগেই উহা! 
কেহাভান্তরস্ বা, পিত্ত ও কফ (সল্ট!) এই তিনটা পদার্থের সাহায্যে 


ও হিন্-বিজানন্থ বা জাত্মত ১ 


জঠরাগি, কর্তৃক পরিপক্ক হয়। : পরিপাককার্ধে গিত্তরসের সাহাধ্যই 
সর্বপ্রধান । পরিপক্ষ দ্রব্যের সারাংশ অর্থাৎ (আরক ) যাহ! দেহের 
করয়পূরণ জন্ত গৃহীত হয়, তাছাকে রস কহে এবং অসার অংশ যাহ! 
পরিত্যক্ত হয় তাহ! মল-মৃত্রাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাত 
সাত দিনে পারম্পর্যয ক্রমে রস হইতে রত্ব মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা! ও 
শুক্র এই করটা ধাতু উৎপর হইয়া ক্ষয়প্্রীপ্ত ধাতুর পুরণ করিয়! থাকে । 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে দেহধারণের জন্ধ আহার জীবের প্রথম ও 
প্রধান ধর্ম । আহার্য্ের অসার অংশ, মল-মৃত্রাদি এবং বাহ ও 
আত্যস্তরিক নানা মলের সংযোগ হতে দেহকে ' মুক্ত করা আরও 
একটা অত্যাবস্তুকীয় ধর্ম | শাস্ত্রকর্তীরা উহাকে নির্থার ধর্ম বলিয়া 
ছেন। উপরোক্ত শুক্র ধাতুর ব্য়বা ক্ষয়$ একটা বিশেষ ধর্ম । 
শান্ত্কর্তারা উহাকে বিহার ধর্দ্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আহার, 
নির্থার ও বিহার এই তিনটাই জীবের সর্বপ্রধান ধর্ম । প্রায় যাবতীয় 
কর্মকাণ্ড উহার অন্তর্গত বা আনুসঙ্গিক | যদিও হুশ্ম আলোচনা 
করিলে বিবিধ নামে আরও একটা অধ্যায় কল্পনা করিতে হয়, তথাপি 
আহার, নির্থার ও বিহার এই তিনটাই কর্মকাণ্ডের প্রধান অধ্যায়। 
উদ্নিখিত অধ্যায়গুলি আবার গুরু ও মহাঁজনদিগের বিধি এবং নিষেধ 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত । কর্ম ত্রিবিধ, যথ। )-কায়িক, বাটিক ও 
মানসিক | বিধিবিহিত ব| বৈধ কর্ম আবার তিন ভাগে বিভক্ত? 
ষথা,-_নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য । প্রথমতঃ প্রধান কর্ম আহারের 
বিষয় বুর্দন! করা যাইতেছে | | 

বাস, পিত্ত ও কফের সাহায্যে আহার্ধায পদার্থ পরিপক্ক হয় বটে, 
কিন্ত কোন কারণে উহার! বৈষম্য দশ! প্রাপ্ত হঈলে পরিপাক ক্রিয়। উৎ- 
কষ্টন্বপে সম্পন্ন এবং আবশ্তকীয় রস-রক্তাদি জন্মিয়! দেহেয় গো হয় 
না? ব্তরাৎ শরীরে নানা প্রাক গনি ব। ব্যাধির পূর্ণ স্থিত 
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টিভি টার রি 058088888 
'হইয়। থাকে | . বায়ু, পিশ্ত ও কফের সাহায্য ব্যতীত আঁহার্ধ্য পরিপাক 
হইয়া দেহের রক্ষ। ও গোষণ হয় না। পক্ষান্তরে উহার! কোন কারণে 
বৈষম্য দশা প্রাপ্ত হইলেও পরিপাক ক্রিয়া হুসম্পর হইয়া দেহের রক্ষা 
এবং পৌষণ হয় ন।। এজন্ত প্রাচীনের বায়ু, পিত্ত ও কফকে দেহের 
অভ্যন্তরস্থ মল ব! দৌষ নামে কীর্তন করিয়াছেন । মিথ্য! অর্থাৎ ন্যার- 
বিরুদ্ধ আহার, বিহারাদি দোষের প্রকোপ বা বৈধমাপ্রীপ্তির কারণ ; 
অতএব মিথ্যা আহার ও বিহারাদি সর্ধতোভাবে পরিবর্জনীয় ৷ 

আহার, নির্থীর ও বিহার প্রভৃতি ধর্ম পালনের সম্বন্ধে বিহিত পথ 
উল্লজ্ঘনপুর্ব্বক মিথ্য। ব! ভ্রাস্ত পথে পাদচারণ! করেন না এবদিধ সাধু 
পুরুষ সংসারে বিরল । কোন ব্যক্তির শ্রমের মাত্র! বেশী, কাহারও ব! 
কম। ইচ্ছায়, অনিচ্ছান্ক ভ্রমবশে কিন্বা অন্তের কৃতকার্ধ্যের ফলে ষেরূপে 
হউক, দেহের সহিত অগ্নির সন্বন্ধ হইলে দেহ যদ্দ্রপ দগ্ধ হইবেই হইবে, 
তজ্জরপ আহার, নির্থার ও বিহার ইত্যাদি ধর্ম পালন সম্বন্ধে মিথ্য! বা 
অবিহিত আচরণ করিলে উহার দরুণ দাহ এবং কুফল ভোগ না করিয়া 
দেহের পরিজআ্রাণ নাই । মিথ্যা আহার ও বিহারাদি দ্বারা দেহগ্থ দোষ 
সামাগ্ভভাবে প্রকুপ্ত হইলে শ্রক্কৃতিদত্ত ভেষজ অঠরাগ্রিই উহার সংশোধন 
করিয়। থাকে; কিন্ত দোষের প্রকোপ জঠরাগি অপেক্গা গুরুতর হইলে 
সহজে সংশোধন হইতে পারে না। তখন গুদ্ধি ব সংশোধন জন্ত অন্য 
প্রকারের সাহাষ্য প্রয়োজন হইয়া থাকে । দোষ প্রকুণ্ত হইয় ফোত্ঠস্থ 
অগ্রিষে আবরণ করিতে আরস্তভ করিলে কোষ্ঠাগ্লির তেজ ক্রমে মান্দযদশা 
প্রাপ্ত হওয়ায় পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে এবং ব্যাধির পুর্ব্বলক্ষণ 
অনুভূত হইয়। থাকে | যখন দৌধ বিশেষ প্রকুপ্ত হইয়া কোঠাগ্গিকে 
এককালেই আবরণ করে, পরিপাক ক্রিয়া আর হয় না, তখন জর 
উপস্থিত হয় ঝা উহাকে জরয়োগ কছে। অর অন্ত সর্ব রোগাগেক্ষা 
শরঁধান ও বলবান্‌। 'উহা জন্সিলে দেহ, মন এবং ইঞ্জিরমমূহ ভাপযুক্- 
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হর। [ঘোষ কর্তৃক অগ্নির অবরোধ ঝ| অর ন! জন্মিলে দোষ অস্ত কোন 
রোগ জন্মে না। অতএব আুর্কেদ শাস্ত্রে অর ব্যাধি রোগাগ্রজজ অর্থাৎ 
সকল রোগের দাদা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । জর সর্ব রোগাপেক্ষা 
প্রধান ও বলবান্। উহ! জাল্মলে দেহ, মন এবং উক্জিয়মূহ তাপযুক্ 
হয়। ব্যাধির রূপ কল্পনা করিলে অন্তান্ত ব্যাধির প্রকৃতি এইরূপ 
অনুভূত হয় যে, তাহারা মনে করে, আনরা রোগীর শরীরে অস্তুরিত 
হইলাম, রোগী কুপথ্য করুক, শাখাপ্রশাখ| বিস্তার করিয়! আমর! ছুই 
দিন ভোগ ও স্থথে অবস্থিতি করি। কিন্ত জর জন্মমাত্রই ইচ্ছা 
করেন যে, রোগী কুপখ্য করুক, আম অবিলম্েই উহাকে সংহার 
করি। অন্তান্ত রোগ ক্লেধৰায়ক মার্বর সংহারক। যে দেহজর 
কর্তৃক আক্রান্ত হয় না তাহাকে নিজর কর্ঠে। নিজরত্বই নির্জর 
অবস্থা বা দেবদেহপ্রাপ্তির পরোক্ষভাবে কারণ হইয়! থাকে । 

ভ্রিদদোষের মঞ্প্যে কখন একটা, কখন ছটা, কখন বা তিনটা দোষই 
প্রকুপ্ত হইয়া জর উপস্থিত করে। দোষপ্রকোপের' নুানাধিক্য অন্থু- 
সারে জরেরও নু[নাধিক্য হইয়া! থকে । অর/ক্রান্ত অবস্থায় যে প্রণালীর 
অতাচার কর! যায়, সেই প্রণাণীর নুহুন ব্যাধি দেহে জঙ্কুরত হইয়! 
ক্রমে শাখ! ও পল্লব বিস্তার করিয়! থাকে । ব্যাধি সকল এক, ছুই ব! 
ব্রিদবোষজ্জ অথব1 বাতিক, পৈশ্ভিক, শ্লৈশ্মক, বাঙুপৈত্তিক, বাত- 
স্লৈম্মক, পিশ্তক্লৈশ্মিক এবং পান্িপাতিক (ত্িদোষজ )। একদোবজ 
ব্যাধি অপেক্ষাক্কত সহজ, ছিদ্দোষজ মধ।ম ভাবের এবং ত্রিদোবজ ব্যাধি 
অত্যন্ত কঠিন। বাযুহষ্টিতে ভূত্তপ, প্িছু্টিতে নেত্রথযের দ্বাহ এবং 
কফহ্ষ্টিতে অন্গে অরুচি এই সামান্য লক্ষণ অনুভূত হদ। কিন্তু অবস্থা 
ভেদে ভিন্ন ভাবের বিশেষ লক্ষণ দৃ্ট হইয়া! থাকে । ব্যাধিলকল সাধ্য, 
ষাপ্য এবং অসাধ্য ভেদে ত্রিবিধ। বাহ! পথ্য ও উধধাদির সাহায্যে 
উচ্থুলিত হইতে পারে তাঁহাকে সাধা, বাহা পথ্য ও বধের সাহাথ্যে. 
* - তি 
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দমিত থাকে, কিন্ত কোন প্রকার "অত্যাচার হইলেই বৃদ্ধি বাঁ প্রীকাশ 
পায় তাহাকে যাপা এবং যাহার পথ্য ও ওষধাদির সাহায্যে নিবারণ 
অসস্ভব তাহাকে অসাধ্য ব্যাধি কতে। যথামময়ে চেষ্টা ন! হইলে সাধ্য 
ব্যাধি যাপো এবং যাপ্য অদাধ্যে পরিণত হইয়া থাকে । এজন্ত রোগের 
প্রথম অবস্থাতেই বিহিত পথ্য ও ওধধাদি প্রয়োগ আবশ্বক। 

ব্রিদৌষের মধ্যে যে কোনটা প্রকুপ্ত, হউক না কেন, জঠরাগ্ি 
সর্ধদাই উহাকে সামা করিতে চেষ্টা করে। জঠরাগ্রির শক্তি অপেক্ষা 
দোষের প্রকোপ অধিক হইলেই ওঁষধের সাহাধ্য প্রয়োজন হয়। 
জঠরাগ্ি প্রক্কতি-প্রদন্ত ওধধ, কিন্ত বায়ু, পিত ও কফের প্রকোপ মিথ্যা! 
আহার ব| বিহারাদি জনিত। জঠরাগ্মি নির্বাণ হইলে দেহের অস্তিত্ব 
বিনষ্ট হয়। তখন বন্ধন্যও কিছু থাকে না। কিন্ত যতক্ষণ আছে, 
সামান্ত পরিচর্যা. প্রাপ্ত হইলে মুহূর্ত মধ্যে মুষ্তিমান্‌ হুইয়! বিশেষ কঠিন 
পদার্থকেও অনায়াসে তম্ম করিয়া ফেলিতে পারে ।* দোষপ্রকোপের 
কারণ মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্দ হইলে উহা! বৃদ্ধির কারণ থাকে 
না, সুতরাং অঠরাগি সহ যুদ্ধের বত্র নিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
যেরূপ কোন অন্কুরস্থষ্ির শ্রাথম অবস্থায়, উহার মূল শুষ্ক হইলে অস্কুরটা 
অচিরাৎ শুফ হইয়! যায়, তদ্রপ রোগোৎ্পন্তির প্রথমেই উহীর মূল 
বা নিদানস্বরূপ মিথ্যা আহার ও বিহারাদি পরিবজ্জন করিতে সক্ষম 
হইলে উৎপন্ন ব্যাধিটা অচিরাৎ শু হইয়! যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় 
পথ্যাপথ্যের প্রতি বিবেচনা করিয়া চলিতে সক্ষম হইলে রোগনিবৃত্তি 
বয়। কিন্তু পথ্যাপধ্যবিচারহীন ব্যক্তির শত ,উষধ সেবনেও কোন 
ফলহয়ন!। ঘোর বলীয়দী তৃঞ্চ! সদ্য প্রাণ বিনাশ করে, তদ্ধেতু 
ভূষিত ব্যক্তিকে প্রাণধারণের হেতু স্বরূপ পানীয় প্রদান কর! উচিত। 
অপিচ তৃষিত ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয় এাং মোহ হেতু প্রাণ পরিত্যাগ 
ফরে, অতএব রোগীর যে কোন অবস্থা হউক, বারিশ্রদান বন্ধ 
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করা উচিত নহে। কেবল অল্প মাত্রায় কিছু কিছু কালের ব্যবধান 
দেওয়! উচিত । ূ 

মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্দ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবনিধ 
সাধুপুরুষ সংসারে বিরল। মনুষ্য সর্বদা বিপথে ভ্রমণ করিয়া! নানা- 
গ্রকারে দৌধবৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করিতেছে । জীবের নান! অবিছ্থিত 
আচরণ হেতু দোব বৃদ্ধি পাইয়া সর্বদাই জঠরাগ্নিকে আবরণ ও নির্ধবাণের 
চেষ্টা করিতেছে । অতএব মধ্যে মধ্যে মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্দ 
করিয়া সুসংষত ভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলে দোষের প্রকোপ 
সংশোধিত হইয়! ষায়। ভ্রমপথে চলিলেও আবার কিছুকাল স্বচ্ছন্দ 
শরীরে অবস্থিতির কারণ জন্মে । হিন্দুপাস্ত্রকারগণ উক্ত প্রকার সংযমের 
পক্ষে একাদশী তিথিকেই সর্ধোতকুষ্ট দিন বলির়টনির্দারণ করিয়াছেন । 
অন্ত তিথিতে উপবাসের কোন ফল হয় না এরূপ নহ্বে। অনেকে 
রবি বা.সোমবারে*+উপবাঁস করিয়াও বিনষ্ট স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিয়া 
থাঁকেন। পূর্ণিমা ও অমাবস্তার নিশিপালন করিলেও দেহের উপকার 
প্রত্যক্ষরূপে অক্ুভব করিতে পার! যায়। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার 
সহিত চন্ত্রকলার সম্বন্ধের ন্যায় দেহের জোয়ার ভাটার সহিতও উহার 
বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অতএব তিথিবিশেষে কার্ধাবিশেষের অনুষ্ঠান 
করিলে সমধিক ফললাভের সম্ভাবনা | শীন্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থা ব্যতীত 
অন্ত অবস্থায় উপবাস করিলেই উপকার হয়। কসর সেই উপবাপ 
একাদশী তিথিতে করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । বহুশাহবদর্শী 
এবং অস্ভুতপ্রতিভাশালী * মহধিগণ বিশেষ গবেষণার পর একবাফ্ে 
সংঘম ও উপবাসের পঙ্গে একাদশী তিথিকেই সর্বোৎরুষ্ট দিন বলিয়া, 
নির্ধারণ করিয়াছেন। নানা কুতর্কের অধীন হইয়া হঠকারিতা-প্রদর্শন, 
অপেক্ষা বরং তহাঁদের অন্ুশীসন পালনই আমাদের পক্ষে মঙগল- 
জনক) স্থুল ব্যতীত হুক্ষ দৃষ্টি সকলের পঙ্গে সাধ্যায়ত্ত 'নছে!. 
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যেমন অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে উহা! দগ্ধ হয়, এই স্ববৃতি অগ্রান্থ 
করিলে সমুচিত প্রতিফল অবিলম্বেই প্রাপ্ত হইতে হয়। তত্র 
হুকদর্শী মহ্র্ষিদিগের বিধি ও নিষেধের প্রৃতি . অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেই 
স্বপ্জ হইতে হর, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রো্ত একাদণীর উপবাঁস 
দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পরম পবিত্র ব্রত । 

উপবাসের দিন আহারের সময় উপস্থিত হইলে চিত্তের বিশেষ 
উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে । কিন্তু কিছুকাল সহ করিলেই দোষ- 
সংশোধনের হুতগাত হয়। সংষমের নির্ধীরিত কাল অপেক্ষা করিতে 
সক্ষম হইলে দেহের দোষ অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া যায়। "শান্ত 
কর্তার৷ একাদশী প্রভৃতি সংযম ও উপবাসের দিনে অশক্তের সম্বন্ধে 
খখাশক্তি আহারের ভ্ীবস্থা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তি অশক্ত লক্ষণ দ্বার! তাহা নির্দেশ করিয়াছেন । কুতর্কের দ্বারা 
লোভী ব্যক্তি আপনাকে অশক্ত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে বটে, 
কিন্তু শান্ত্রকর্তারা আট বঙসরের নুনবয়স্ক শিশু, অশীতির উর্ধীবয়ন্ক 
বৃদ্ধ, গার্ভণী এবং রক্তপিত্ব, শ্বাস, ক্ষয়, শোষ, যক্ষা, ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি 
সর্ধপ্রকারের কাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অশক্ত সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। অশক্ত ব্যক্তির পক্ষেও সংযম ও উপবাসের দিনে সহা অনুসারে 
আহারের সময় হইতে এক ব! ছুই যাম অথবা অবস্থাবিশেষে হুর্যাস্ত 
র্যাস্ত' অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইলে মঙ্গলের কারণ হইয়! থাকে। 
একাদলীর মধ্যে শয়ন, উত্থান এবং পীর্্বপরিবর্তন এই তিনটাই সর্ব 
প্রধান । উক্ত দিবসন্ত্য়ে সহ হইলে নিরম্ু উপবাসই নিতান্ত আবস্তক। 
উপবাসের পর পারণের পূর্বের 'মলমুত্রাদির বেগধারণ বিশেষ দুষণীয় । 
পায়ণ্র সময় প্রথমে অতি সামান্ত আহার্ধ্য লইয়! অতিশয় ধারতা ও 
স্তর্কতীর, সহিত উদরস্থ করিতে হয়। প্রথমে অধিক দ্রব্য উদরস্থ 
ক্ষরিকে প্রবৃত্ত হইলে হঠাৎ গলদেশে ক্ষত না শ্বাসরোধ হইয়া মুতুয 





 হিন্দু-বিজঞাননৃত বা আত্মততব। ৩৭ 


পর্যন্তও ঘটিতে পারে। ষং্যতচিত্তে কার্ধ্য করিতে হইবে, ইহ! মনে 
রাখিলে কোন বিপচ্ক প্রায়শঃ উপস্থিত হর না। 

ধেরূপ কোন ক্ষুদ্র অগ্নি লবু ও মল্প পরিমাণ কার্ঠের সাহাষো 
প্রবল হইলে উহ! দ্বারা খাওব দাহন পর্যন্ত কর! যাইতে পারে, এবং 
প্রবল হওয়ার পুর্বে বহু পরিমাণে কাষ্ট সমর্পন করিলে হঠাৎ নির্ববাণের 
আশঙ্কা জন্মে, তদ্রপ দোষের ক্ষয় হইয়। কোষ্ঠাগ্সি প্রবল ভাব ধারণের 
পূর্বেই যদি লু আহারের পরিবর্তে গুরুতর আহার কর! যার, তাহাতে 
অগ্নি প্রবল হওয়ার পরিবর্তে পুনরায় তিরোহিত হইবার আশঙ্ক! জন্মে; 
এনসন্য উপবাসের পর পারণের দমঝ় প্রথমে অল্পপরিমাণে লঘু ও বিশ্ুদ্ধ 
ভাবের আহার্ধ্য গ্রহণ করাই বিধেমম। সংদারে এন্ূপ লোক অনেক 
আছেন, যে ব্যক্তির আহার্ষ/সংগ্রহে দৈনিক চারি আন! ব্যয় হইয়া 
থাকে, উপবাঁসের পর পারণেন সময় তিনি এক সন্ধার জন্য মাট, দশ 
আনা ব্যয় না করিয়া ক্ষান্ত হন না। ঈরঘৃশ বাবহার বিশেষ দুষমীয় ও 
স্কায়বিগ্িত । একাদণীব্রহ আহার ও বিহার সম্বন্ধে সংযমের এবং 
নির্হার সপ্বন্ধে বশেষ নিরালন্তের দিন! লোভ ও কুযুক্তির বশে উহার 
ফল নষ্ট কর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে ন|। ধিনি মনের অকাপট্যে শাস্ত্রোক্ত 
নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয় প্রকৃত সংঘত ভাবে একাদশীব্রত পালন 
করিঠে সক্ষম হন, তাহার শরীর ক্রমেই ব্যাধিমুকত হইতে থাকে এবং 
জীবনকাল ্ৃত্তির সহিত কাটিয়া যায়। একাদশীত্রত নি্জর বা দেব 
দেহ লাভ করিবার প্রথম সোপান স্বরূপ। 

ছুষা পদার্থ আহারে দোষের প্রকোপ হর, আবার পুষ্টিকর পদার্থ 
বিহিত পরিমাণে গ্রহণ করিলেও দোষের প্রকোপ হইয়া খাকে। 
অতএব পরিমিত আহার সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখ। বিশেষ প্রয়োজনীয় । মনুষ্য 
মিতাহারী হইবার নান! উপায় আছে । তন্মধ্যে ষে কিছু আহার্ধ্য এক- 
যোগে গ্রহণ করিয়া! ইষ্উদেব উদ্দেশে নিবেদন করিব এবং একযোগে 
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গৃহীত ও নিবেদিত সেই অস্ন ব্যতীত অন্ত কিনতু গ্রহণ করিষ না, অপিচ 
উচ্ছিষ্টও রাখিব না। ঈর্শ সংকল্প, মিতাঁহারী হইবার একটা প্রধান 
উপায়। উল্লিখিত সংকল্প সাধনের চেষ্টা মনকে দৃঢ় করিতে সক্ষম 
হইলে আহার্য্য গ্রব্য গ্রহণের সময় মন্তুধ্য পরিমাণ করিতে শিক্ষা করে। 
এইরূপে কিছুকাল স্থিরপ্র তিজ্তভ/বে অনুষ্ঠান করিলেই মিতাহার আপন। 
আপনিই আসিয়! উপস্থিত হয়। মিতাহার স্থাস্থ্যরক্ষার একটা প্রধান 
উপাক়। অহঃপর নির্থার ধর্মের বর্ণন! করা! যাইতেছে । 

মলের সংযোগ ও অত্যাচার হইতে দেহকে মুক্ত করিবার জন্ত যে 
বত্ব ওক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নির্থারধর্মপালন কহে। 
বাহ ও আত্যন্তর ভেদে নির্থারধর্মপ।লন ছুই ভাগে বিভক্ত । বাহ মল- 
দ্ধি পক্ষে গজ! ব! আ্লিলই সর্ধপ্রধান সহায়। মলাপসারণপুর্ব্বক 
পবিত্র হইবার প্রধান সহায় বলিয়াই বোর্ধ করি, গল্গ। মাত! শবে নির্দিষ্ট! 
হইয়াছেন । যোগশিক্ষা ব্যতীত আভ্যন্তরিক মলগুদ্ধির প্রণালী শিক্ষা 
হয়না। যোগসাধন বড়ই ছুরূহ ব্যাপার । সমৃগুরুর সাহাধ্য ব্যতীত 
উহাতে ক্কতকা্ধ্য হইবার" আশা নাই। বর্থমানকালে বিশেষ শুভানষ্ট 
ব্যতীত সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ ঘটিয়৷ উঠে না। গৈরিকধারী যোগাত্যাসরত 
যে ছই চারিটা ব্যক্তিকে সমাজমধ্যে বিচরণ করিতে দেখ! যায়, গুরুর 
কপার হয়ত তাহার! ছুই চারিটা ক্রিয়। শিক্ষ! করিয়াছেন ; সকল বিষয়ের 
আগম ও নিগম উৎককষ্টরূপে অবগত নহেন। অথচ সর্বস।ধারণের 
নিকট তিনি আপনাকে একজন মহাযোগী' প্রতিপর করিতে চেষ্টা করেন। 
তোমাকে একটা ক্রিয়া শিক্ষা! দিয়! সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত করিলেন; 
আশার কুহকে বৎসরের পর বৎসর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়াও 
তোমার আর কোন ক্রিরাশিক্ষার হ্থুবিধ! হইল না। দেশে এবন্বিধ 
যোগীর, সংখ্যাই অধিক ।. কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, প্রকৃত মহাযোগীর 
অভিনব স্বারত হইতে এখন্‌9 বিলুধ হয় নাই) . বোধ করি, তাহার 
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ধোক-কোলীহল হইতে দুরে নিবিড় জঙ্গল বা পর্তগুহ! প্রভৃতিতে 
অবস্থিতি করিতেছেন । বিশেষ বিশেষ পর্কোপলক্ষে জনস্থানে প্রবেশ 
করিলেও আত্ম-পরিচয় গ্রীন করিতে ইহার! বড়ই বিমুখ । বিশেষ 
শুভানৃষ্ট ব্যতীত এই সমস্ত মহাপুকষের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটিয়। 
উঠেনা। জনশ্রুতি আছে যে, প্রক্কৃত আন্তরিক শ্রদ্ধা জম্মিলে ভগবান্‌ 
তাহার সছ্গুরু মিলাইক়| দেন। সদ্গুরুর সাহাষা ব্যভীত যোগমার্গে 
প্রয়াণ বিশে আশঙ্কাজনক ; কোন যোগনন্কট উপস্ঠিত হইলে পরিত্রাণের 
উপা্ন থাকে না । সদ্‌গুরুর' সাহাধ্য ব্যতীত কেবল যোগশান্ত্র পাঠ করিয়া 
যোগ-সংক্রান্ত কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়! নিতান্তই অনুচিত । 
যোগতব সন্বন্ধে আমি একজন পরবগ্রাহী মাত্র, সুতরাং অনধিকার চর্চা 
বলিলেও বিশেষ অতুযুক্তি হয় ন7া। কিন্ত শৈশব প্রতিপালক শিবধাম 
কাশীতে শিবত্বপ্রাপ্ত মহাযোগী পিতৃপ্য মহাশয়ের চিত্র সর্বর। চক্ষুর সন্গুখে 
বিরাজিত রহিয়াছে । সেই পৃজনীর সাধকচিত্রের আশা ও আকাঙ্ফার 
বিষয় সংক্ষেপে কিছু বর্ণন। করিতে সক্ষম হঈলেই মদীয় অভীষ্ট সাধনের 
উপযোগী হইবে । অতএব সেই অদ্ভূত চিত্র দর্শন ও অন্ঠান্ত প্রকারে 
যোগতস্বান্ুন্ধানের ফণ নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি । 

হিন্দুর যোগ-শিক্ষ/ ধাহার! আবশ্তকীয় মনে করেন, তাহাদিগকে 
অগ্রে হটটত্র প্রস্ৃতি কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত'গরস্থের প্রতি, বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে হয়। ধাহাদের হিন্দুর শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, তাহার! 
হি্ু-বিজঞান্ত্রের নিষ্নলিখিত' অংশ ইচ্ছা হইলে পাঠ না করিলেও 
পারেন। হিন্ু-বিজ্ঞানস্ত্র-পাঠককে এব স্ব অনুরোধ আমি ইতিপূর্ষে 
কখনও করি নাই। সে যাহা হউক )-__ 

রাখিশ্ী গৌরী-_তাল একতাল|। 
»কোথায় সে জন, জালে কে1ন্‌ জন, থে জন স্বজন লয় করে। 
নিকটে ফি দুরে, অন্তরে বাহিরে, মস্জিদে গির্কে কি মন্দিয়ে ॥: 
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ু্তদর্গে ্র্গে সাগরে সলিলে, ভূখরে ভূগর্ডে অনলে অনিলে, 
'বনে প্রশ্রবণে শব্দে ভূমগ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে ৷ 
পাতে পোতে পথে ঘাটে ধোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে বাগে ফোগিমঠে, 
সরলে কি শঠে হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে প্রান্তরে ॥ 
লঙুনে মার্কিনে ফ্রাম্দে কি চীনে, বন্ধায় বেঙ্গলে বোন্বে হিদুস্থানে, 
নেপালে কি ভোটে কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্গাণ্ডে কি অণ্ুবাহিরে ॥ 
গয়! গঞ্জ বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেড়ে! নদিয়া মেদিনে, 
রিভার জর্ডানে গার্ডেন অব ইডেনে, শ্বশাঁনে সমাজে কবরে ॥ 
ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে, সাংখ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শ দর্শনে, 
বাইবেলে [সলটনে কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তত্ব অস্তরে | 
(তিনি)কর্তা কি গৌরাঙ্গ মানক আল্লা বিশু,কাঁলী কি কানাই বসু শিশুবান্, 
কোন্নামে কোন্ডাকে সাড়া দেন কাকে,স্বরূপ বলিতে সেই পারে ॥ 
ত্রাঙ্গ বলে ব্রচ্ম নিরাক'রাকার, সহশ্রশীর্ষে সাকারে স্বীকার, 
সে যে কিমাকার বর্ণে সাধ্য কার, ওকারে আছেন কি ওঁকারে। 
কে বলিতে পারে পরে কোন্‌ বাঁস, তার) কৌচা পেন্টলনে ইজেরে উল্লাস, 
ব্যালে কি বাখালে গুধুড়ি কম্বলে, কৌগীনে কি বাথাস্বরে ॥ 
্র্যাপ্ডি কি জিনে, সেরি স্তাম্পিনে, রুটি বিস্কুট পলাু লগুনে, 
মালপো মালমাভোগে ম'ষে মেষে ছাগে, পাকাপাতা বাত আহারে । 
বেধু বীণা বোলে খমকে কি খোলে, তোপে কি ডাউসে জয়ঢাকে ঢোলে, 
নেড়ানেড়ীদলে বাউলের পালে, শিঙ্গ। কাড়া কানী কাসরে। 
শক্ররূণে স্বর্গে শত্রা ণী-সস্তোগে, নরকনিকরে শুরুরী-সংযোগে, . 
মহাছঃখে মহাম্থখে রাগে রোগে সমভাবে পাই ভেবে বারে । 
পণ্ডিতে পামরে সঙ্্যাসী শবরে, কাকরে আছেন কি দ্ধের আকরে। 
পারি বলে এমন কে আছে সংসারে, (যে) নিগুড় তার নির্ণয় করে ॥” 
গ্যারীমোহনকবিরত্ব 
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পাঠক্দ! তন্বাহুসন্ধি্ তন্ময় কবির অন্তরের ধারণ! শ্রবণ 
করিলেন + পরস্ত যোগশীস্ত্র প্রণেতাগণ আত্মতবানুসন্ধজানের যে বিশেষ 
গন্থ! গ্রীদর্শন করিয়।ছেন. তাহীও কিঞ্চিৎ শ্রবণ করন 
ফোগতত্ববিদ্গণ বলেন ষে, সাঁধর্না দ্বারা যোগনার্গে অগ্রসর ন! হইলে 
মনুধ্যের জ্রানচক্ষু বিকশিত হন না। সাধনমার্গে অগ্রসর ₹ইবার 
পূর্বে যোগের ক্রিয়াগুলি সত্য বা প্রলাপ, উহাতে বিশেষ কোন 
স্বার্থ আছে বা নাই, ধারণ! হইতে পাঁরে না। সুতরাং আদিতে শাস্ত্রে 
বিশ্বাসই যোগী হইবার প্রীধান উপায়। যোগশিক্ষার প্রথম অবস্থায় 
বট্চক্রের সঙ্গে সঙ্গে যোগ সন্বন্ধীয় কতকগুলি শাসন অধায়ন, 
উহীতে বিশ্বাস স্থাপক €% সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণে *নান। যৌগিক 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথাযথরপে ক্রিয়াহুষ্ঠান ব্যতীত কেবল 
বাহ বাগাড়ম্বরে যোগ শিক্ষা হয় না। যাহারা গুরুর উপদেশ গ্রহণ- 
পূর্বক সাধন পথে অগ্রপর হইয়াছেন, তাহারা যোগে অলৌকিক 
শক্তি এবং তৎকর্তৃক আধ্যাত্মিক উন্নতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া" 
'ছেন। যোগের নান! প্রকার বাখ্যা আছে । যথ| ;-_কোন বিশেষ 
বিষয়ে চিন্ত একাগ্র হইলে তাহাকে বোগ বলাযায়। অনেকে কর্দ 
সাধনের কৌশলকে যোগ বলেন । সাধকগণ যে ক্রিয়! হারা জীবাত্ম। ও 
গরমাত্বার সংযোগ সাধিত হয়, তাহাকেই যোগ বলিয়াছেন । দার্শনিকগণ 
চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে যোগ বলিয়া খাকেন। এন্ছ্বাতীত যোগের আরও 
নানা শ্রকার ব্যাখা। আছে । 'ফলতঃ চিন্তবৃন্তিনিরোধ দ্বারা জীবাত্মার 
পরমাত্মা সহ সংযোগ হইয়। থাকে | অহএব ঘোগের শেযোক্ত ব্যাখ্য। 
ছুইটীকে যোগশুব্ত অনেকেই সমীচীন বলির! গ্রহণ করিয়া থাকেন । 
ঘোগীদিগের মতান্থলারে আমাদের এই দেহ স্ষুত্র বরহ্ধাগুস্বরূপ। 
বিস্বৃত বিশ্ব ব্রক্জ।ণ্ডে হাহা! কিছু আছে, তৎসমস্তই অতি হুত্ভারে দেহ” 
ভা বর্তমান আছে। এজন তাহাদিগের মতে তীর্ঘতমণ বিখে 
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আবশ্তকীয় নহে । যোগিগণ কেবল সাধু ও মহাপুরুষদিগের সাক্ষাৎ 
লাভের আশীয় তীর্ঘভ্রমণ করিয়া থাকেন। যটটক্রকার গুহদশ হইতে 
মন্তক পর্যাস্ত সাুটা.পদ্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে গুহ ও 
লিঙ্গের ঠিক মধ্যভাগে চতুর্দল মুলাধার পল্ম অবস্থিত আছে । মূলাধার 
পল্পে জীবাত্মা এবং কুলকুগুলিনী শক্তি প্রভৃতি বান করিতেছেন। 
কুলকুগুলিনী শক্তি ব্রহ্মত্বাবের মুখ আবৃত করিয়া সর্পবৎ সার্ধন্রয় বেষ্টনে 
পরিবেষ্টিত হইয়। স্বয়স্ু লিঙ্গের শিরোপরি শয়ন করিয়! আছেন । লিঙ্গ- 
মূলে ষড়দল স্থাধিষ্ঠান গল্প ) নাভিমূলে দশদল মণিপুর পদ্ম) হৃৎ- 
গ্রদেশে দ্বাদশদ্াবিশিষ্ট অনাহত পদ্ম; কণ্ঠদেশে যোড়শদলসমদ্থিত 
বিশ্ুদ্ধনংজ্ঞক পদ্ম; ভ্রপ্ধয়ের ম্ধাস্থলে আজ্ঞানামক দ্বিদল পদ্ম। 
আক্ঞাচক্রের উপরিভাগে শিরোদেশে যে শুন্তাকার স্থান আছে, তাহার 
নিম্নে গ্রকাশমান সহশ্রার পদ্ম বিরাঞজজিত আছে। উল্লিখিত পদ্মসমূহে 
নানা প্রকার শক্তি ও দেব-দেবীর অধিষ্ঠান আছে।* প্রত্যেকটা এক 
একটা কেন্দ্র বা (০৫709) স্বরূপ অথবা প্রহরী কর্তৃক রক্ষিত এক 
একটী অভেদা ছূর্গনির্বশেষ। সহআ্ার পদ্মোর উপরে উপরোক্ত 
শৃস্তাকার স্থানে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। শীক্ত ও শৈবের মতে 
উহা! পরম শিবের স্থান, বৈষ্বের মতে উহা! মহাবিষুুর স্থান এবং 
্রক্ধবাদিগণের মতে উহ পরমব্রদ্ধের স্থান ইত্যাদি। জীবাত্ব! পত্বী 
এবং পরমাস্মা পতিম্বরূপ। যোগশাস্ত্রোন্ত এই সকল বিষয়ের উপর 
বিশ্বীস না জন্মিলে হিন্দুর যোগ শিক্ষা কর! যাঁয় ন7া। যোগশাস্থান্- 
শ্ীলন এবং গুরু উপদেশক্রমে যৌগিক নানাবিধ ক্রিয়ার 'লনুষ্ঠীন দ্বারা 
প্রথমতঃ কুলকুণলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। তিনি প্রবন্ধ 
হইয়া ব্রহ্মার ছাড়িয়। দিলে, জীবাস্মা মহ কুলকুগ্জলিনীকে উক্ত দ্বারে 
গ্রবেশ করাইতে হয়। পরে যৌগিক নান। ক্রি অনুষ্ঠানের দ্বারা 
উ্পরিস্থ অভেদা ছ্গস্থপ যটউক্র ভেদপুর্বক র্বস্থান অর্থাৎ পৃর্ববোক্ত 
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ুন্তস্থানস্থিত নিজ পতি পরমাত্ম| পরমশিবের সহিত সঙ্গম করাইতে 
হয়। ইহা হইতে পুর্ণানন্দ পরম্পরা ভোগ করিতে করিতে ্রা্ধীমুক্তি 
লাভ হইয়া থাকে । ইহাকেই জীবাত্ম। ও পরমাত্মার সাধারণ সংযোগ 
বলে। বিশেষ সংযোগের কথ! পরে বলা যাইতেছে । সাধারণ 
সংযোগে পতি ও পত্বীর পহিত বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু বিশেষ সংযোগে 
যুগল এক হইয়! যায়। 

একমাত্র চিন্তবৃত্তিনিরোদ দ্বারা জীবাত্ম। ও পরমাত্মার সংযোগ 
সাধিত হইয়! থাকে । চিন্ববৃন্তি কত প্রকার? চিন্তরত্তি অসংখ্য 
হইলে শান্ত্রকর্তারা উহাকে প্রধান পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । 
যথা) ক্ষিণু, মুড়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যাহার মন সর্বাদ! 
এক বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ঘুরির়া বেড়ায়, শাস্ত্রকর্তারা তাহার নাম 
চিন্তবৃত্তির ক্ষিপ্ত অবস্থা বলিয়াছেন । যাহার মন পাষাণের স্তায় কঠিন, 
কিছুই প্রবেশ করে না, ভ্রমেও সাত্বিক ভাবের উদয় হয় না, কেবল 
রাজসিক ও তামসিক ভাব আশ্রয় কাঁরয়। বিরাছিত থাকে, শাস্ত্রকর্তারা 
তাহার নাম চিন্তবৃত্তির মূঢ় 'নবস্থা বলিয়াছেন । যাহার মন ক্ষিণ্তাবস্থায় 
বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে স্থির ভাব ধারণ 
করে, শাস্ত্রকর্তারা তাহার নাম চিন্তবৃত্তির বিক্ষিপ্ত অনপ্কা বলিয়াছেন। 
মন যখন কোন বাহ বা আভ্যন্তরীণ বস্ত অবলম্বন করিয় নিফম্প দীপ- 
শিখাবৎ স্থির ব। একতান ভাবে প্রতিঠিত থাকে, অথব! রঅস্তমঃ বৃত্তি 
অভিভূত হইয়! কেবল সুখময় ও প্রকাশমন্র সান্বিক বৃত্তি/উদি5 থাকে, 
শান্ত্রকর্তীরা তাহাকে মনের একাগ্র বৃত্তি বলিয়াছেন। চিত্তের একাপ্র 
বা একতান বৃত্তিকালে কোন অবলম্বন থাকে, নিরুত্বরত্তিকালে 
তাহা থাকে না । চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রক্কতিতে লীন হই! 
দগ্ধনূত্রের স্তায় 'কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে) 
নিরবলম্ব দণ্চহুত্রের ন্তায় সংস্কারভাবাপন্ন হইর়। অবস্থিত একাগ্রবৃত্তিকে 
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শান্ত্রকর্তার! চিন্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থা বলিয়াছেন। চিত্তের একাগ্র ৪ 
নিরদ্ধ বৃন্তিই যোগের প্রধান সহায় । ক্ষিপ্ত, মূঢ় বা বিক্ষিপ্ত বৃত্তির 
দ্বারা যোগের কোন কার্য হয় না। চিবৃত্তির নিরুত্ধীবস্থা ব্যতীত আত্ম! 
বুদ্ধিবৃন্তির সহিত একীভূত থাকায় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হয় না 
স্ৃতরাং যথার্থ আত্মস্তানে বঞ্চিত থাকিতে হয়। চিন্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ 
করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্ম। মহ সংযোগ করিতে হইলে শাস্ত্রাধায়ন- 
পূর্বক যম, “নয়ম, আনন, প্রাণায়াম, প্রঠ্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও 
সমাধি এই আটটী যোগাঙ্গের মর্ম বিশেষ্ূপে অবগত এবং সদগুরুর 
উপদেশ লইয়া! সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। বাহার! সাধনমার্গে 
অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার! হ্বীকার করিতে বাধ্য যে, যোগশাস্ত্রের উক্তি 
কেবল কল্পনাবিজড়িত প্রলাপ নহে। অপিচ যাহাদদের অনধিকার- 
চর্চা, তাহাদের নিকট সমস্তই অন্ধকার স্বরূপ। 

আমর! খান ও প্রশ্বাস হবার! যে বাফু গ্রহণ ও বিরেষ্ন করি, উহা 
আমাদের জীবন ধারণের উপা॥ ব! গাণস্বরূপ। দেহস্থ বাছু আমাদের 
প্রীণস্বরূপ হইলেও শান্ত্রকর্তীরা অবস্থান ৪ ক্রিয়াভেদে উহার ভিন্ন 
ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন । যথা £_-প্রাণ, অপান, সমান, উদ্বান ও 
ব্যান এবং নাগ, কুম্ম, কৃকর, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রকার 
বার মধ্যে প্রথমোক্ত পাচটাই প্রধান) উহার মধ্যে আবার প্রাণ € 
অপান বাষুই প্রধানতম । প্রাণবাযু হ্বদয়ে অবস্থান করে। আহার্য্য 
পদার্থের সারাংশ রন, রক্তে পরিণত হইবামাত্র উহ! আবশ্তকীয় স্থানে 
প্রেরণ করিয়া দেহের ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে | , অপান বায়ু গুহাদেশে 
অবস্থিতি করিতেছে । কোন দ্রব্য উদরস্থ হইবামাত্র গুহদ্বার দিয়া 
নির্গত করিবার জন্য উহ! ভীমবেগে আকর্ষণ করে। মধ্যপথে যে অংশ 
ক্রিয়্াবিশেষের দ্বার রসন্ধপে পরিণত হয়, তদ্বাদদে মলম্বরূপ অবাশষ্টাংশ 
জাকর্ষণ করিয়! গুহৃত্বার দিয়া নির্গত করে। খুহ্ৃত্বারই মলোৎসর্গের 
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র্বপ্রধান ঘার । সমান বাঁু নাভিমণ্ডলে পাকস্থলীতে অবস্থান করিয়! 
পিস্তরস ও শ্লেক্সার সহিত যোগে তূক্ান্ন পরিপাকের সহায়তা করে। 
উদ্দান বা কঠে অবস্থিঠি করয়া উদরস্থ পদার্থ উর্ধাদকে আকর্ষণ 
করে। ব্যান বায়ু সর্বশরীরে অবস্থান করিতেছে । এই বাষুর প্রভাবে 
ইচ্ছামত দেহের নান! অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারা যাঁয়। নাগ 
প্রতৃত্রি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে নাগেব কণ্মন উদ্গীরণ, কুণ্মেব উন্মীলন অর্থাৎ 
(মঙ্কোচ ও গ্রপারণ ), ক্করের ক্ষুণ! গ তূষ, দেবদণ্ঠের জন্তণ এবং 
ধনঞ্জয়ের কর্ম হিক্কা । বাষুসমূহ্রে নধো প্রকৃত পক্ষে অপান বাসুর 
শর্তিই সর্বাপেক্ষা অবিক। কোন কারণে অপান বাধুর শাক হাস 
হইলে আহার্ধ্য দ্রব্য উদরস্থ হইলেও যথাসময়ে যথাস্থানে নীত হয় না) 
স্থহরাং পরিপাক ক্রিয়ার বাঁঘাও প্রবুক্ত যখোচিতরূপে রস-রক্কাদি 
জন্মিয়। দেহের পোষণ হয় না। 'আপানের ক্রিয়া বদ্ধ হইলে প্রাণের 
ক্রিয়া বন্ধ হয়। এএ্ট জন্ত অপানইঈ (দহণপো শ্রেষ্ঠ বায়ুরূপে পরিগণিত 
বৈদ্যক গ্রন্থে নির্দি্ আছে থে, বাধিবিশেবে অপানের শক্তি লোপ 
হইয়া! মলছার অনাবৃশ অর্থাৎ রোগীর উদ্ধার উপর শির্ভর না করিয়। 
গুহ্দ্বার দিয়! খন ভখন নল নর্গহ হঠঠে মারভ্ত কারলে নেই রোগীর 
আর চিকিৎসা করিবে ন]। বেহেতু মপানের শন্বিলোপ রোগের 
অসাধ্য লক্ষণ বলিয়া কীন্তিত হইয়ছে । 

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে প্রণালীতে শ্বান € প্রশ্বান গ্রহণ, ধারণ 
এবং ত্যাগ চলিঙেছে, উহা পরিবর্তন কারয়া শাস্ত্রোক নির্দেশনতে 
গ্রহণ, ধারণ এবং ত্যাগ করিলে তাহাক প্রাণারান কছে। প্রাণায়াম 
তিন ভাগে বিভক্ত) বথা )-_পুরক, কুম্তক ৭9 রেচক। বারুগ্রহণের 
নাম পুরক, ধারণের নাম কুস্তক এবং ত্যাগের নাম রেচক। প্রাণায়াম 
বিশেষতঃ কুস্তক নানা প্রকার । শীস্ত্রক্ত সহজ প্রাণায়ঃমের নিন এট 
যে, পিল! অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিক! নন দ্বার রুদ্ধ করত কোন বীজের 
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চারিবার উচ্চারণকাল পর্যন্ত উড়৷ অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু 
আকর্ষণ করিয়! পুরক করিতে হয়। পরে মধ্যম! এবং অনামিকার দ্বার! 
বাম নাপিকা? রুদ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত বীজের ষোড়শবার উচ্চারণকাল 
পর্য্স্ত কুস্তক করিতে হয়। পরে অস্ুষ্ঠের আবরণ মোচন করিয়া বীজের 
আট বার উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাপিকা দ্বারা ধীরে 
ধীরে বায়ু রেচন করিতে হয়। আবার পিঙ্গল! দ্বারা পুরক ক্ুরিয়! 
উপরোক্ত নিয়মে বিপর্যস্ত ভাবে ইড়া দ্বারা রেচন করিতে হয়। ইহা 
কেই প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম কাধে বিশেষ স্বত্যস্থ হইলে পুরক, 
কুস্তক ও রেচক কার্ধ্য বীজ উচ্চারণের কাল দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুণ্ডণ 
ইত্যাদিরপে বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রাণায়াম দ্বারা অপান বায়ুর গতি হয় 
এবং উহার স্থিরত! জন্মে । প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে অপানের শক্তি এত- 
সবুর বৃদ্ধি পায় যে, দেহের আভ্যস্তরিক মল আকৃষ্ট হয়! অনায়াসেই 
বহির্গত হইয়! যায়। যাহার প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়াছে, ভাঁহার কতকগুলি 
সহজ যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিলেও চলিতে পারে । 

প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা অপান বাষুব শক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাণবাম্ধুর কার্যযও নির্বিঘ্ে চলিতে আরম্ত হয়? প্রাণবাযুর কার্ধ্য 
বিনা বিগ্র-বাধায় চলিলে চিত্রের স্থিরত! জন্মে এবং নানাপ্রকার আধি- 
ব্যাধি বিনষ্ট হইয়! যায়। কিন্ত ধাহাদের দেহে মেদ ও শ্লেম্মার আধিক্য 
আছে, তাহাদের কেবল প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। 
তাহাদের ঘট অর্থাৎ দেহ শোধন জন্য সম্যক্রূপে ষট কর্মামুষ্ঠান আব- 
শ্বক করে। শীস্তরকর্তীর৷ ঘট শোধনের জন্ত .ধৌতি, বস্তি, নেতি, 
আটক, নৌলিক এবং কপালভাতি এই ষট্কর্পের শিক্ষা প্রচার করি- 
াছেন। ষট্কর্মা অভাদ করিতে সক্ষম হইলে, বাত, পিত্ত ও কফজ 
নানাশ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়) রস-রক্তাদি ধাতু, ইন্জিয়সমূহ ও অস্তঃ- 
করণ সমন্তই প্রসন্নত! শ্রাপ্ত হয়। দেহের কান্তি এবং জঠরাগ্রিও বৃদ্ধি 
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পাইয়৷ থাকে | সদৃগুরুর অধীন হইর! যোগের নান! প্রকার ক্রিয়/,-_. 
মুদ্রা, আনুন প্রত্ৃতি অভ্যাদ করিতে সক্ষম হইলে সর্ব ব্যাধি হটতে 
মুক্ত হইয়া নির্জর অবস্থা বা দেবদেহ লাভ করা যায়। তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

সদ্গুরুর সাহাষ্য ব্যতীত কেবল পুস্তক পাঠ করিয়! যোগানুষ্ঠান 
'্সসম্ভব। অতএব ষট্কর্ম্ের নান! অঙ্গ বর্ণনা না করিয়া যোগশিক্ষার্থী, 
প্রথমে কি প্রকারে যোগমার্গে প্রবেশ করে, তাহাই বুঝাইবার 
অন্ত কেবল মুলশোধন ধোতি সম্বন্ধে কথঞ্ৎ বলিতেছি। প্রথমতঃ 
বাম হস্তের মধামাঙ্থুলির নখ উত্তমরূপে কর্তন করিয়া প্রস্তর ব! 
ত্বৎ কোন কঠিন দ্রব্যের উপর ঘর্ষণ করিয়া লইন্তে হয়। যেন 
অগুমাত্রও ধার না থাকে । মলত্াগের পর জলশৌচের পূর্বে 
স্কলে হউক অথব! জলৌক। কিন্ব! অন্য প্রকার উপদ্রবনি্ীন নাভি 
পর্যাস্ত মগ্ন ভইতে ,পারে এরূপ জলাখয়ে উৎকটাগনে উপবেশন- 
পূর্বক উল্লিখিত অঙ্গুলি মলদ্বার দ্বারা প্রনেশ করাইয়া! মূলাধার পল্পের 
নিষ্নভাগ নাড়িয়া দিতে হয় এবং মল নিঃসরণের লুন্ঠ পুনঃপুমঃ 
বেগ দিতে হয়। এই ক্রিয়া দ্বারা অনেক লুক্কারিত মল মলদ্বারে 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন নধামাঙ্গুলির সাহায্যে বহিদ্বাহ এবং 
দূরে নিক্ষেপপূর্ববক হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয়। পদাঙ্গুলিসমুহ ভূমিতে 
রাখিয়া গুল্ফণ্ধ় উর্ধে স্থাপনপূর্ক উপবেশন করিলে উহাকে 
উৎকটাসন কহে। উৎকটালগেন উপবেশনপূর্বক উল্লিখিত ক্রিত়্ার 
অনুষ্ঠান করিলে কেবল যে বিষ্াই নির্গত হয় এরূপ নহে, প্লৈন্মিক বা 
অন্ত প্রকারের মলঃ গুহাদধার দিয়া নির্গত হয়! যায়| বে পর্যাস্ত 
মলদ্বারের পিচ্ছিল ভাব দুর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান এবং ধৌত করিবে | উহাকেই মূলশোধন দৌহি কছে। * 

*. গুরুবিহীন অবস্থায় কেহ বেন এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রৃতত ন| হন। বিলি 


.৪৮ হিন্দু-বিজ্ঞানস্থত্র বা আত্মতত্ব। 





সূলশোধন ধৌতি শিক্ষা! করিলে যোগশিক্ষার্থী অন্তর্ধোত বা আত্যন্তরিক 
মলশোধনের পথ দেখিতে পায় এবং তাহার যোগমার্গে ভ্রমণের 
সুত্রপাত হয়| যটকর্দ সমাক্রূপে অভ্যান করিলে মলের'ন্থায় ছুট 
পিত্ত ও শ্লেম্সাদিও দেহ হইতে দুর করা যায়। ' কিন্তু অত্রস্থলে আমি 
উহার বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না । যাহার সবিশেষ জ্ঞাত হওয়! ইচ্ছ! 
আছে, তিনি শাস্তগ্রস্থ পাঠ এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া সবিশেষ 
অবগত হউন। মুলশোঁধন ধোঁতি অভ্যান করিলে অপান বাষুর 
ক্রুরতা বিনষ্ট হয় এবং বহু প্রকার ব্যাধি দুরে পলায়ন করে। উল্লিখিত 
ক্রিয়া অভ্যাস করিলে রুগ্ন ব্যক্তি সামান্ত পাতা-লতার রস প্রায়োগে 
যে উপকার প্রীপ্ত হয়, ক্রিয়াহীন লোকের পক্ষে শান্তোস্ত মহামান্য 
মহৌষধেও তদ্রপ উপকার পাওয়! যায় কি না সন্দেহ। উদরাময় 
কিনব ওলাউঠা৷ রোগের প্রথমানস্থা্ অর্থাৎ অপান বায়ুর শক্তি হ্রাদ 
হইবার পুর্বে মুলশৌধন পৌতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যু আশঙ্কা 
দুরীতূত হয় এবং সহজেই আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে । 

কেবল গু্বপ্বারই মলনিঃনারণের দ্ববর নহে । নয়টী প্রধান হার 
এবং অসংখ্য লোমকুপ দিয়া? দেহের মল নিঃসারিত হয়। প্রশ্থাস 
স্বারাও*বাঁয়বীয় মল নিঃসারিত হইয়। থাকে । নির্থার বর্ম পালন 
করিতে হইলে সমস্ত পান দ্বার এবং লোমকুপাদিকে, মলের সংযোগ 
হইতে" মুক্ত করিতে |হয়। দিবা বা রাত্রিনানকে সমান চারভাগে 
বিতস্ত করিলে উহাকে যান বা! প্রহরকাল এবং উহার অর্ধভাগকে 
যামার্ঘ কহে। রাত্রিশেষ ষামার্ধকে ছুইভাগে বিতন্ত করিলে উহার 
প্রথম ভাগকে ক্রাহ্মুহূর্ত এনং শেব ভাগকে বৌদ্র মুহূর্ত কহে। 
শান্ত্রকর্তগণ শয্যা হইতে উত্থান এবং মলত্যাগ সম্বন্ধে ত্রাঙ্গমুহ্র্ত সর্ব 


শশী শিট টাটা টিকিট 
বার, উত্তেজন! নিবারণ করিতে অসনর্থ, তিনিও ধেন মহাঞ্ন বাকা লঙ্ঘন করিয়! 
মধামাধুপর পরিবর্তে অদ্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইতে চেষ্টা ন করেন। 
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পেক্ষ! উৎকৃষ্ট সময় বলির! নির্ধারণ করিয়াছেন। কোন দোষের 
প্রাবল্য হেতু মল বিশেষর্ূপে আবন্ধ না থাকিলে ত্রান্মমহূর্তরূপ 
কালের সহায়তার পরিষ্কাররূপে নির্গত হইয়া! যায়। দেহের কোন 
প্রকার বিকৃতি নিবন্ধন স্রাঙ্গমুহূর্তে সামান্ত ভাবে নির্গত হইলেও উহ! 
ভবিষ্যৎ সংশোধনের পথ প্রশস্ত করে। এজন্ত ব্রাহ্গমুহূর্থে মলত্যাগ 
অবস্কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত প্রধান মলদ্বার গুহ্ৃদ্বারের শুদ্ধি সমাধ! 
হইলে অবশিষ্ট প্রধান আটটা দ্বার, লোমকুপ, কেশকুপ প্রস্ৃতি 
শান্ত্রোন্ত বিধান এবং পর্য্যার ক্রমে মলের সংষোগ হইতে মুক্ত এবং 
গুদ্ধি সাধন করিতে হয় । 
মুখ দেহের একটা প্রধান দ্বার। এইছ্ছার দিয়াই আহাধর্য পদার্থ 
গৃহীত হইয়া থাকে । মুখের কোন অংশ মলযুক্ত না থাকে, এ বিয়ে 
সর্ধদ! তীক্কু দৃষ্টি রাখ! উচিত। মুখের শুদ্ধি সান করিতে হইলে 
জিহ্বা, দত্ত, ক খ্রুভৃতি সমস্তই শোধন বা পরিষ্কার করিতে হয়। শীস্- 
কর্তারা কে পত্র, করবী, আত্ত্, করঞ্জ, বকুল ও আমন এঠ কর বৃক্ষের 
শাখা দস্তধাবনের পক্ষে স্ুপ্রশস্ত বলিয়াছেন । তগ্বাতীত হুদ্ধের ভ্তায় 
আঠা ক্ষরে বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষমাত্রের শাখা? দন্তকাষ্ঠরূপে ব্যবহার 
কর! যাইতে পারে । অপিচ তাল, হিস্তাল, গুবাক, খজ্ভুর, নার্ধরিকেল, 
ভাড়িয়াৎ ও কেতকীদল প্রভৃতির শাখা দত্তধাবনের পক্ষে এককালেই 
নিষিদ্ধ বলিয়াছেন । দস্তকার্ঠ উদ্ধীধোভাবে ধাবন করাই উচিত | 
পরস্ত অজীর্ণ, বমন, হদ্‌রোগ,*দত্তরোগ, নবজ্বর, অথব| যে প্রকারের 
কানরোগ হউক, বর্তমান থাকিলে দস্তশোধন চূর্ণ ব্যতীত দস্তকাষ্ঠ 
ব্যবহার উচিত নহে। ' দন্তমার্রনের পক্ষে খদির একটা প্রধান 
উপাদেয় বস্ত-দত্তমার্জন সমাধ। হইলে মুখ প্রক্ষালনপুর্বক তোয় অর্থাৎ 
জল দ্বারা সুখ পুর্ণ করিয়া চক্ষুর মল ধৌত করিতে হয় । মুখ তোর দ্বারা 
পূর্ণ না হইলে চক্ষুর মল ধৌত হইলেও দৃষ্টির প্রসন্নত! জন্মে না। গ্রিহ্ব 
৪ 
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নির্লেধনের জন্ত হবর্ণ, রৌপা, তাঁঅ বা আরস (লৌহ) নির্মিত জিহ্ব- 
ছোলাই উৎকৃষ্ট । অন্য ধাতুনির্টিত জিহ্ব-ছোলা! ব্যবহীর বিখেয় নহে 
যোগিগণ কেবল আয়স নির্মিত জিহ্ব-ছোলাই ব্যবহার করিয়া থাকেন । 
উহাই যৌগিক ক্রিয়াহুষ্ঠীনের পক্ষে সর্কোৎকুষ্ট । ক সংশোধনের 
জন্ত তর্জনী, মধ্যমা, এবং অনামিকা এই তিনটা অঙ্গুলির সাহায্যে 
জিহ্বা! ও কঠমূল মার্জন! করিতে হয়। উহ! দ্বারা কণ্ঠের প্লেশ্মা দোষ 
নিবারিত হুয়। . এই গুলি সমাধার পর জলে অবগাহনপূর্ববক দেহের 
সর্ধস্থান সলিলের সাহায্যে ধৌত ও পরিষ্কার করিতে হয়। পুর্বকালে 
গুরুতর নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুগণ প্রাতে, মধ্যাহ্ছে এবং সায়ংকালে ত্রিসন্ধ্যায়ই 
জলে অবগাহনপূর্বক দেহের শুদ্ধি সম্পাদন করিতেন । কিন্ত সর্ব 
সাধারণে গ্রাতে ও সায়ংকালে ষখাসম্ভব শুদ্ধির চেষ্টা করিয়া কেবল 
মধ্যাহ্ুকালেই 'অবগাহনপুর্বক দেহগুদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করিত। 
যোগীর পক্ষে প্রাতঃক্সান প্রশস্ত নহে । নবজরে মান নিষিদ্ধ । দেহের 
মল এবং সাধারণ তাঁপ দুর করাই স্নানের উদ্দেশ্তা। গাত্রমার্জরনী 
দুর জলে নিক্ষেপ করিয়া, উহ!মগ্ন হইবার অব্যবহিত পুর্বে বেগে 
জলে প্রবেশপুর্ববক ছই চারিটী ডুব দিয়! তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্থান, শান 
সম্বন্ধে ধ্বশেষ দৃষণীয় নীতি । নাভি পর্য্যন্ত মগ্ হয় এরূপ জলেই স্নান 
ফরা সুবিধাজনক | ন্ানাস্তে কেশমল দুরীকরণ অন্ত কন্কতি ব্যবহার 
আবশ্তক। কন্কতি কাস্তি-জননী এবং কেশকীট উকুন দুর করে। পরস্ধ 
উহা কওুন্র ও মুর্ধরোৌগজিৎ | শয়ন, আহার, উপবেশন প্রস্ৃতি বিবিধ 
নিতা ব! নৈমিত্তিক কার্ষ্য দেহে অকারণে বাহ্‌ মলের সংশ্রব ন! হয়, 
তজ্জন্ত সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখ! উচিত। পুস্তকের পত্র সঞ্চালন জন্ত 
অন্গুলিতে থুথু গ্রহণ ব1 পেন্ট; পেদ্দিল ইত্যাদি মুখে ধারণ হি্দু-নীতির 
অস্থমোদিত নহে। ক্রান্মুহূর্তে উথান হইতে রাত্রিকালে শয়ন পর্য্যন্ত 

' পারম্পরধ্যরূপে আহার, নির্থার ব| বিহার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বে কার্য বে 
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প্রণালীতে নিত্যই অর্থাৎ প্রতিদিন অনুষ্ঠান করা কর্তা, তাহা স্বার্থ 
রুনন্মন ভট্টচার্য্য মহাশয় অষ্টাবিংশতিতবের আহিকাচারতবে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। কাম্য ও নৈমিত্তিক বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি অন্তান্ত 
তন্বাধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । অষ্টাবিংশতিতত্ব পাঠ করিলে সবিশেষ 
জানিতে পারা যায়। অভঃপর বিহার ধর্মের বর্ণনা কর! যাইতেছে 
বিহারধর্ম্ বর্ণনায় প্রচলিত রুচিবিগর্থিত ছুই একটী বিষয়ের আলো 
চন! হইতে পারে । তন্নিবন্ধন বুদ্ধিমান্‌ পাঠকের নিকট সানুনরে ক্ষমা 
প্রার্থনা করি অধ্যাত্ম ধনের মধ্যে শুক্র ধাতুই সর্বপ্রধান | উহাই রস- 
রক্তাদি সপ্ত ধাতুর শেষ পরিণতি । শিবসংহিতার় উক্ত আছে যে “মরণং 
বিন্বুপাতেন জীবনং বিন্দধারণাৎ। তক্থাদতিপ্রধন্েন কুরুতে বিশ্ু- 
ধারণম্‌॥” বিন্দু অর্থাৎ শুক্র পাতে জীবের মরণ এবং উহার ধারপেই 
জীবন। এতদ্বেতু অতি যত্বের সহিত বিন্দু ধারণ করিবে । শিবসংছিতার 
এই মহাবাকাই লীক্ু ও বৈষ্ণবার্দি উপাসকগণ শিরোধার্ধ্য করিয়া 
থাকেন। শুক্রধাতু পারদের ন্যায় চঞ্চপপ্রক্কৃতি বিশিষ্ট ; সহজেই নির্গত 
হইয়া যাক্স। স্ত্রী-সংসর্গের দ্বারা শুক্রক্ষয় না করিলেই যে বীর্ষ্যের ধারণ 
হয় এরূপ নহে। মুত্রাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক সময়ে উ্থ 
নির্গত হুইয়। যাইতেছে। অতএব শুক্র ব! বিদ্দুধারণ ব্যাপারটি বড় 
সহজ নহে। বিন্দুধারণ-সাধন। সম্থন্ধে সকাম ৪ নিষ্কামগণের 
প্রণালীগত পার্থক্য আছে। : সকামের প্রণালী রসাল আর নিষ্কামের 
প্রণালী গুফতাবযুক্ত। হিন্দুসাধনার মধ্যে বিদ্দুধারণ বিষয়টা বিশেষ 
গুহ। তন্্রশান্ত্রে এ সৃকল গস বিষয়ের উপদেশ বর্ণিত আছে | 
অপিচ বাজীকরণ-বিষয়ক নানা উপদেশ এবং ওবদাদির তালিকা ও 
আছে। খটগুদ্ধির জন্য যৌগিক ক্রিয়াগুণি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রোক্ত উপদেশ পাপন ও উধধাদি বাবহার করিলে শুক্র বিশুদ্ধ ভাব 
প্রাথ্থ হর। তত্শীস্ত্রে বিশেষ গুহ বিষয়গুলি সাক্কেতিক ভাষায় 
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লিখিত আছে। সঘগুরুর ক্বপ! ব্যতীত, কেবল ব্যাকরণ ও অভিধানের 
সাহায্যে উহার ভাব পরিগ্রহ কর! যায় না। সদ্‌গুকুর ক্কপাই সবিশেষ 
অবগত হইবার একমাত্র উপার । 

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর শাক্তধর্মের চর্চ! বিশেষরূপে রুদ্ধ 
হইয়াছিল। উহার পূর্ববস্তী কাল ব্যতীত পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য 
শাক্তধর্মের বিশেষ কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। পূর্বের রচিত যাহা:কিছু 
পাঁওয়। যায়, তাহাও প্রায়ই সংস্কতে লিখিত। কিন্তু বৈষ্ণব উপাসক- 
দিগের সাহাষ্য জন্য মহাপ্রতুর জন্মের পর নানা! গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহার অনেক গ্রন্থ আবার বঙ্গতাষাক্স রচিত । বৈষ্ণব মহাজন- 
গণও শৃঙ্গাররন-বিষয়ক গুহা বিষয়গুলি বর্ণনা করিতে সাঙ্কেতিক 
ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন। নদৃগুরুর সাহা্য ব্যতীত উহার মর্ম হদয়ঙদম 
করা স্থুকঠিন। 

মন্থয্যের শৈশব অবস্থ। অতিক্রম করিয়া! যৌবঢনর প্রথম সঞ্চার- 
কালে পণ্ড পক্ষী ইত্যাদির সম্ভোগ দর্শন, অপিচ কামতত্বের নানা 
আলোচন! শ্রবণ করিয়া অন্তরে কামবীজ অস্কুরিত হইয়। উঠে। কাম- 
বীজ অন্কুরিত হইলেই কামিনী-সস্ভোগের স্পৃহ! ক্রমেই প্রবল হুইতে 
আরম্ভ করে। শৃর্গার রসের সমস্ত কথাই মম্থষ্যের নিকট শ্থতুঃসিদধ 
গুহ; মনুষ্য পণুপক্ষ্যাদির ন্তার প্রকাশ্তে উহার কোন অনুষ্ঠান 
করিতে পারে না। গতিকেই কামিনী-সস্ভোগের অভিলাষ জন্মিলেও 
অভিলধিত পদার্থ লহ সংযোগ সকলের'ভাগ্যে সহজে ঘটিয়! উঠে না। 
কামগ্রবৃত্তির উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে সকলের সংযত ভাবে 
বিহিত পথে বিচরণ সাধ্য হয় নঁ। সুতরাং নানা! আপদ উপস্থিত 
হয়।.. উদ্লিখিত আপদূ হইতে রক্ষার জন্ত এতদ্দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব" 
দিগের যে নীতি এবং শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ইংরেজ-রাজদ্ধে 
উহ অনেকাংশেই বিলুগ হইয়াছে। যখেচ্ছাচারের শ্রোত প্রবলবেগে 
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বহিতে আরভ্ত করিয়াছে । নতরাং দেশমধ্যে হৃষ্টিগ্রবাহ নানা শ্রঝা- 
রেই দোষযুক্ত হইতেছে । ্যষ্টিপ্রবাহে বিশুদ্ধিরক্ষার যূলীভৃত কামতত্ব 
পর্যালোচনার পথ বিলুপ্তপ্রায় অতএব নানা আপদ্‌ উপস্থিত না হইবে 
কেন? পিতৃপুরুষগণ উল্লিখিত তন্বাহুসন্ধানে উদাসীন ছিলেন না। 
তাহার! তস্ত্রাদি শান্তর ও করচাগ্রস্থ প্রভৃতি আমাদের জগ্ত রাধিকা! গিয়া- 
ছেন। উহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। উল্লিখিত গ্রস্থসমূহের সাহা 
গ্রহণ করিলে পৃথিবীর অন্ঠান্ত জাতি অপেক্ষা আমর! সহজে সাফলা 
লাভের আশা করিতে পারি । সে যাহা হউক, মহা জাতিকে প্রবুদ্ধ 
করিবার আশায় নিম্নে কতকগুলি আবশকীয় বিষয়ের অবতারণা 
করিতেছি। 

শান্তরাহ্ছসন্ধান করিলে জানা যায় যে চিন্তা, অনাহার এবং অযোনি- 
মঙ্গমই শুক্রধাতুর ক্ষয় বা বিকৃতির প্রধান কারণ। পরস্ত শুক্রনাশক 
পদার্থ আহার করিলেও শুক্রক্ষর় হইয়া থাকে। চিন্তা দ্বার! শুক্রক্ষয় 
সম্বন্ধে বক্তব্য পরে বলিব। অনাহার বা উপবাস গুক্রক্ষয়ের একটী 
কারণ। উপবাস দ্বারা গুক্রক্ষয় হইলে পরিমিত বৃষ্য পদার্ঘ আহার 
করিলেই সংশোধন হইয়| যায়। প্রকৃতপক্ষে অযোনিসঙ্গমই শুক্রক্ষয় 
বাবিক্কৃতির সর্বপ্রধান কারণ। দুষিত বা বিরুত যোনি কিনা তিশন 
জীবের যোনি অযোনিমধ্যেই পরিগণিত। হস্তটৈথুন বা যোনি বাতীত 
অন্ত চান ছিদ্রে রেতঃপাতন অধোনিসঙ্গমের মধ্যে প্রধানভম। 
অযোনিসঙ্গম শুক্রধাতুর বিকৃতি এবং ক্লীবন্বপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। 
যোনি বাতীত অন্ত কোন ছিদ্রে বা,হন্তমৈথুন দ্বারা রেতঃপাত করিলে 
শুক্রমেহ রোগ উপস্থিত হইয়া ক্রমে ধবজভঙ্গে পরিণত হয়। শ্ত্রীসন্ভোগ- 
জনিত হর্ববোধ ক্রমেই বিলুপ্ত হইতে থাকে। শতবার হত্তটমখুন 
করিলেও অনেকের তৎক্ষণাৎ বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে দেখা! যার 
না বটে, কিন্তু উহা এতদূর ছুষ্কার্ধ্য যে, একবার মাত্র হস্তমৈথুন 
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করিয়াও লোকে র্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়! মন্থুধা নামের অযোগ্য হইতে 
পারে। একবার স্ত্রীরংসর্গ করিলে দেহের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, 
গ্রাচীনের। নির্দেশ করিয়াছেন যে একবার হস্তমৈথুন দ্বার! উহার আট- 
গুণ অধিক ক্ষতি হইল্না থাকে। যাহার! হম্তটমথুন কার্ষ্যে বিশেষ 
অভ্যস্ত, তন্মধ্যে সকলের তত্ক্ষণাৎথ বিশেষ ক্ষতি দেখা ন। গেলেও ছুই 
চারি বৎসর পরে হঠাৎ অবসন্ন এবং ম্ুত্তিহীন হইতে দেখা যায়। 

যাহারা হত্তমৈথুন করে না, অথচ দুষিত বা বিন্কৃত যোনি কিন্বা 
ভিন্ন জীবের যোনিতে উপগত হইতে ইতস্ততঃ করে না, তাহাদেরও 
শুক্রধাতু ক্ষয় ব! বিক্কৃতির সুত্রপাত হইয়। থাকে । প্রভেদের মধ্যে এই 
যে হস্তমৈথুনকারীদিগের স্তায়, তাহাদের স্ত্রীংসর্গে হর্ববোংশূস্তত! 
উপস্থিত হয় না। যোনিপঙ্গমের ভ্রমজনিত বিকার গ্রামেহ এবং হন্ত- 
মৈথুনজনিত শুক্রমেহ এতছুভয়ের ক্রিয়। শু্রক্ষয় হইলেও উভয় ব্যাধির 
প্রক্কৃতিগত বিশেষ পার্থক্য আছে। যৌবনের প্রথম সঞ্চারে কাম- 
প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে যাহারা সংঘমে অসমর্থ তাহার! বিহিত বা 
প্রতিষেধক ঘে কোন পথ হউক অবলম্বন করে। কামেজ্ত্িয়-সধালনের 
যথাযোগ্য সময় উপস্থিত হইবার পুর্বে উহীতে প্রবৃত্ত হইলে বিহিত 
পথেও অনিষ্ট হয়, আর প্রতিষেধক পথে বিশেষ অনিষ্টের সাত্রপাত 
হইয়া থাকে। কুসঙ্গ এবং উপদেষ্টার অতাবে লোকে শ্রায়শঃ বিপথে 
ধাবিত হয়। যৌবনদমাগমে অনেকে অবিহিত সঙ্গম দ্বার! শুক্রক্ষয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে দয়িতার আধিব্যাধিও স্বশরীরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। 
কুষ্ঠ, গ্রমেহ, উপদংশ প্রত্ৃতি নান্াব্যাধি এই কারণে দেহে সংক্রমণ 
করে। বোধ করি, বিধবার সহিত বিবাহ এবং বেশ্তাসংসর্গ ইত্যাদি, 
এই কারণেই শাস্ত্রে নিবিদ্ধ হইয়াছে। দুষ্থতিবশতঃ লিঙ্গকে আকর্ষণ 
করিয়া! বৃহ্তর করিবার চেষ্টায় কেহ কেহশুকদোষ জন্মাইয়! থাকে। 
যাহার! মু্ত্যাগ করিয়া জল গ্রহণ করে ন| বা ছর্মতিবশে ানের 
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প্রাক্কালে বত্্রমধ্যে মুত্র ত্যাগ করে কিন্বা অবগাহনসময়ে মৃত্র ত্যাগ 
করিয়! বানের জল অপবিত্র করে, মুত্ররূপ গরলের প্রভাবে তাহাদের 
শরীরে অশেষ ক্লেশদায়ক কণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে । ফলতঃ যৌবন- 
.সঞ্চারে ছূর্বন্ধিবশতঃ লোকে নান! অবিহিত পথে বিচরণ করিয়া আপনার 
ভবিষৎ সখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া! থাকে । 

যৌবন বড় বিষম কাল। সৎসঙ্গ এবং সছুপদেশ দ্বার! পরিচালিত না 
হইলে যে কতপ্রকার বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়! শেষ করা যায় 
না। পল্তপক্ষাদি কতকগুলি নৈঃসর্গিক বাধা লঙ্ঘন করে না। কিন্ত 
মন্ধুষ্য উহা! অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতে পারে । অতএব মন্থষ্যের শাসন ও 
প্রক্কত পথান্ুদরণ জন্য বিধি-ব্যবস্থ। বিশেষ কঠোর হওয়| আবশ্তক। 
হস্তমৈথুন অবলম্বনে অনেকে আপনার পরকাল নষ্ট করিয়া! থাকে। 
তাহাদের পিতা! ব| অন্ত অভিভাবকগণ কামতত্বে পুত্র বাঁ প্রতিপাল্যের 
প্রকাশ্ত অত্যাচার অদর্শন হেতু মনে করেন যে, আমার তত্বাধীন 
ছেলেটি বেশ শুদ্ধ ও শান্ত। কিন্ত তাহার তবাধীন ছেলেটী যে গোপনে 
আপন মন্তকে কুঠারাঘাত করিতেছে, ইহা স্বপ্নেও ভাবেন না। বাস্ত- 
বিক এদিকে অভিভাবকদিগের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে নর্বনাশ উপস্থিত 
হইয়া থাকে। হম্তমৈথুন কার্যে অভ্যস্ত বালকদিগের চক্ষুর নিয়ভাগে 
কালির ন্তায় দাগ পড়ে এবং সর্বদ! অলস, ্ৃর্তিহীন ও শয়নে অভিলাধ* 
যুক্ত দেখা যার। উক্ত কর্ধ্ে বিশেষ অত্যন্ত হইলে প্লেক্মাবৎ পদার্থ মলের 
সহিত নির্গত হইয়| থাকে এবং শরীরের নানাস্থান স্পন্দিত হইতে আরম্ত 
করে। পুনঃপুনঃ হস্তের তাড়নে লিঙ্গের রগগ্ুলি শিথিল হুইয়! রগটিল! 
লিঙ্গশৈধিল্য ৰা ধ্জতঙ্গ রোগ উপস্থিত হয়। দেহের আননপ্রদ পদার্থ 
শুক্রধাতুর ক্ষয় এবং বিক্কৃতিবশত; অস্তঃকরণ সর্বদাই হুহুধুধুকরে। 
দাউ দাউ জলিতে থাকে । মনে মনে আত্মহত্য! করিতে ইচ্ছা হয় এবং 
বিশেষ ক্ায়বীয় দৌর্বল্য উপস্থিত হইয়া! থাকে । কামিনী দর্শন বা 
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স্পর্শ মাত্রেই শুক্র গলিত হয়। অতিভাবকের তীক্ক দৃষ্টিব্যতীত এই 
সমস্ত হতভাগ্য বালকের ভবিষাৎ রক্ষার কোন সম্ভাবন! নাই । বাহাকে 
সছপদেশে উল্লিখিত ছৃষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর! যায় না বরং স্ত্রীসংসর্গের 
সুবিধা টাইয়া? তাহাকে হত্তমৈথুনরূপ মহাপাপের হস্ত হইতে মুক্ত, 
কর! উচিত। যাহার্দের উল্লিখিত অত্যাচারে শুক্রক্ষয় এবং লিঙ্গ- 
শৈথিলোর হুত্রপাত হইয়াছে, তাহাদের অনেকে সাধ্য থাকা সব্বেও 
সত্রীসংসর্গে সাধ্য নাই ভাঁবিয়! নানা ছুশ্চিন্তায় কাল হরণ করে। মৈথুন 
ত্রিবিধ, যথা,--কার়িক, বাচিক ও মানসিক। ইহারা তখন কেবল 
মানস মৈথুন করিয়া! কাল ক্ষেপণ করে । মানস মৈথুন, অযোনিসঙ্গম- 
সুতরাং অনিষ্টকর হইয়া থাকে। চিকিৎসকদিগের এবস্বিধ অবস্থায় 
উল্লিখিত বাক্তির ভ্রমাপনোদন জন্য সাহস দিয়! ভামিনীসংযোগের 
সুবিধা! করিয়া দেওয়! উচিত। ভ্রমাপনোদন জন্ত ছই একবার মাত্র 
ভামিনীসংযোগ ব্যতীত শুক্রক্ষয় রোগে শুক্রক্ষয়ের ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে 
পারে না। 

প্রীচীনেরা স্ত্ীজজাতিকে পল্সিনী, চিত্রা্ী, শব্ধিনী ৪ হল্তিনী এবং 
পুরুষ জাতিকে শশ, মৃগ, বৃষ ও অঙ্খ জাতিতে বিত্ত করিয়াছেন। 
শশজাতীয় পুরুষের পিঙ্গ এবং পদ্দিনী স্ত্রীর যোনির আকার 
অপেঙ্গা্কত কুদ্র ৷ পারম্পর্ধ্যরূপে ক্রমেই বৃহৎ। অশ্ব এ হস্তিনী জাতির 
সর্ধাপেক্ষ! বৃহৎ । প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি দোষ ও গুণ ইহাদের 
স্বতাবজ।ত। শশ জাতির সহিত পক্মিনীর, মৃগ জাঠির সহিত চিত্রা লী, 
বুধ জাতির সহিত শঙ্খিনীর এবং অশ্ব জাতির সহিত হস্তিনীর মিলন 
জুখ-সন্মিলন বলিরা! গণা হইয়া! থাকে । চারি জাতি স্ত্রীর সহিত চারি 
জ্ঞাতি পুরুষের যতই অদূরে সম্মিলন, উহা! অপেক্ষাক্কত স্ুখ-সন্মিলম, 
আর ছুয়ে হইলেই অপেক্ষাক্কত হুঃখ-সম্মিলন বলিয়! গণ্য হইয়া থাকে । 
কর্মকর্তীয় দূরদর্শিত৷ ও বথাসাধ্য জন্গুসন্ধানের ফলে সুখের সন্সিলনই 
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বাঞ্নীর। এই সমন্ত নির্বাচনের ফলাফলের উপর ভবিষ্যৎ বংশের 
গুভাণ্ডভ নির্ভর করে।. কামশান্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সবিশেষ বিচার 
করিতে পারে না, সুতরাং অধোগতির পথ পরিফার করিয়া থাকে । 

পল্লিনীর নেত্রযুগল কমপদলের হায় আয়ত এবং মুগগীলোচনবৎ 
সুদৃশ্ত। নাদারন্ক, ক্ষুদ্র, তথ কুশ, কেশ দীর্ঘ, অল্প মনোহর, দেহ 
গল্পগন্ধ, বেশ নুন্দর, কুচ্বয় ঘনসন্লিবিষ্ট। অপিচ ইহাদের বাক্য মু ও 
মধুর কণ্ঠ কোকিলের স্যায় শ্রতিম্থকর। মুখ সদাই হাস্তে পরিপূর্ণ, 
অঞজজসমূহ সুলক্ষণে লক্ষিত। পদ্মিনীর ন্নেহ সমভাবে সকলের প্রতি 
বিরাজমান। ইহারা পতিগত প্রাণ! এবং কটাক্ষে ভূবন মোহিত করে। 
এবছিধ মঙলময়ী রমনী ধরাতলে দৃষ্ট হয় না। যে গৃহে প্িনী বিরাজ 
করেঃ শোক ও হঃখ তথা হইতে দুরে প্রস্থান করে। ভাগাফলেষ 
এবছিধ, রমণীরত্ব লাভ হইয়া থাকে। পদ্মিনী প্রথম! রমণী বলির! 
কথিত৷ হইয়াছে । * 

চিন্বাণী নারীর স্তনযুগল কঠিন ও ঘনসন্নিবিষ্ট | দেহ নাতিদীর্ঘ ও 
নাতিখর্ব্, নয়নযুগল কমলদলের স্তায়। নাসা তিলপুষ্পসদ্বশ । এই 
নারী মনোক্তা, রতিরসজ্ঞা, লোভরহীনা এবং সুশীলা হইয়া থাকে । 
ইহাদের দয়া এবং ক্ষমাগুণ শরীরে বিদামান আছে। ইহারা মিষ্ট- 
ভাষিনী সত্য ও প্রিরবাদিনী, পতিপরয়ণা, দেব ও দ্বিজে তক্তিবিশিষ্টা । 
মতি সর্বদাই ধর্সের দিকে এবং অল্পইমথুনেই প্রীতিযুক! হয়। 
পদ্মিনীর নিয়েই চিত্রাণীর স্থান। ' চিতরানী দ্বিতীয়া রমণী বলির! কথিত! 
হইয়াছে। 

শব্খিনী নারীর নয়ন কমলদলের স্টার । দেহ দীর্ঘ ও স্তনম্ব় কঠিন, 
বাক্য মধুর এবং কঠদেশ রেখাতরয়ে বিভৃষিত থাকে | ইহারা চঞ্চল- 
শ্বভাবা, অপিচ দেহে ক্ষারগন্ধ অন্তত হইয়া থাকে । শব্ধিনী নারী 
আলাপরসিকা মধনাতুরা। পতি বা গুরু গ্রভৃতিকে তয় করে না। 


৫৮ হিন্দু-বিজ্ঞানহুত্র বা আত্মতত। 





ইহারা কামাতুর হইয়৷ পরপুরুষের সহিত সর্বদাই রতি বাসন! করে। 
শঙ্ঘিনীর নাসিক! উন্নত, সর্বদ। ক্ষুবার্ত। ও পিপাসাতুর! হইয়া অবস্থান 
করে। ইহার! অতিশয় উচ্চ হান্ত করে| চিত্রাণীর নিয়ে শঙ্খিনীর 
স্বান। শঙ্ঘিনী তৃতীয়া রমণী বলিয়! কথিত! হইয়াছে । 

হস্তিনী নারা সর্ধদাই কামবাণদগ্ধাবস্থায় বিরাজ করে। ইহাদের 
কেশ অল্প, দেহ এবং নাপারন্ধ, স্থুল। নেত্র অগ্নিবৎ রক্তবর্ণ এবং 
গাত্রে মদ্যগন্ধ অনুভূত হইয়! থাকে । ইহারা! সর্বদ| নানাপ্রকার কদা- 
চারে রত ও পরপুরুষের সহিত মৈধুনে অভিলাধিণী রূপে সর্বদ। বিরাজ 
করে। শঙ্খিনীর নিয়েই হস্তিনীর স্থান। হন্তিনী সর্বাপেক্ষ নিক্ুষ্টা 
এবং চতুর্থা রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে । ও 

শশকজাতীয় পুরুষ স্থশীল, গুণবান্‌, প্রিয় এবং সত্যবাদী । বাক্য 
সর্বদাই মু ও কোমল হইয়। থাকে। ইহাদের দেহে সর্ব স্ুুলক্ষণ 
লক্ষিত হয়। শশকজাতি পুরুষ শ্রীমান্‌, দেবপুজা! ও সাধুসঙ্গ লাভে 
সর্বদ| অনুরাগী হইয়। থাকে । ইহাদের দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিথর্ধ, 
ইহারা পরহিতে রত। পরদারবিমুখ, গুরু ও দ্বিজপরায়ণ, অপিচ 
প্রকৃতি শান্ত, বচন গম্ভীর এবং মন পাপের পথে প্রবৃত্ত হয় না। 
শশক জাতি পুরুষের প্রথম শ্রেণীবূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

মূগজাতীয় পুক্তষের বদন সর্ববদ! হাস্তে পরিপূর্ণ, গাত্র দ্গিদ্ধ ও অঙ্গ 
দীর্ঘ হইয়। থাকে । ইহারা বলবান্‌ ও নৃতাগীতপ্রিয় ৷ ইহাদের দৃষ্টি 
মৃগের দৃষ্টির ন্থায় সব্বদাই চঞ্চল। ইহার! ভগবানের গুণ কার্ডভনশ্রবণে 
নিতান্ত অভিলাধী। অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি পুজা! ও 
সৎরারপরায়ণ হইয়া থাকে। মৃগজাতি পুক্রুষের দ্বিতীয় ত্রেনীরূপে- 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

বৃবজাতীয় পুরুষের অঙ্গ শোভাযুক্ত। ইহারা গুণবান্‌ ও 
শীলবান্। ইহাদের শরীরে পুগগন্ধ অনুভূত হয়। রূসনা দীর্ঘ হয়! 
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থাকে । বৃষজাতি পুক্ষের চয়ণঘয় হম্ব, কলেবর হৃষ্টপুষ্ট ৷ ইহারা 
স্বভাবতঃ লঙ্জাবিহীন। ইহাদিগের নারী দর্শনমাত্রেই মন উৎফুর 
হয় ও পাপের ভয় নাই। এই জাতীর পুরুষ নিদ্রাপ্রিয় নহে। পরস্ 
সর্বদাই মৈথুনপ্রিক্স হইয়৷ থাকে । বৃষজাতি পুরুষের তৃতীয় শ্রেণী- 
রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

অশ্বজ্ঞাতীয় পুরুষের অঙ্গ দীর্ঘ ও কর্কশ । গমন দ্রুত, মন নির্ভীক 
এবং সর্ধদা কদাচারে রত থাকে । ইহার! প্রায়ই কুষ্ণবর্ণ, মহাপাপী, 
ধর্বুদ্ধিবিহীন। পরনিন্দাপরায়ণ এবং সর্বদা! মদনবাণে সন্তপ্ত অব- 
স্থায় কালধাপন করে! অশ্বজাতীয় পুরুঘ প্রায়ই স্কুলকায়, সর্বদ! উ্র- 
স্বভাব এবং দিবারান্রি কেবল নারীদর্শন লালসায় ব্যাকুল থাকে । 
নারীকে আয়ন্ত করিতে পারিলেই পুনঃপুনঃ সঙ্গম করে । শতনারীতে 
শতবার উপগত হইলেও ইহাদের আস্তিক তৃপ্তির সঞ্চার হয় না। 
অশ্থজাতীয় পুরুষ সর্বাপেক্ষ। নিক্ষ্ট ও পুরুষের চতুর্থ শ্রেণীরপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । 

যোগ্য পুরুষের সহিত যোগ্য! নারীর সম্মিলনের ষ্তায় কামতবর 
ব্ক্তিদিগের খতুবিবরণ, সহবাসবিধি স্তরী-সন্তোগের কালাকাল, কাল ও 
কারণ ভেদে নারীসহবাদের ফলাফল, সন্তানের অকালমৃত্যুর কারণ, 
সহবাসদোষে, সন্তানের অবস্থা, কোন্জাতীয় নারীর কোন্জাতীয় 
শষ্য আবস্টক ও তাহাদের চিন্তরঞ্জনেরঈ উপায়, অপিচ গর্ভাবস্থায় 
'কোন পীড়া হইলে তাহার ওধদনিরূপণ ইত্যাদি শাস্ত্রের নান! অঙ্ক 
প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে শিক্ষ' করিতে হয়,। যিনি শাস্ত্রের আদেশ পালনে 
খে পরিমাণে ভ্রম করেন, তদ্থারা সৃ্টিগ্রবাহ সেই পরিমাণে দোবধুক্ত 
হইয়। থাকে। 

নারীজাতি রজন্বলা হইলে প্রথম তিন দিবস বর্জনীয়! । 
চতুর্থ দিবসে গ্রানপুর্বক বিওদ্ধা হইলে সন্ভোগের যোগ্যা হইয়া থাকে । 


৬০ হিন্ু-বিজ্ঞানন্ত্র বা আত্মতব্ব। 


যাহার নারীগমনের কালাকাল বিচার নাই, তাহার জন্ত নরকের পথ 
সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। গ্রহরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীর দিনে 
ম্র-সংসর্গ করিলে আফ়ুক্ষয় হয়। পূর্ণিম! ও অমাবন্তা রসাধিক্য- 
কারিণী তিথিঘবয়, অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিঘ্বয়, রবিবার এবং সংক্রান্তি 
দিনে ভ্্রীংর্গ নিষিদ্ধ। কোন শুভ কার্ধ্যে যাত্রার প্রাক্কালে 
দ্ীসংসর্গ মহাপাপরূপে পরিগণিত। উহা সংকল্পিত কার্ধের পদে 
পদে বিগ্রজনক বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । জোর্ভী, মুলা, মা, অঙলেষা 
রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাড়া ও উত্তরফন্তুনী 
নক্ষত্রে আ্্রীংসর্গ নিষিদ্ধ। খতু-কালে কমল পূর্ণ প্রশ্ছুটিত না 
হইতে স্ত্ী-সংসর্গ করিলে যে সন্তান জন্মে তাহারা অল্লায়ু ও চিররোগী 
হইয়া! থাকে । দিবাসঙ্গমে আযুক্ষর হয়। উহাতে পুত্রাদি জন্মিলে 
তাহারা মহাপাপী হইয়৷ থাকে । পুম্পহীনা বৃদ্ধানারীর সহিত সংদর্গ 
সম্পূর্ণ অন্ুচিত। নিশাকালে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে ধাম অর্থাৎ প্রহর 
ভেদে ফলের তারতম/ হইয়! থাকে । তন্মধ্যে প্রথম প্রহর স্ত্রীস্তোগের 
পক্ষে একফালেই নিষিদ্ধ । রোগার্ত। বিশেষতঃ কোন ব্যাধি কর্তৃক 
ছুধিত বা বিকৃযোনি স্ত্রীর সহিত রমণ নিতান্তই হেয় ও অন্চিত। 
উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাল ভিন্ন খতৃপ্রাপ্তির পর যোল দিন পর্য্যন্ত ্রী- 
সংসর্গ করা যাইতে পারে। পরস্ত পুনরায় রজস্বলা না হওয়া পর্য্য্ত 
সেই স্ত্রীর সহিত সঙ্গম কষ্জিবে না। প্রকৃত সংঘমী লোকের পক্ষে 
খতুন্দানের পর একদিন মাত্র স্ত্র-সংসর্গ করা উচিত। পুনরায়, খতুমতী 
না ভওয়! পর্যাস্ত আর সেই নারীর সহিত নঙ্গম করিবে না। 

শ্ুথম খাতুদর্শনদিনে কামিনীর পদাঙ্গুষ্ঠে কামের উদয় হয়। 
প্রাচীনের! চ্রকলার স্তা় কামের প্রতিপদ্‌, দ্বিতীয়া, তৃতীর! ইত্যাদি 
ক্রমে কল! বিভাগ করিয়াছেন। খতু উৎপত্তির প্রথম দিন শুরু 
পক্ষের প্রতিপদ ক্রমে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি। শীল্তকর্তীরা নির্ণর 
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তিস্টস্ সস্ 
করিয়াছেন যে কাম গুক্লুপক্ষের প্রতিপদের দিনে পদানুষ্ঠে বাস 
করে। দ্বিতীয়ার় গুল্‌ফে, তৃতীয়া উরুদেশে, চতুর্থীতে ভগদেশে, 
পঞ্চমীতে নাভিস্থানে, যীতে কুচমগ্ডলে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে 
কক্ষদেশে, নৃবমীতে কঠদেশে, দশমীতে স্কন্ধদেশে, একাদশীতে গণ্ড- 
দেশে, ছ্বাদশীতে নয়নে, ত্রয়োদশীতে শ্রবণে, চতুর্দণীতে ললাটে এবং 
পৌর্ণমানীতে শিখ! স্থানে অবস্থান করেন। কুষ্ণপক্ষে বিপর্য্যয় ভাবে 
ক্রমে নিযে আসিয়া! অমাবন্তার দিনে পদাশুষ্ঠ হইয়া অস্ত যায়। 
অন্তান্ত নিষিদ্ধ দিনের স্যার কামের একাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে 
সহবাস নিষিদ্ধ । পুরুষের কামকল।! প্রক্কৃত চন্দ্রকলার সহিত সমভাবে 
উদয় ও অস্ত যায়। কামের গতিপথে কর্ণ অতি প্রধান স্থানরূপে 
পরিগণিত । প্রীক্মপ্রধান দেশে অল্পবয়সেই কামপ্রবৃত্তি চঞ্চল হয়? 
বোধ করি উহ! সাম্যের উদ্দেস্তে শান্্রকারগণ যৌবনপ্রাপ্তির অব্যবহিত 
পূর্বেই কর্ণবেধ করা বা চূড়াকরণ প্রথা প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। 
মুমলমান ব্যবস্থাপকগণও শ্রীক্ষপ্রধান দেশে কামচাঞ্চল্য নিবারণের 
আবস্তকতা অনুভব করিয়াছিলেন । তাহাদের ুন্নত অর্থাৎ 
শিশ্ত্বকঙ্ছেদের প্রথ! দৃষ্টিতে উহাই প্রতীত হয়। কাম যে দিন 
ষে স্থানে অবস্থিতি করেন, কামতবজ্ঞ গুরুদিগের উপদেশ মত সেই 
বিশেষ স্থান পীড়ন বা অন্ত আবশ্যকীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলে 
কামিনীর দ্রাবণ হইয়! থাকে ।. কামিনীর গদ্রাবণ না! হইলে রমণজনিত 
হর্ষের পুর্ণোদয় হয় না, সুতয়াং স্ষ্টিপ্রবাহ দোষযুক্ত হয়। প্রাচীন 
কালে কামতন্বদপিগণ বসত্রীাতিকে দ্ধ করিবার জন্য বহুবিধ বন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গমকালে আবশ্তক মত বন্ধের ক্রম অনুসারে 
নারীকে আবদ্ধ করিয়া স্থরত বাপারে প্রবৃন্ধ হইলে নিশ্চিতরূপেই 
সেইস্ত্রীক্রব হইয়া থাকে। শয়ন, উপবেশন, প্রভৃতি নানা অবস্থায় 
স্বীদিগকে আবদ্ধ কর! যাইতে পারে। বন্ধের ক্রম অগ্ুদারে নারীকে 
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টিটি চি টিউন 85528 
আবদ্ধ করিয়া শূঙ্গার করিলে শশক জাতীয় পুকুষও হস্তিনীকে দ্রব 
করিতে পারে ৷ পক্ষান্তরে পদ্মিনীগ অশ্বজাতীর সহিত রমণে বিশেষ 
ক্লেশ অনুভব করে না। কামতত্বের যে ভাগেই দোষ আচরিত হউক, 
অন্তুপাতানুসারে স্থষ্প্রবাহ দোষযুক্ত হইয়া থাকে । নু 

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এতছ্ভয়ের মধ্যে মনুষ্যের পক্ষে শিক্ষিত 
নাম গ্রহণই বাঞ্চনীয় । কামশান্ত্রে মন্ষ্যের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত 
গ্থাক! নিতান্তই উচিত। শ্রাচীন কালে শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ গুহ 
ছিল, এখনও আমাদিগের গুহাতাবই রক্ষা কর! উচিত) পিতৃপুরুষগণ 
আমাদিগের রক্ষাউদ্দেশ্েই তন্্রশান্থ সকল এবং করচা প্রস্থ প্রভৃতি 
অমূল্য রদ্ব রাখিয়। গিয়াছেন। যদি উহা! পাঠ মাত্রে মূল গুস্থ 
বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর! যায় না, কিন্ত ভাগ্যফলে সদ্গুরুর 
সাক্ষাৎ হঈলে সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। কামতত্ব-বিষয়ক 
পুস্তক প্রচারে ইংরেজরাজের অন্ুরাগের ক্রটী আছে। বরং বিরাগ 
থাক! হেতু মুদ্রিত গ্রন্থ পূর্বে বিশেষ ছুপ্রাপা ছিল? কিন্তু বর্তমান 
কালে ছুই একখান: পুস্তক মুদ্রিত পাওয়া যায়। যুদ্ত্রাযস্ত্রের গ্রপাদাৎ 
কালে এই সমস্ত অন্থবিধা দুর হইবে। মৃলতত্ব জানার জন্ত ধাহাদের 
বিশেষ আগ্রহ আছে, তাহারা অনুসন্ধান করিলে হস্তলিখিত বহু 
গ্রন্থ পাইতে পারেন । শুক্রধাতুর ক্ষয় ও বিক্কৃতি নিবারণ, অপিচ অচল, 
অটল ও বিশ্ুদ্ধভাবে রক্ষার প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই তন্তরশান্্-প্রকাশক 
মহর্ষিদিগের অন্ততম উদ্দেশ্ত ছিল। বিহার ধশ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই 
স্থানেই শেষ হইল। | 

হিন্দুসস্তানগণ 'মাহার, নিার ও বিহার এই তিনটা ধর্ম পালন 
সন্ধে গুরু ও মহাজনদিগের বিধি এবং নিষেধের নিকট সর্বদা অবনত 
মন্তকে থাঁকিতেন। স্থতিশান্ত্রে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধগুলি 
বিস্তারিত দ্ধপে বর্ণিত আছে। স্থতিশান্ত্রে বিহীরবিধি অতি সংক্ষেপে 
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বর্ণিত, কিন্তু তত্ত্রাদিশীস্ত্র 'ও« করচাগ্রন্থ প্রভৃতিতে উহার বিস্তারিত 
উপদেশ আছে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ জাতি হেতু নির্দেশপুর্ব্বক 
্বৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না । কঠিন সামাজিক শাসনের 
ব্যবস্থা ছিল। হেতুনির্দেশ স্বতিলজ্ঘনের পন্থা! স্বূপ। অতএৰ 
রাহ্মণগণ হেতুনির্দেশপূর্ব্বক স্তবৃতিলজ্ঘনের পরিবর্তে পাপ স্পর্শ করিবা 
মাত্র, ক্রুতপদে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি সাধন করিতেন; নতুবা! তিনি 
সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন | কেহ মুত্র তাগ করিয়া জল' 
গ্রহণ করিল না, অন্তে দুরে থাকুক, পিতা মাতা সহোদর প্রভৃতিও 
তাহার স্পর্শ করা আহার্ধাগ্রহণ বন্ধ করিতেন । সুতরাং দোষীকে 
ব্যকুলতা সহকারে শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হঈত। শুদ্ধাচাররহিত 
দৌষী ব্যক্তির সহিত সংশ্রবে, স্বশরীবে দোষ সংক্রমণের আশঙ্কায় 
্াঙ্মণগণ শুদ্ধাপ্ুদ্ধবোধশুন্য হীনাচার ব্যক্তির সহিত কদাচ মিশিতেন 
না। আহারের রিশুদ্ধত! বিশেষ বাঞ্চনীয় । ব্রাহ্মণগণ পবিজ্রাপবিত্র- 
বোধশূন্ত যে, সে লোকের হস্তে পাকক্রিয়ার ভার স্যত্ত না করিয়া 
স্বপাক বা নিজের তুলা সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্লঈ গ্রহণ করিতেন । 
উক্ত কার্ষ্য ইতর শ্রেণীর সহিত সংশ্রব, তাহাদের অভ্যাস এবং জাতীয় 
রীতির বিরুদ্ধ ছিল) অন্তান্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের অন্থকরণে আপন 
সম্প্রদায় অপেক্ষ। হীনক্রিয় শ্রেণীর হস্তে মন্নাদি গ্রহণ করিতেন ন!। 
যদিও মন্থুষ্য মাত্র ত্বীকার করিতে বাধা যে, কর্খকাণ্ডে গুরু ও 
মহাঁজনদিগের বিধি ও নিষেধের নিকট সর্ধধা অবনত মত্তকে থাকাই 
উচিত; তথাপি সকলে সর্বদা অননত মন্তকে থাকে না । অনেকের 
বহুবিধ শিখিলতাও আছে । অনেকে 'আপন ক্ষীণ বুদ্ধিতে হেতুনিদদেশ 
বারা স্বৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জাতি 
হেতুনির্দেশ দ্বারা স্মৃতির ব্যবস্থা লক্ঘন করিতেন ন1। স্মৃতিশাস্তরের 7০৮8 
50৮1৫ ( ল়্যাল সাবজেক্ট ) ছিলেন বলিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠ সন্ান গ্রাঞ্থ 
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হুইতেন। কাঁযস্থ বৈদ্য প্রস্ৃতি জাতি শাস্তোন্ত সদাচার পালন করিলেও 
্রাহ্মণের সহিত তুলনায় কিঞ্ৎ শিখিলতাও আছে। পরস্পর তুলনা 
করিলে তিলী, মালী, কামার, কুমার প্রস্থৃতি জাতির শিথিলতা কায়স্থ ও 
বৈদ্য প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক। হাড়ি, ডোম, চণগ্ডাল গ্রতৃতির শিথিলতা! 
ধৎপরোনাস্তি অধিক। যে সম্প্রদায় শাস্ত্রোস্ত বিধি ও নিষেধ পালন 
সম্বন্ধে যতদুর অগ্রসর, তাহারা পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় অপেক্ষা অনুপাঁতান্- 
সারে উচ্চতর পদ ও সম্মানে অবস্থিত। স্থতিশাস্ত্রের নির্দেশ পালন 
'তেতুই ব্রাহ্মণজাতি সমাজের শীর্স্থানে এবং উহার অপালন হেতুই 
হাঁড়ি, ডোম, চগ্ডাল প্রভৃতি নিয়তম স্থানে অবস্থিত আছে। হুক 
বিবেচনা করিলে স্্বতিশাস্ত্রের [.০7৪1 51৩০৮ (লয়্যালসাবজে্ট ) 
গুলি সমাজের উচ্চতম পদ এবং ].9%1559 £91180 (ললেস গ্যালাণ্ট ) 
গুলি নিক্নতম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্মশান্ত্র পদদলন করিলে সমাজে 
পদদলিত হইতে হয় অন্ত স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুংজাতির ধন্মশাস্ত্রে 
প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অবিচলিত ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বে 
ভারতবর্ষে চারিটী মাত্র জাতি ছিল, এখন শত শত জাতিতে বিভক্ত 
হইছে | উহার মধ্যে বর্ণসঙ্করের সংখ্যাও যথেষ্ট । কিন্তু এই সকল 
জাতি, শান্ট্রোক্ত সাচার পালন ও অপালনের অনুপাতে সমাজে পুজ্য 
বা হেয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে । জনক ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় 
হুইয়াও কেবল শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ পালন করিয়াই ব্রাক্ষণ হইয়াছিলেন। 
শান্ত্রোক্ত সদাচার পালন আরম্ভ করিরে এখনও সমাজে ক্রমে ক্রমে 
উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করা যায়। কিনব শাস্ত্রো্ত সদ্দাচার পালন 
না করিয়া! কোন সম্প্রদায় গায়ের জোড়ে ভবল প্রমোশনের জন্ত 
লালারিত হইলেই ।বিষম সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। 
বস্ততঃ শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালনই সামাজিক সন্মান লাভের এক 
মাত্র উপায়। 





হিচ্ছু-বিজ্ঞানহত্র বা আত্মতত্ব। ৬৫ 








হিন্ুগুরুগণ কোন ব্যক্তিকে হিনদুধর্শে দীক্ষিত (739202৫) কর! 
আবন্ঠক বিবেচনা! করেন নাই। যেহেতু আত্মজ্ঞানমূলক মনাতন হিন্ু- 
ধর্মে স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যেক জীবই দীক্ষিত আছে। মকাম ব| নিষাম 
মতের দীক্ষা ব্যতীত হিন্দুধর্ে দীক্ষা দেওয়! বাঁ (737136156 ) ( বাপ্‌- 
টাইজ ) করিবার নিয়ম হিন্দুর শান্রে নাই। অপর মপাভাগে একটা কথ! 
এই যে, “মহিলাকুল পিতার কি পতির ?” এই পূর্ব পক্ষের মীমাংস! 
এই যে, পতির | এই বাক্যের উপর হিন্দুর জাঠতত্ব প্রতঠিষিত। উহা 
রাজধন্ম্ের অন্তর্গত এবং রাজার পোষণে পরিপুষ্ট । হিন্দুবন্ম এবং হিন্দু 
জাতি ছুইটা পৃথক কথ| | * সকাম 9 নিফানে। প্রণালী বিভিন্ন হইলেও 
শ্বমতের গুরু এবং মহাঁজনদিগের বিধি ও নিষেধের নিকট অবনত 
মন্তকে থাকিতে হইবে । উহাচে প্রকৃত হি কোন আপি নাই ব| 
হইতে পারে না। ইহাই হিন্দুর কর্খুকাওড। বঙ্গীয় হিন্দুর কর্মকাণ্ড স্মার্ত 
ভট্টাচার্যের অষ্টাবেংশতি তত্বগ সর্বশ্রীধান অবলম্বন । অষ্টাবিংশতিতত্ব 
অভিনিবেশপুর্বক পাঠ করিণে একটী বিষন পারণ! হয় বে, কর্ধে নিবিষ্ট 
হইবার প্রথমেই দৈনিক প গ্রকা দর্শন অর্থাৎ (দৈনিক রুটিন ) আলো 
চনা ও কামন! নির্ণয় করিয়া পরে অন্ত কন্মে প্রবৃভ হইতে ভয়। বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ কেবল পাঁচ ঘণ্ট। কান রুটন ডিউটী করিয়া! থাকে, কিন্ত এ 
রুটিন দ্িবারাত্রি চবিবশ ঘণ্টার জন্ত নির্্দই আছে। আই্টানিংখঠিতর পাঠ 
করিলে ইহাও হ্ৃদ্বোধ হয় ধে, বিহিত উপাষে কটন ডিউটী অর্গাৎ সময় 
নিরূপণপুর্বক কর্তবাগু'ল বিজিত পথে সম্পাদন করলে শ্বধন্ম পালন 








* যেদিন মপণিরাঁম কলিত! %৪ কেনী কলিগানীর এক্স পার্টি প্রিভিকোন্সিল আপিলের 
মোকদ্রমায় প্রিভিকৌন্সিল হতভাগ্য বণিরংদের বা প্রকৃত পক্ষে সন্ত হিন্দুঙ্জাতির বক্ষে 
তীক্ষধার রাজকাঁয় ছুরিকা বনাইয়া দন, হায় রে | নেই দিন হিন্দুর জতি-পাত হইয়! 
গিয়াছে । কোন জাতির মূল হুত্র বিনষ্ট হইলে প্রকৃতির নিয়দে সেই জাতির অস্তি্ব 
লোপ অবস্ঠান্তাবী। 


৬৬ হিন্দু-বিজ্ঞাননূত্র বা আত্মতব । 


কর! হয়। বাটার প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দিষ্ট রুটন অনুসারে বিহিত উপায়ে 
যথাসময়ে শ্বকর্তৃব্য সম্পাদন করিতেছে দেখিলেই স্বধর্মপালন করি- 
তেছে, আর ব্যভিচার দুষ্ট হইলেই অধর্শের প্রশ্রয় হইয়াছে, বুঝিতে হয়। 
শিগুদিগকে রুটিন ডিউটা করিতে শিক্ষা দেওয়াই স্বধর্মপরায়ণ করিবার 
একমাত্র উপায়। কিন্ত রুটিন দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নির্দিষ্ট থাকা 
আবগ্তক। অতঃপর মুক্তি ও সাধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি | 

হিন্দুর আযুর্কেদ শাস্ত্রে রস ধাতুই দেহরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ওষধরূপে 
পরিকীর্তিত হইয়াছে । বিবিধ রোগসমুদ্র হইতে পরিত্রাণ অর্থাৎ পার 
হওয়া যায় জন্তই উহার অন্ত নাম পারদ হইয়াছে। বস্ততঃ পারদ 
পার-দ পদার্থ। আফুর্কেদীয় চিকিৎসকগণ রস ধাতুকে মহাদেবের 
বীর্য্্বরূপ ব্যাখ্য। করিয়া থাকেন। রস বাপারদ ধাতুতে নাগ, বঙ্গ, 
মল, বন্ছি, বিষ, গিরি, চাঞ্চল্য 'ও অনঙ্থাগ্নি এই আটটী নৈসর্গিক 
এবং সপ্ত কঞ্চুক দোষ বর্তমান আছে। শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়৷ অনুসারে 
উল্লিখিত দোষগুলি বিদুরিত না| হওয়া পর্যাত্ত পারদের হ্যায় দেহের 
অনিষ্টকর পদার্থ আর নাই। শুদ্ধি, মুর্ডা, বন্ধ ও মারণ এই চততুর্কিধ 
রসকর্মের দ্বার! সংস্কার প্রাপ্ত হইলে পারদের ন্যায় উৎকৃষ্ট ওষধ জগতে 
আর নাই। মনুষ্য জাতিকে রক্ষার জনই শিবশাস্ত্র তশ্ত্রে ঙ্গলময় রস- 
কর্মের প্রচার হইয়াছে । যথাশাস্ত্র চতুর্বিধ রসকর্ সম্পাদিত হইলে 
পারদের অমোঘ রোগনাশক শক্তি সঞ্চার হ্য়। হিন্দু চিকিৎসকগণ 
উহার সাহাঁষো অসাধ্য সাধন করিতে পাঁরেন। পারদের বন্ধ ও মারণ 
প্রণালী বুঝি বা লোপ হইয়াছে। সাধকলোকের অভাবে এখন আর 
উক্ত কার্ধয হয় না। শুদ্ধি ও মুঙ্ছাপ্রণালী এখনও প্রচলিত আছে। 
রসসিন্দ্র, ম্বর্ণসিন্দুর, ষড়গুণ বলিজারিত সাধারণ বা সিদ্ধ মকরধবজ 
প্রভৃতি পারদের মুষ্চাপ্রণালীর অস্তর্গত। আমুর্কেদ-শাস্ত্রাহথসারে পারদ 
সর্বশ্রেষ্ঠ ওধধরূপে পরিগণিত । 
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আহার্ধ্য পদার্থের সারাংশ যাহা'দেহের ক্ষয়পুরণ জন্য গৃহীত হয়, 
তাহাকে রস কহে। উক্ত রসধাতুর শেষপরিণতি শুক্রধাতুই প্রক্কৃতপক্ষে 
দেহের পর্বপ্রধান রস । যোগিগণ শুক্ররনকে দেহস্থ পারদ নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন। গুরুর নিকট দেহস্থ পারদের শুদ্ধি, মুর, বন্ধ ও 
মারণ এই চতুর্ব্িধ রসকর্ম্ম বিদিত হয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে দেহ- 
রক্ষার জন্য অন্য ওষধের প্রয়োজন হয় না। কেবল স্ত্রীংসর্গ বন্ধ 
করিলেই বীর্যাধারণ সাধন হইয়! দেহের পারদ প্ররুত পার-দরূপে 
পরিণত হয় না। বীর্ধ্যধারণের জন্ত বিশেষ বিশেব প্রণালীর সাধন- 
শিক্ষ। আবহক। এই সকল বিশেষ গুহা বিময়। হন্্রশান্ত্রাুসারে রজঃ 
নহাশক্তি এবং বিন্দু মঙ্গলময় শিবস্বৰপ ; আনন্দদ্ধার যোনি ও পিঙ্গে 
প্রকাশিত হইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একী বিচক্ষণ বাক্তির প্রচার 
শুন্থম। “বীর্জ উর ফুল ছুনিয়্াকা মৃল।” বাঁজ এবং ফুল এই ছুইটা 
পাধনার প্রধান উপাদান । স্থষ্ট, স্থিঠ ৪ সংহাের গ্ুণতন্ব অঠি হাক 
ভাবে রজঃ ও বীর্ষ্যের অভ্যান্তনে নিহিঠ রহিন্বাছে। পাঠক ! এই স্থানে 
আমার লেখনী অচল হইল। বাহার ইস্ছা আছে, শীস্ত্রণঙ্থ পাঠ এবং 
সদ্‌গুরু অবলম্বনে বিস্তারিত অবগত হউন | 

বসের সাধনে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর পরম্পরের সাহান্যবাপেঙ্ | 
শান্ত্রে পৌরাণিক প্রমাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা মায় যে, ভূত" 
ভাবন ভবানীনাথ শ্াঘ-পদতলে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধার চরণে পতিত 
ইইয়াছিলেন ৷ সকাম-নাধন| কাণে আপা বা র্ধাঙ্গিনীর চরণে শরণ 
লইতে হয়। স্ত্রীজাতি কখন বাধিনীরূপে পুরুষের কণচ্ছেদ করে; 
আর কখনও ব! মহাশক্তিবূপ সাধনস'জনী হঠরা মোক্ষপ্রাপ্থির সহান়্ 
হইয়। থাকে । পুরুষ সাধনার দ্বার! উদ্ধরেত| হঈয়াছে এবং তাহার বীর্ধ্য 
অমোথ ভাব ধারণ করিয়াছে কি না একনাত্র স্ত্রীজাতিই উহার অগ্থি- 
পরীক্ষার স্থল। গুরুর কৃপায় ধিনি সাধন! দ্বার এই অগ্নিপরীক্ষা 


৬৮ হিন্দু-বিজ্ঞানস্থত্র বা আত্মতন্ব। 


উত্তীর্ঘ হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন) তিনিই ধন্ত। সাধনা দ্বারা গুক্র- 
ধাতুর স্থিরতা না! জন্সিলে মনের স্থিরতা জন্মে না। মন প্রাণ-বাসুর 
সহিত মিলিত হইয়া একাগ্র হইলে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে 
বটে কিন্তু অগ্রে সাধনার স্বারা দেহের পারদ সিদ্ধ না হইলে সমস্তই 
বিফল। প্রবল ধ্যান (চিন্তা) করিলে শুক্রক্ষয় হয়, উহাতে একাগ্র 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া! একাগ্রতা নষ্ট করে। সাধনা দ্বারা শুক্রধাতু অচল, 
অটল, এবং সিদ্ধ না হওয়! পর্য্যস্ত একাগ্র ধান অসম্ভব। শুক্রসিদ্ধি 
হইলে আর ক্ষয় বা বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না) অচল ও অটল অবস্থায় 
থাকে । শিব ও শক্তি উপাসকদিগের মতে যোনি ও লিঙ্গ, ধ্যেয় ব্যতীত 
হেয় পদার্থ নহে। কামেন্দ্রিয় সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়ায় গুহভাব রক্ষা 
করা আবশ্ুক বটে, তত্বযতীত আনন্দঘ্ার রক্ষায় যাহার যত্ব নাই, অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি উদ্দাসীন সে যে একজন মহাছুঃখী ও মহামুর্খ তাহাতে সন্দেহ 
নাই। স্নানের পুর্বে লিঙ্গ ও অওু প্রভৃতিতে সর্ষপ বা করঞ্জ তৈল 
প্রতৃভি অভ্যঞ্জন এবং গুরূপদিষ্ট অন্ান্ত পরিচর্ধযাও নিতান্তই আবশ্তক; 
ভ্রম করিলে আনন্দযন্ত্র বিকৃত হয় এবং রসাতলে যায় । সঙ্গে সঙ্গে 
আননও বিক্ৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নানাস্তে শাক্তের স্তাঙট ও 
রুমালী এবং বৈষ্ণবের পক্ষে ডোর ও কৌপীন অন্তর্বাসরূপে ব্যবহার 
মলের কারণ হইয়া! থাকে । আহারে সুখ, নির্থারে গুহ, এবং 
বিহারে যোনি বা! লিঙ্গ এই তিনটাই প্রধান ত্বার। উহ্থার কোনটাই 
উপেক্ষার বস্ত নহে। 

আহার, নিহার ও বিহার-ধন্ম পালন সম্বন্ধে গুরু ও মহাজনদিগের 
বিধি এবং নিষেধের নিকট পুর্ণরূপে অবনতমন্তক হইলে দেবদেহ ব! 
নির্জর অবস্থা! লাভ করা যায়। উক্ত কার্ধ্যে ব্রাঙ্গণজাতি সকলের শীর্ষ- 
স্থানীয় থাকাক হিন্দু সাধারণ কর্তৃক ভৃদেব নামে অভিহিত হইতেন । 
ভারতীয় ভুদেবগণের বিশুদ্মন্তিক-প্রস্থত শাহবরূপ র্বরাজ্ি পৃথিবীর 
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প্রভৃত উপকার করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। হায় রে! পৃথিবীর 
“মহাগুরু” ব্রাহ্মণ জাতি কোন্‌ অক্ঞাত পাপের ফলে ইংরেজ-রাজত্বে 
সংদার হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ব্রাহ্মণক্কত পৃথিবীর 
উপকার কখনই ভুলিবার যোগ্য নহে। বুটিশসিংহের রাজত্বে মানবের 
মহান্‌ এবং অত্যুচ্চ আদর্শস্বরূপ ব্রাহ্মণ জাঁতির পতন একটী বিশেষ 
শোচনীয় হূর্ঘটন! | হা বিধাতঃ! সমাজবস্থ এবং সংসারতস্ত্রের মূলীভূত 
পৃথিবীর বিশেষ উপকারক ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা কর। 

দেব অবস্থা হইতে মৃত্যাপ্জয় মহাদেব হইবার চেষ্টাই হিন্দুদাধনার 
চরম উদ্দেশ । তন্ত্রে উক্ত আছে যে, ষত জীব, তত শিব। মনুষ্য 
চেষ্টা করিলে সাধনা দ্বারা শিবত্ব লাভ করিতে পারে। শিবত্ব লাভ 
করিতে ইচ্ছা হইলে বিভিন্ন মুখে ধাবিত কামের গতি নিরোধপূর্বক 
“শিবোহং” অন্তরে এই কামনা দৃঢ়তর রূপে শ্রাতিষ্ঠা করিতে হয়। 
সকামসাধনার এই অংশকে অনেকে নিক্কাম বলেন। যেহেতু মহাদেব 
সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের অবতার । তিনি ধ্যেয় বন্ত হইলেই প্রকারান্তরে 
নিফামধ্্ম যাজন করা হইল। ধাহার! শক্তি-উপাসক, তাহারা জানেন 
যে শিব-উপাসন। বাতীত শক্ষির উপাসন! হয় না। তন্লিবন্ধন সকামত্ 
ছুর হয় ন!। মহাদেব হইতে হইলে “মামি শিন হইব" তখন অন্তরে উহাই 
বিশেষ কামনা । কোন বিশেষ কাদন! সাধনার উচ্ছা হলে, বিপরী ত- 
মুখী কামনা সংযত কর! শ্বতঃসিদ্ধ কর্তব্য হইয়া থাকে । ক্রিয়াগুলি 
কোন কোন অংশে নিষ্কামের স্তাঁয় হইলেও উহ! সকান ব্যহীত নিষ্কাম 
ধারণ! কর! সঙ্গত নহে। 'সকামদর্টে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠ! ছাড়া নাউ । 

দেহের প্রধান রস শুক্র বা পারদ আনন্দের আধারম্বরূপ, আনন্দ 
নাশই জীবের মৃতা। স্থতরাং আননের আধার শুক্র ধাতুই জীবাস্রার 
আপসনরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে | সাধনা ছ্বার! শুক্রের ক্ষয় ও বিকৃতির 
পথ রুদ্ধ করিয়া অচল ও অটল অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে সদানন্দ ব| 
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মৃত্যুয় হওয়! যায়। তখন ধ্যান, ধারণা ও সমাধির পক্ষে স্থ-অবসর 
উপস্থিত হয়। কুস্তকের সাহাধো প্রধানতঃ বিন্দুসিদ্ধি হইয়া থাকে। 
যোগী তখন পরিচয় অবস্তা হইতে অন্ান্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে 
নিষ্পত্যবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । অল্লাহার, অল্পমল প্রভৃতি 
কতকগুলি অধাত্বিক উন্নতি তখন স্বতঃসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। বিন্দু 
সিদ্ধি হইলে আহার পরিবর্জনপুরর্বক অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্তক 
করে । আহার পরিবজ্জন করিতে হইলে একখণ্ড নারিকেলাস্থি গ্রহণ 
করিতে হয়। উহার যে অংশ পধ্যন্ত তও্ুল বা ময়দায় পুর্ণ করিলে 
জীবের পরিতোপুর্বক আহার হইতে পারে, তাহা নির্ণর করিয়! 
অতিরিক্ত ভাগ বিনষ্ট করিতে হয়। পরে অভ্যাস মতে তওুল বা ময়দার 
দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়া মে পরিমাণবিশিষ্ট আহার মাত্র প্রতিদিন গ্রহণ 
করিতে হয়। অপিচ একটা কষ্টি পাথর রাখিয়! প্রতিদিন নির্ধারিত 
সময়ে প্রোক্ত নারিকেলাস্থিকে উহার উপর একবার,ঘর্ষণ করিতে হয়। 
প্রতিদিবসের ঘর্ষণে নারিকেলাস্থি অতি হুক্্ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত ভয় । সঙ্গে 
সঙ্গে আহারও হাঁস প্রাপ্ত হয়। অথচ ক্লেশ হয়না । আহার-জয়ের 
জগ্ সঙ্গে সঙ্গে খেচরী মুদ্র অভ্যাস কর! আবশুক । 

জিহ্বার অংশবিশেষ নিম্নে তন্থবৎ পদার্থ দ্বার আবদ্ধ আছে। 
প্রথমে গুরু-উপদেশমত সেই তন্তবৎ পদার্থের কিয়দংশ কাটিয়া দ্দিতে 
হয়। ক্ষত শুষ্ক হইলে নবনীত দ্বারা জিহ্বা মালিশ করিয়! আয়স- 
নিশ্িত জিহব-ছোলার সাহায্যে উহার নির্লেখন করিতে হয়। ইহা 
নিয়ম পূর্বক অভ্যাস করিলে জিহব৷ কিঞ্চিৎ দীর্ঘত্ব ও কোমলত্ব গ্রা্ত 
হইয়া থাকে । ৩খন গুরূপদিষ্ট খেচরী মুদ্রা অভ্যাসের ক্রম অনুসারে 
জিহ্বাকে তানুস্থিত রন্ধে, প্রবেশ করাইতে হয়। প্রথমে জিহ্বা 
লবণ ইচ্ছু প্রভৃতি সপুসমুদ্রের রস অনুভূত হয়। পরে যখন জিহ্বাগ্রভাগ 
রদ্ধ পথে ভ্রমধ্যস্থিত দ্বিদলপন্ম পর্ধ্যস্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, তখন 
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উক্ত পদ্ম হইতে নিঃম্গত চন্্রামৃতধারা গান করিতে আরম্ভ করে। 
জিহ্বাগ্রভাগ উল্লিখিত চন্দ্রামৃতধারা পান করিতে আরম্ত করিলে ক্ষুৎ- 
পিপানার উত্পত্তি আর থাকে না। কোন প্রকার আহীর্যা বা পানীয় 
গ্রহণ আবশুক হয় না। আহার-জয়ের পূর্বে শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি 
বন্বপহিষণণত! সিদ্ধ করিতে হয়। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন 
যে, আগুামানবাসী উলঙ্গ মানবগণ রন্ধন, গৃহনিম্দ্াণ, বস্ত্রবয়ন প্রতৃতি 
কোন কার্য্যই জানে না) অথচ শীত, বাত, আগপ প্রভৃতি নানা স্বন্ব 
সহ করিয়া বিন! ক্লেণে অন্তান্ত পশুর স্তায় প্রকৃতির ক্রোড়ে বিচরণ 
করিতেছে । যোগী পুরুষ ক্রমিক অভ্যান দ্বারা উল্লিখিঙরূপ ঘবন্দ- 
সহিষুতত! সিদ্ধ করিতে পাবেন | দন্দসহিষ্ণতা সিদ্ধ হইলে পৌষের 
শীতে জলাশয়ে, বৈশাখ-লোর্ঠের গ্রীষ্মে অগ্রিবেষ্টিত স্থানে অবস্থান করি- 
লেও কোন ক্লেশের উৎপত্তি হর ন!। বিন্দুসিদ্ধির পর আহীর্যা গ্রহণ 
বন্ধ এবং ছন্বসহিষুততা সিদ্ধ হইলে মনুষ্য মৃত্াঞ্জয় হয়। মহাঁযোগী 
মৃত্যু্জয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ধ্যান, ধারণ| 9 সমাধির সমস্ত বাধ! অন্ত- 
হিত হয়। এই সনয়ে কুলকুগুলিনী শক্তি সহ জীবরূপিণী প্রকৃতির 
সহআীর পগ্মের উপরিস্থ আপন পতি পরমশিবের নিকট গমন সম্বন্ধে 
অবারিত দ্বার হয়। কেবল লয়-ষোগে পরমত্রন্গে লীন হহয়া ছঃখাগ্রির 
মহানির্বাণ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে । 

হিন্দুশান্ত্রকর্তারা নির্ণয় করিয়াছেন বে, অন্তান্ত কামনা ক্ষয়' অর্থাৎ 
বিলোপ না হওয়! পর্ধ্যস্ত পরমত্রন্ষে একাগ্র হও! বায় না। যে কামের 
অস্তিত্বটুক থাকে, তাহাই তাহাকে একাগ্র হহতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশা- 
স্তরে লইয়! যায়। সুতরাং পুনরায় 'অধোগতি হয়| জন্মাস্তরপরিগ্রহ 
ব্যতীত সেই জন্মে তাহার প্রর্কৃত মোক্ষ লাভ হইতে পারে ন|। সকাম 
গুরুগণ ইহা! অস্বীকার করেন না । কিন্তু তাহারা বলেন যে, শিব ও 
শক্তির লীলাই তদীয় ভক্ত এবং উপাসকবুন্দের আদর্শস্থল। কাম- 
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তত্বের প্রথমাবস্থায় মহাঁশক্তিস্বরূপ| সতী নিজ পিতা! দক্ষগ্রজাপতির 
যকত যাইতে স্বামীর অনুমতি না পাইয়া! কত কি করিলেন । ভক্মনাশিনী 
ভয়ঙ্করী মৃত্তি ধারণ করিলেন। ভীত ও স্তস্তিত শিবকে অনুমতি দিতে 
বাধা হইতে হইল। সতী পিক্রালয়ে পিতৃষজ্ঞে উপস্থিত হইলেন । পরে 
আবার পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়! চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। এদিকে 
ভোলানাথ সংবাদ পাইবামাত্র সদাননদমুত্তি ত্যাগ করিয়া মহারুদ্ররূগে 
স্বশুরতবনে উপস্থিত হইলেন। ভূত-প্রেতাদদি অন্থচরগণের নান! 
বীভৎ্ম অনুষ্ঠান 'ও সমস্ত লণ্ডভণ্ড করার পর ঈঙ্গিতে শ্বশুর-বেচারার 
মুগডট। পর্য্যন্ত ছিড়িয়! দেব ধূর্জটি কামতত্্র প্রথমাঙ্ক সমাধা করিলেন । 
পরে শাশুড়ীর অনুনয়ে শ্বশুরের পুনজীঁবন দান করিলেও মনের আবেগ 
পুর্ণরূপে নিবৃত্ত ন! হওয়াতে বৃমুণ্ডের পরিবর্তে ছাগমুণ্ড যোজন! করয়। 
দিলেন .এবং দস্তর মনত £১0০108 ( এপলজি ) ন! পড়াইয়া ক্ষান্ত হই- 
লেন না। পরে আবার মৃত পত্বীর দেহ স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় 
্রঙ্মাণ্ডে বিচরণ করিতে লাগিলেন । বাবা ভোলানাথের এই অবস্থ1 
মোচন জন্ দেবতাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। বিষুট ছিলেন, 
তাই চক্রীর চক্রে সমস্ত গণ্ডগোল শেষ হইল। 

বাব! ভোলানাথ অতঃপর কামতত্বের দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত 
হুইলেন। এখন তিনি অখণ্ড, অচল ও অটল মহাঁষোগী। মন্মথ কুস্থম- 
শরসাহায্যে মহাদেবের মন মন্থন এবং ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিরা নিমেষে 
তন্ম হইলেন | মহাদেবের কপাল হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে 
কামদেবকে অঙ্গারে পরিণত করিল । শান্ত .উপাসকগণ কামতত্বের 
প্রথম অধ্যায়ে আবশ্তক হইলে পিতৃদৃষ্টাস্তের অনুকরণে শ্বশুরের মুণ্ড 
পর্যাস্ত ছিড়িতেও ইতস্ততঃ করেন না। উক্ত তত্বের দ্বিতীর অধ্যায়ে 
মহাদেবের স্তায় নিমেষে কামকে ভন্ম করেন৷ দেহস্থ রস বা পারদের 
চতুর্বিধ রসকর্ধম গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়! সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, মদনের 
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আশ্ররস্থান শুক্রধাতুর ভন্ম বা মারণ অতি সহজেই সম্পাদিত হয়। 
এজন্য ইহাকে সহজ ভজন কহে। বাহার! বিবিধ মসল! মিশ্রিত করিয়! 
গুরূপদেশ মত শুক্রধাতুর ভিয়ান দিতে অশক্ত তাহার! চতুর্কিধ রনকম্ম- 
বিশিষ্ট আকরিক পাপদের সাহাধ্য লইয়। অথবা খণ্ড জন্মগ্রহণ করিয়। 
উদ্দেশ্ত সাধনের পথ সুগম করিতে পারেন । যোগী ভ্রাতাদের সহিত 
আলাপে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাতে আমুর্ধেদ মতে রস- 
কর্মবিশিষ্ট পারদ অপেক্ষ। তান্ত্রিক মতে রসকর্মবিশি্ট পারদই অভীষ্ট- 
সাধনের বিশেষ উপযোগী | কিন্তু 'আকরিক পারদের রসকম্ম সম্পাদনে 
কোন ভ্রম থাকিলে উহার কুফল ভোগ ন! করিয়া দেহের নিস্তার নাই। 
এ জন্ত গুরুর নিকট দৈহিক পারদের ভিয়্ান শিক্ষাই বিশেষ বাঞ্চনীয়! 
বিবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা নান! প্রকার বিভুতি লাভ হইলে নিষ্কামগণ শুষ্ক 
উপাসন। হ্বারা শত বৎসরে বে কাম ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না, সকাম 
উপাসকগণ তাহা শতমাস, শত সপ্তাহ ৰা শত দিন মধো অনায়াসেই 
ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। সকাম গুরুদিগের উপদেশ এই বে, ধাহারা 
সাধক নহেন, নানা মোহে মুগ্ধ এবং বন্ধজীবরূপে পগ্গিগণিত তাহা" 
দিগের সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু নাই । কিন্ত ধাহার! জ্ঞান এ সাধনরূপ অঙ্কুশ 
দ্বার মনোরপ মন্ত মাতঙ্গকে প্রক্কত পথে চালাইতে সমর্গ, তাহাদিগের 
অনর্থক দীর্ঘকাল শুষ্ককাষ্ঠ-চর্বণ বা নিদ্ষামপথাবলম্বনে সংসার-কর্তনের 
গ্রয়েজন দেখ! যাঁয় ন]। | 
ধাহারা সাধন! দ্বারা শিবন্ বা মৃত্য অবস্। প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তীহাদ্দের আহার্ধ্যগ্রহণ ঝ! মল-সূত্রািহাগ শ্রয়োজন হয় না। তখন 
তাহাদের আত্ম! সর্বদাই জাগ্রত? পরন্ধ স্বপ্ন 9 স্বুপ্ত থাকে না । অপিচ 
ুঙ্ছা বা মৃত্যুও উপস্থিত হয় না। প্রায় সমস্ত কর্পেন্দ্িয়গুলি এবং 
জিহ্বার নিগ্রহ প্রাপ্তি হয়। কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহপ্রাপ্তি হইলে 
তখনও মনের নিগ্রহ হয় নাঁ। ক্রহ্ধেজিয় মন। ভানেজ্িয় ও কর্েজির় 
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উভয়াত্মক অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং বাক্‌, পাণি, 
পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশটা ইন্জ্িয়ের যাহ! কিছু বিষয় বা অবলম্বন 
তৎ্সমস্তই মনে বর্তমান আছে। অতএব মনের বিগ্রহ ব্যতীত 
চিন্ববৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না) মন জগতপ্রপঞ্চে ভ্রমণপূর্বক 
প্রকৃত মোক্ষের জন্ত একতান হুইতে পারে না। সাধন! দ্বারা সহজ- 
শিবত্ব লাভ হইলে পরম-শিবত্ব লাভের জন্য পশিবোহং” বা “অহং 
্রঙ্গান্মি” উত্যাকার ধ্যান ব্যতীত, অন্ত কোন মন্ত্রজপ আবশ্তক হয় না। 
এই সময়ে পরমাত্মার ধ্যানও অনাবশ্তক । আমি স্বয়ং শিব, আবার 
কোন্‌ শিবের ধ্যান করিব? ইহা! নিশ্চয় করিয়া মনকে দুঁ় করিতে হয়। 
“শিবোহং বা “অহং ব্রন্ধান্মির নিশ্চয়তা হেতু সেই যোগীর অস্তর্ভাগ 
ব্রহ্মময় হয়। বহির্ভাগও সর্বদা ব্রহ্মময় আছে। কেবল মনের লয় 
বা নিগ্রহ না হওয়া হেতু, মিথা! জগত্প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি হয়, 
স্ুতরাৎ প্রক্কত মোক্ষপ্রাপ্তি তখনও দুরে থাকে । 

শাস্ত্রকর্তারা মনোলয় বা চিন্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ জন্য নাদ- 
অনুসন্ধানের বাবস্থা করিয়াছেন। শীস্তবী মুদ্রার দ্বারা কতিপয় ইন্জ্রিয 
নিরোধ অর্থাৎ অন্ষঠবয় দ্বার কর্ণবিবরদ্বয়, তর্জনীঘয় দ্বার চক্ুদ্বপ্ধ এবং 
অন্থান্ত অঙ্গুলি দ্বার! মুখ ও নাসিক! প্রনৃতির বিবরগুলি রুদ্ধ করিলে 
কর্ণে বিলী রবের ন্যায় অস্ফ্‌ট নাদ শ্রুত হওয়! যায়। উহা ঝিল্লীব! 
তদ্রপ কোন কীটের নাদ নহে। প্রক্কত পক্ষে দেবদুন্দ্তি-নাদ। উল্লি- 
খিত নাদের সহিত মনের লয় করিতে আরম্ত করিণে উত্তরোত্তর বিল্লীর 
্তায় ক্ষুদ্র নাদ বিদুরিত হইয়া! তান ও লয়বিশিষ্ট রাগ-বাগিণীর স্তার় এবং 
নান! প্রকার গম্ভীর নিনাদ সকলও শ্রুত হইতে আরম্ভ হয়। উহা ছ্বারা 
অন্তঃকরণে বিশেষ পুলক জন্মে। নাদের সহিত মনের লয় করিতে 
আরম্ত করিলে প্রোক্ত পুলক হেতু উহ! অন্যত্র যাইতে চাহে না) ক্রমে 
উহার সহিত লয় হওয়ায় আপনাকু জন্মস্থান প্রক্কতিতে লয় পাইতে আন্ত 
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করে এবং কালে লয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের সর্বপ্রধান (007181) 
( সেনাপতি ) ব্রন্েন্দিয় মন এইরূপে নিগৃহীত হইলে, উহার অদ্দীন চক্ষু 
প্রভৃতি (0০1971) অধীন সেনাপতিগণও সঙ্গে সঙ্গে আত্ম- 
সমর্পণ করে। তখন তত্বের পর তত্ব লোপ পাইতে থাকে । চক্ষু আছে 
অথচ রূপগ্রহণ করে না। কর্ণ আছে কিছু শ্রবণ করে ন|। ইত্যাদি- 
রূপে লোপ পায়; অথচ মুতের ন্যায় দেহে পৃতিগন্ধ উপস্থিত হয় 
না। এইরূপে সমস্ত তত্ব বিলু্ধ হইলে উহাকেই হিন্দুশান্ত্রে চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ কহে। এই সময়ে প্ররুত নির্কিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়। 
কৈবলালাভ নিকটবর্তী হয়। জীব ক্রমে সমস্ত প্রকার প্রক্কৃতিবন্ধন 
হইতে মুক্ত হন। প্ররুত আত্মজ্ঞানলাভের সুমময় উপস্থিত হয়। 
নিরবলম্ব সমাধির ফলে, যখন সেই যোগীর অস্তঃকরণে “সোহং” 
এই অদ্বৈত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন সেই জীব পরম ব্রন্মে লয় অর্থাৎ 
প্রকৃত আত্মঙ্ঞান্ম লাভ ক'রয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইল, বলা যাইতে পারে। 
“সোহং” অর্থাৎ পরমাত্ম। আর কেহ নাই, আমিই সেই পরনায! | জীব 
পরমন্ত্রক্ষে লীন হওযার পূর্বে উল্লিখিত অদ্বৈঠ জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। পরম ব্রন্গে সম্পূর্ণ লীন হলেই উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 
উল্লিখিত সময়ে পরমাত্মা এবং জীবাস্মারূপ পতি ও পত্রীর প্রকৃত যুগল- 
মিলন সম্পাদিত হইয়! থাকে। এই পনয়ে সর্ববিধ তাপ চিরনিবৃত্ত 
হয় জন্য ইহাকে নির্বাণ মুক্তি বা যোগের চরম সমাধি বলিয়া থাকে। 
মৃত্যুন্ত্রণা সহ্‌ না করিয়া মহানির্বাণলাভ 'অপেক্ষা দুর্লভ মন্থযাজন্মে 
উচ্চ আশ! আর হইতে,পারে না। যে সাধক গুভাদৃষ্টবলে সাধনপথে 
অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র শিবকে পরমশিবে পরিণত করিয়াছেন এবং নির্বাণ 
মুক্তি লাভ বা চরমসমাধিস্থ হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ধন্ত | তিনি 
আত্মতত্ব বিদ্যা এবং আত্মজ্ঞানের প্রক্কৃত মর্ম প্রকাশ করিবার উপযুক্ত 
ব্যক্তি। অস্তের পক্ষে উহ! কেবল কল্পনাবিজড়িত দাস্তিকপ্রলাপ মান্র। 
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অত্র স্থলে অপর একটী কথ! বক্তব্য এই যে, মহাপুরুষ চণ্ডীদাস, 
জেলা বীরতূমের অস্তঃপাতী নান্নর গ্রামে বান্থুলী (বিশালাক্ষী ) দেবীর 
পুজক ছিলেন। তিনি শাক্তসস্তান। উক্ত গ্রামে অন্তান্ত বহুসংখ্যক 
শাঞ্ ব্রাঙ্গণের বাস ছিল। ঘটনার চক্রে মন্দিরের পরিচর্যায় নিযুক্তা 
রামাণী ধোপানী-নায়ী একটা বালিকার সহিত চণ্তীদাসের সংযোগ 
হয়। অল্পকালমধ্যেই উহ! সাধারণের গোচর হইল। প্রথমে শাসন, 
তাহাতে অক্কতকাধ্য হওয়ায় গ্রামবাসীর চেষ্টায় তিনি পুজকের কাঁধ্য 
হইতে দুরীভূত হইলেন । বিগ্রহপৃজার বন্ধন দুর হইলে চণ্তীদাস সেই 
ধোপানীর চরণে সম্পূর্ণূপে আত্মনমর্পণ করিলেন। কিন্ত ধোপানীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ, তাহার অন্তরে গ্রীতিগ্রদ না হওয়ায় নিষ্ষাম ধর্ম অবল- 
স্বন করেন। শান্তসস্তীনের নিকট নিষ্কাম ধর্শের শুক্ককাষ্ঠ-চর্বপ গ্রীতি- 
জনক ন! হওয়ায় রসকর্ম্নে তাহার বিশেষ 'মভিজ্ঞতা থাক! শ্রীযুক্ত, বোধ- 
করি চণ্ডীদাসই সর্ব প্রথমে নিজ অদ্ভুত প্রতিভাবলে শুষ্ক নিষ্কাম ধর্মের 
মধ্যে রসের উপাসন! প্রচলিত করেন। * রপিক বৈষ্ণবের ধর্ম প্রকৃত 
পক্ষে সকাম ধর্ম । উহাকে নিরপেক্ষ ভাবে নিষ্কাম ধর্ম বলা! যাইতে 
পারে না। উপরে মহাজনপ্রদন্ত একটী নিষ্কামের আবরণ আছে মাত্র। 
রসিক বৈষ্ণবের ধন্্রকে সকাম ও নিষ্কাম ধর্দের খিচুড়ি বলিলেও, 
অত্যুক্তি হয় না। সকাম ধন্্রকে নিক্ষামের আবরণে আচ্ছাদন করিয়! 
চণ্তীদান নিজ অদ্ভূত প্রতিভার বল দেখাইয়াছেন। চণ্তীদাসের পুর্বে 
রসের উপাসন! বৈষ্ণবধন্মে প্রচপিত ছিল কিনা, জানিনা । কিন্ত 
চণ্ডীদাস ও পরবর্থা মহাজনদিগের চেষ্টায় বৈষ্জব-উপাসকদলের মধ্যে 
উহ! বিশেষরূপেই প্রচলিত হইয়াছে। বৈষ্ব-উপানকগণ বাহার 





% নেকে বলেন, জগ্নদেব গৌন্বামী বৈধবধর্মে রসের সাধনার প্রথমপ্রবর্তক। ' 
তাহার সময়ে টহা বী্করূপে রোপিত, কিন্ত চণ্তীগসের সময়ে উহ! অঞ্ুরিত হইয়া শাখা! ও 
পল্লব বিস্তার করে। 
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পূর্বে শুক্ককান্ঠ-চর্ববণে কালাতিপাত কারতেন, তাহারা রসের ধন্ম বা 
প্রকারাস্তরে রসগোল্লার আস্বাদ পাইয়া দলে দলে রসের সাধনে ভক্ত 
হইতেছেন। মহজ-তজন শাক্তের প্রণালী, উহাতে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা 
আছে। স্থতরাং তিন জন্মে অর্থাৎ অল্পকালে আর বৈষ্ণবধশ্মে সাত 
জন্মে অর্থাৎ দীর্ঘকালে মুক্তি লাত করিতে পার! যায় । সহজ-ভজন পূর্বে 
বৈষ্ণবধন্মে প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কঠিগয় 
মহাজন ও মহাপুকুষের প্রতিভাবলে আংশিক রূপান্তারত হইয়া বৈষব- 
ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 

ভাই পাঠক ! আমি একজন বন্ধনদশাবিশিষ্ প্রকৃত সংসারকীট | 
সাধকত্ব বা সিদ্ধির অবস্থ! আমাতে কিছুই নাই | বিদ্যাও 'অ্ঠ মামান্ত । 
আত্মতত্ব হিন্দুজাতির পরম রমণীয় মহাগৌরবের বিদ্যা। আত্মহ্ত্বে 
সমালোচন। মাদৃশ ক্ষুদ্রের পক্ষে এককালে 'অমস্তব | ঘটনার চক্রে এবং 
বিধাতার ইচ্ছায় নংসারে বদ্ধ হইয়া নির্লিপ্ডের ন্তায় আত্মতত্ব মমা- 
লোচন জন্ঠ একাগ্র হইয়াছিলাম । উহার ফলেই যথাসাধ্য মমাপোচন! 
প্রকাশ করিলাম । আমার এই গ্রন্থ প্রাচীন আত্মহত্ব নহে, উহার 
একটা সমালোচনা মাত্র। কল্পন'বিজড়িত করিয়! প্রলাপ-উক্চি ইচ্ছার 
বাহিরে ছিল। যাহা সত্য বপিয়! ধারণা হইয়াছে, শাহাই প্রকাশ 
করিয়াছি । কতদুর কৃতকার্ধ্য হয়াছি সহদর পাঠকগণ বিবেচন! 
করিবেন। সংস্কতে আমার জ্ঞান অঠি সামান্য ॥ স্থ এরাং আত্মভব সমা- 
লোচনায় পদে পদেই ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা । কেহ কৃপা করিয়া ভ্রম 
দেখাইয়া দিলে, পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংস্কার করিতে আমার 
কোন আপত্তি নাই । |বে সমস্ত মহাজন ৪ মহাপুরুষগণ আত্মতত্ব বিদ্যা 
প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের নাম জয়ঘুক্ত হটটক। হিন্দৃশান্ত্কার- 
দিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি ৷ 

সুইপিং ত খতম হুয়া । চারো তরফ ুম ঘুম কর, যে! কুছ ময়ল! 
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নজর আয়া, সব একদম সাফ ও স্বথরা কর ডারা। মগর মেহনত কী 


মজছুরী নহি চাহতে, মুফ্তমে ভারতকী খিদমৎ কিয়া। তা হম জরাসা 
শরাবকে লিয়ে কেন! চিললায়া কোই শুনা নহি। কোই শুন্ত। নহি, ন 
কোই দেখ্ত! হৈ। আহা ক্যা হুয়া রে। ভারত এপি বেইমানী অচ্ছি 
নহি। মেহতর বত হয়রান হয়; অব জর! আরাম করন! চাহত! হৈ, 
কোই হমূকে! থোড়াসা দারু দেবে। আনন্দসে মস্ত হোনেকে লিয়ে 
আনন্দময়ী মাকো! ভোগ লগাবেগে, মেহেরবান্‌ ভারত বি. এন. রায়কো 
থোড়া দার দেবে। মেখরকো! থোড়া দারু দেবে, দাঁরু দেবে, দীরু 
দেবে। 

অব তাইলোগ জরা বিচার কর দেখে কি নীচে কা দস্তখৎ ঠিক হৈ 
কি নহি। 
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অগর ঠিক নহি ত বি. এন.রার কিদ্‌ টাইটেল পানেকা লায়েক হৈ? 

হিন্দূ-বিজ্ঞানস্ত্র পাঠকগণ ! বি. এন. রায় আপনাদের বিবেচনায় 
কি উপাধি পাবার যোগা ? 

ভারতসস্তানগণ! ভারতের মঙ্গল অন্তরের কামনা বটে, কিন্ত 
আশার সাফলা ত কিছুই দেখি না। ভারতের মঙ্গলচিত্তায় জীবনের 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি । এখন বার্দক্যে শাস্তি ভোগ করিতে 
ইচ্ছা! হয় বটে, কিন্তু হায় রে। শাস্তির অস্তিত্ব আব কোথায়? কর্মকাণ্ডে 
আহার সর্ধাগ্রে। আহারাভাবে সমন্ত ইন্জিয় বিকল ও আনন্দ বিনষ্ট 
হয়। ভারতীয় প্রক্ৃতিপুঞ্জের আহারের মূল এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ 
যেরূপে বিনষ্ট হইতেছে, উহার চর্বিতচর্কণ করিয়াছি। পুনরাবৃত্তি 
বিরক্তির কারণ। অথচ এ দিকে অন্নমূলসংশোধন বাতীত স্যাটটরক্ষ 


হিন্দু-বিজ্ঞানমত্র বা আত্মতত্ব। ৭৯ 





হইতে পারে না) সুতরাং পুনরাবৃত্তি না করিয়াই বা উপায় কি? 
হিন্দু, মুসলমান এবং দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতীয় প্রক্কতিপুঞ্জ যদি কোন 
দিন ৮ 10106 90001 10006 5151610190756017011) 00০ 
[0 13105519516, (অংশীদারসভা-বিহীন জঞএণ্ট ইকের পঠন 
অবশ্তম্তাবী ) এই হুক্্রতম ”[0)9 0০17” আন্দোলন £ আলোচনার মত্ত 
হইয়া! আমাদের সআাট. এবং দেবভাবাপন্ন গ্রীধান প্রদান রাজপুরুষদিগের 
কর্গগোচব করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের অন্নমূলমংশোধনের 
সুত্রপাত হইতে পারে । ভারত ঘে কোন হুজুকে মনু ৬উক না কেন, 
আমার বিশ্বাস যে, উপরোক্ত “1)০ 1১০1৮” (দি পয়েন্ট ) আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত কোনর্ূপেই পরিত্রাণ নাই । যাহারা শ্রমজীবী ব1 
যে ব্যক্তি শ্রমজীবাীর শ্রেণী হইতে প্রথমেহ কেবল 090181150 (কাপি- 
টালিষ্ট ) পদে উন্নীত হইয়াছেন অথবা পোষাপুত্রগণ উপরোক্ত মহা 
বাক্যের তাৎপর্য্য উত্কৃষ্টবূপে হৃদয়ঙ্গন করিত5 ন1 পারিলেও ক্যাপিট্যা- 
লিষ্ট (ধনী) সম্তানগণ ঘে কি জন্য বুঝিলেন না, অন্তরে বিশেষ আক্ষেপ 
রহিয়া গেল। বাহার! কৃষি, শিল্প ও বাণিজা ইঠাদি দ্বারা স্বদেশকে 
ধনশালী করিবার জন্ত লাঁলায়িঠ, দেশের ধনবান্গণ কি জন্ত রসাঠলে 
যাইতেছে, তীহার! কিন্তু কেহ প্রণিধান করিলেন না। ধনবান্‌ পরিবারের 
ইতিহাস সংগ্রহ করিলেই উহান অপঃপ হনেপ কারণ পধিশ্বটরূপে দেখা 
যাইতে পারে | হাক রে! অন্নাভাবে ভারত সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ! 
যে সমস্ত মু় ব্ক্ি হক্তম বিবায়েন অভ্যন্তরে প্রদেশ করিতে পারে না, 
তাহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু না । কিন্ত ধাহারা সবিশেষ বুঝিয়াও 
নিশ্চে্, তাহাদের পক্ষে বালুকা পূর্ণ 'গণিক! কদেশে আবদ্ধ করিয়া 
পোন্রক তড়াগে আত্মবিসর্জনপুর্বক পাপদেহের অবসান করাই উচিত। 

বৃচীশ্বীপসমূহ কেবল দাননে পরিপূর্ণ নহে। দেবপ্রক্কৃতি মহায্মা 
পুরুষ বথেষ্ট আছেন। দানবের মগিকার অঙ্গন হইলে মহাশক্কি 
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প্রবুদ্ধ। হইয়! দহ্থজ্দলনী মূর্তি ধারণপুর্বক সমস্ত সংহার করেন ও 
করিতেন। দেবতার অস্তিত্ব আছে জন্ত অদ্যাপি বৃটীশস্বীপবাসী 
প্রুটিশসিংহের রাঝ্যে কখনও স্ৃর্য্য অস্ত যায় না” এই অভিমানহ্থচক 
বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছেন | হতভাগ্য ভারত যদি বৃটীশ- 
স্বীপস্থ দেবতাদিগের চৈতন্ত সম্পাদন করিতে পারে, মঙ্গলের আোত 
বহিতে পারে, নতুবা সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। নিন্দুকে নিন্দনীয় 
বিষয়গুলি প্রাত্যক্ষভাবে দেখাইয়৷ দিলে জগতে কলঙ্কের ভয়ে দেব- 
প্রকৃতি মহাত্মাদিগের বিপথে ভ্রমণ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত হয় না। 
প্রাণ কাদিয়াছিল, পরিশ্রমও যথেষ্ট করিয়াছি, কিন্তু দেবতাদিগের কর্ণ- 
গোচর অথবা ভারতের চৈতন্য পর্যাস্তও সম্পাদন করিতে সক্ষম হইলাম 
না। অস্তরে বিশেষ আক্ষেপ রহিয়া গেল। কোন স্থার্থত্যাগের ।কথ৷ 
বলিতেছি না, ইংরেজ বিজেতা এবং আমরা বিজিত। আমাদিগের 
কোন ভাষায়, ভ্রমেও তাহাদিগের অভিমান দলিত হৃওয়! উচিত নহে। 
বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে কোন প্রকারের 7378691 (ক্রট্যাল) বা 
1819110 (ক্রুটাপিটা অর্থাৎ পাশব ) আচরণ নিতান্তই অসঙ্গত। এক। 
সাধ্য নাই, আইস ভাই, সকলে একত্র মিলিত হইয়া আমাদের মর্মব্যথ। 
সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাছুর এবং বুটিশদ্বীপের দেবতাঁদগকে জানাই । 
উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, হিন্দু-বিজ্ঞানস্ত্র সংখ্যা সংখ্যারূপে 
প্রকাশকালে দেশী সংবাদ বা সাময়িক পত্রে সংখ্যাগুলির ছুই চারিটা 
সমালোচন প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম পাঁচ সংখ্যা! একত্রে 
পুস্তকাকারে প্রকাশ হইলে, সমালোচকগণ স্তস্ভিত-ভাবাবলম্বন করিলেন 
কেন বুঝিতে অক্ষম । কেবল পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-মহারথী শ্রীযুক্ত রায় 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাছুর পুস্তকের সমালোচন! করিয়াছেন । কিন্ত 
হায় তিনিও মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় সঙ্থন্ধে একটী কথাও না বলিয়! চতুর- 
তার সহিত কেবল অবাস্তর কথায় পাশ কাটাইয় গিয়াছেন। সানুকুলে 
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বা প্রতিকূলে হউক, তজ্জন্য কোন অন্থুরোধ নাই, বরং সমালোচকগণ 
ভ্রম দেখাইয়া! দিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে দুষিত অংশ সংস্কারের স্থুবিধ! হয়, 
স্থতরাং উহ! দেখিতে পাওয়াই বাঞ্চনীয়। হিন্দু-বিজ্ঞানন্থত্রে বাহ! কিছু 
প্রকাশ করা ইচ্ছ! ছিল, যতদুর স্মরণ হইয়াছে, সংক্ষেপে বল! কিছুই 
বাকি রাখি নাই। দেশত্যাগে ও বনবাসে দীর্ঘকাল অবস্থিতির দরুণ 
দেহ ও মন বিশেষ অবসন্নদশ! প্রাপ্ত হইয়াছে। চিন্তায় সাধা নাই, 
কর্ম্েও সামর্থ্য নাই | সর্বদ কেবল বিশ্রামস্থখ ভোগ করিতেই ইচ্ছা 
করে। আমি অতঃপর পাঠক 9 অন্ুগাহকের সাহাযো হিন্দু-বিজ্ঞান- 
হৃত্রের একবার সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্বক দুষণীয় 
ংশগুলি দেখাইয়! দিয়! কেহ পুস্তকসংস্কারের সহায় হইবেন কি? 

এই পাগলার সমর্থন জন্ত ভারতে লোক মিলিল না । কোন ভ্রাঠ! 
আমার বাহছুকপে দণ্ডায়মান হইলে, লাভবান্‌ ব্যতীত কখনহ ক্ষতিগন্ত 
হঈতেন না। আমাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়! কৃতার্থ বোধ করে, 
এবপ লোক কি ভারতে নাই? হায়রে! মর্দি কোন ধোগা ভ্রাহাকে 
আমার ডমরুদারদূপে পাইভাম, তাহা হইলে এহ দিন “48 00106 
50001: ৮10)000 518916170100175 0০00011. 00০ 11011 13 076৮1- 
18016” এক মহাবাকাটা হিমালয় হইতে কুমারিক| অন্তপীপ এবং সপিমান 
€ হাল! পর্বতশ্রেণী হইতে ব্রন্ধ ও চট্টগ্রামের পাহাড় পর্যান্ত সর্বত্রই 
প্রতিধবনিত হইত। অপিচ এতদিন প্রতীচ্য দেশে? আন্দোলনের 
উদ্দোগ শেষ হইত। ভাই ভারত! কদাচ ভূল করি? না। ভ্রম 
বুঝিলে নিস্তার নাই। আমার একটা বিশ্বাসের কথা বলিতেছি যে, 
হিন্ু-বিজ্ঞানহ্ত্র ইংরেজিতে অনুদিত হলে বুটিশন্বীপের দেবগণ, 
সংস্কৃতে অনুদিত হইলে পৃথিবীর ধেখানে ষে কোন সংস্কতজ্ঞ নরাকুতি 
দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, তাহারা! সকলেই জাগ্রত তয়! ভারতের 
জন্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন। তাহাদদিগের নিন্দার বেগ অসহ বোধে 
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সভ/তাভিমানী বুটিশনিংহ ৪৫17101301201017 (এডমিনষ্রেন ) এব 
আমূল সংস্কার করিতে বাধ্য হইবেন। পরস্ত জগদৃগুর হিন্ুজাতির 
আয্মগ্রানের মর্ম সর্ব বোষিত এবং আনে(লিত হইয়া পৃথিবীতে এক 
অপুর্ব আনন্দময় দৃ উপস্থিত করিতে পারে। ইংরেজজাতি হিন্দু- 
স্থানকে শ্্রস্থস্বানে পরিণত করিবার জন্য যত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । 
কিন্ত হায়! মুষ্টমের হিন্দুপস্তান: একাগ্র হইয়! বীর ও স্থিরভাবে চেষ্টা 
করিলে, একমাত্র নিপ্‌মহান্ত্রের সাহায্যে অঠি সহন্গেই শ্লেচ্ছস্থান 
কটশশ্বীপপমূহ হিন্দুস্থানে পরিণঠ হইতে পারে । ইংরেজজাতির গুণ" 
গ্রাহিতায় কোন ক্রটী নাই। হিন্দু-বিজ্ঞানস্থত্র হিন্দীতে অনুদিত হঈলে 
সমগ্ন ভারত একাগ্র বা একতান হইয়। শুভাদৃষ্টের অন্বেষণে বদ্ধ-পরিকর 
এনং সাধনের চেষ্টায় অগ্নদর হইতে পারে। ধিনি যাহাই বিবেচনা 
করুন “গিয়াছে কল ভয় নাহি কিছু ভাবনা । দিন, মাস, পক্ষ, বার 
নাহি করি গণনা।” আমি দিবাচক্ষে দেখিতেছি যে, আমার সমর্থনের 
জন্ভ লৌক মিলিবে এবং মামার চিভাভস্মের উপর গাঁজা, ভাঙ্গ ও 
মদ্দিরা উপহার দিয়া লোকে মাপনাকে পরিতৃপ্ত ক্তান করিবে । কিন্ত 
জীবিত বি. এন. রায়ের ভাগো কিছুই হইল না। কবি নানা উদ্যান 
হইতে কুন্গুম চয়নপূর্ববক হিন্দুবিজ্ঞানস্থত্রের প্রীতোক সুত্রে মালা স্তবক 
অলঙ্কার ইতাদে গীথিয়। ভার তীর নানা অঙ্গ সাজাইবে। অনৃষ্টে নাই, 
তাই বুঝ হুত্রপাহ দেখিয়। যাইতে পারিলাম না। বিধাতার লীলা 
বুঝে কাহার সাধ্য? বিধা5১! ভারহ ছুঃখসাগরে ডুবিয়াছে, এখনও 
কি তোমার ইচ্ছার পরিসূষ্ত হয় নাই ? হায় রে! সাগর ককঙ্ঘন করিয়া 
আমিলাম, কূলে বুঝি বা! শ্রাগ গেল! 

শচঞ্চল মতি, অতি ধাঞ্ল মতি, নাধ তরে ভবভুবনে। 

শনী ভাঙ্কর, তাঁরানিকর, পুছত সলিল পরনে ॥ 

(ও কেউ দেখেড নাকি ) ( আমার হৃদয়নাথে ) 
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শশী র্র4ক৫১৫ 
হে স্থরধুনি, সাগরগামিনী, গতি তব বছুদুরে। (সাগর সস্তাবিতে) 


হেরিলে কি তুমি, 'ভরমিয়া ভূমি, ধার তরে আথি ঝুরে॥ 
( তোমার ধারার মত) 
মিহির ইন্দুং কোথা সে বন্ধু, দিটি তব ক্ছদুরে। 
(গগন মাঝে ষে থাকে ) (বল্‌লে বলতেও পার ) 
হেরিছ নগর, সরী সাগর, নাম মম কোন পুরে ॥” 
তগবন্! ্বর্গে, ভেস্তে, কৈলাপে, গোলোকে, বৈকুঠ বা প্যারা- 
ডাইজ্জে যে স্থানেই থাক, একবার 'বতীর্ণ হইয়া ভারত রক্ষা কর। 
জয় জয় কালি, তার৷ ব্রহ্মময়ি, ধরি মা গে! চোর, ছুখানি পায় 
বুভূক্ষু ভারতে, অন্ন দে অন্দে, প্রণাম করিল, ভবানী রায় ॥ 
“কায়েন মনসা বাচা কম্মণ| যৎ ক্কৃতং ময় । 
ভ্ঞানাজ্ঞানকতং পাপং হর দেবি হরগ্রিয়ে ॥ 
বাহভেদ সাঙ্গ হঠল। জয় কালী মাধীকি জয়, জয় »আট. সপ্তম 
এডওয়।৬ বাহাদুরের জয়, জর মাতৃরূপিণী মমান্ভী আলেকৃজেজ্জার জয়, 
জয় রাজ প্রঠিনিধি আরল মিন্টো! বাহারের জয়, কি ভয়, কি ভয়, গাও 
ভারতের জয়। পাঠকবৃন্দকে প্রণাম, ননস্কার, আীর্ববাদ উতাদি | 
0০০ 7০৮6 811, 3০০৫ 1১৮০ ৪11, 09০০৭ ৮১০ ৪11. 
আমি বিদায় হঈলাম। | 
পশঙ্কর মুন্হর কুর ভব পারং। 
হে হরিহর হর দুদ্কতিভারং ॥৮ 5 


* অব্রনংবা'র পাঙুলিপ প্রথমে নদন্ধীপে লিখার সুতরপাৎ হর, পরে চিথপিয়া ও 
চ্ীপুর গ্রাম, পাবন; ট!উন এসং কলিক'ত। নহানগরীতে অবশি্ট!ংশ লিপিবদ্ধ হইয়া 
মন্তর্থ হইয়াছে। বিগত শ্রাবণের শেবভাগে দিপা “মধ ত়। মূল বিষয়টা লর্ড 
কার্নকে উপলক্ষ করিয়া আরস্ত কর? হয় এসং শেষ কর্তা সনাধার ওল্য বঙ্গবাণীর 
সবন্থাধিকারী ৮ ধোগেচন্্র স্ু মহোগকে গঙবান কিয়া পল্তাবের উপসংহার করিয়া, 
ছিলম। ভাঙ্ত্র মাসের প্রথমেই হিন্দী বঙ্গবাসী পাঠে অবগত হইলাম যে, ভা! যোগেন 





৮৪ হিন্দ-বিজ্ঞানস্থত্র বা আত্মতব্ব । 





আর ইহ সংসারে নাই। তাড়িতগতিতে সর্ববাঙগ শিহরিয়া উঠিল, হিন্দীতেই বলিলাম, 
ওহ্োত্তও সতানাশ হুয়া, সব বরব।দ কিয়া, সব একদম বিগাড় দিয়া। পর সপ্তাহেই 
অবগত হইলাম মে, লর্ড কার্জনও পদ পগ্নিতআগ করিয়াছেন। হতরাং যে মুক্তিটা গঠন 
করিয়াহিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়! টরমার হইল । ৬ শারদীয়। পুজার পরে পাওুিপির আংশিক 
পরিবর্তনপূর্ববক বর্তমানরূপে যস্ত্র্ধ করিয়াছি। প্রায় এক বৎসর হইল ভারত ম্বদেশের 
আন্দোলনে মত্ত হইয়াছে । আমার আন্দোলনেও স্বদেশ সম্বন্ধেই বটে, কিন্তু ২৩২৪ বৎসরের 
পুরাতন। ঘটন|র চক্রে আমার আন্দেলন ভারতের মহ। আন্দোলনেন্ন সময়েই সমাপ্ত 
হইল । উহা দ্বারা ভারতের সামান্য উপকার হইলেও সমন্ত শ্রস সফল জ্ঞান করিব। 





স্পন্রিষ্পিভ 


8৯৮ 


(ক) আমার পিতামহ এবং নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় শেলবর্ষ 
পরগণার মুসলমান জমিদার মৃত আসাদ জমান চৌধুরী সাহেবের 
সাহাধ্ পাইয়া দহ্াপ্রণান পণ্ডিহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন । («ম 
সংখ্যা) 

(খ) নবাব মুর্শদকুলী খার সহিত রাজ। দর্পনারায়ণরায় বঙ্গাধি- 
কারী মহাশয়ের বিবাদে সম্রাট জাহান্দার সার সময়ে সৈয়দ উ্জীরের 
'আধিপত্যকালে সম্ভবতঃ নাটোররাজবংশের উৎপত্তি হহয়াছিপ। 
এহ সময়ে বার ভূঁইয়ার অন্ততম সাটতলরাজ নানাধিক ৬.৭ সহজ সৈন্ঠ 
প্রতিপালন করিতেন। যুদ্ধকালে দ্বিগুণ পরিমাণে সৈন্ঠ উপস্থিত 
করিতে পারিতেন। হিনি বিনা যুদ্ধে পৈত্রিক সম্পত্তি বিসজ্জন করেন 
নাই। সাতৈলরাজ সবংশে নিপাতিত হইলে আর কোণ জমিদার রান্গ! 
রামজীবনের সহিত বিবাদে সাহসী হন নাহ। (৫ম সংখ্যা) 


প্যা ০টি 


বিজ্ঞাপন । 


হিন্দ-বিজ্ঞানস্থত্র প্রথম হইতে পঞ্চন নংখ্য। পর্ধান্ত একত্রে (২ 
সংস্করণ ) সডাক ১৭” দেডুটাক! মুলা চিথলিয়। গ্রাম, নিরপুব পোষ্ট, 
জেলা নাদিয়। ঠিকানায় আনার নিকট পাওয়া বার । [ভঃ পিততে পাঠাইয়া 
থাকি । বিক্রেঠ অন্য এজন্ট নাগ । 


শ্রীরেবতীমোহন চক্রননী । 


--৮০0শশীশী 


হিন্ছ বিজ্ঞান-স্ত্র 
“মনুষ্যের কর্তব্য কি?” 
গ্পন্বিভ্র হিল্লুজ্র স্নাঞ্পন ॥ 
কেন? 
তবে শুনুন্। 
মূল্য কত? 
এখন বিনাধূল্যে । 
সময়ান্তে ? 
স্ন্লাভ নু £ 
মূল্য এত কেন? 


এত হিন্দ্ব-বিজ্ঞানমত্রৎ। 





সু 


শ্রীবিশ্ব নিন্দুক রায় ওরফে বি, এন, রায় 
প্রণীত। 


কলিকাতা, 
২৫নং রায় বাগান ইাটু, ভারহমিহির বস্ত্র 
শীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ) 
১৩১৫ 


হিন্দ-বিজ্ঞানস্থত্ 


বা 
আত্ম ॥ 


সপ 


অগ্রহায়ণ ৭ম সংখ্যা] (ঘন ১৩১৫ সাল 








পাঠকগণ! আত্ম-হস্ে? সংক্ষিপ্ত মমাণোচনা শেয হহলেও অংশ 
বিশেষের বিল্তুতি সব্বদাহ সম্ভব হইতে পারে। ঘটনার চক্রে কার্ধাক্ষেত্রে 
উপ স্ত হহয়। আঁমাকে অংশবিনেষের বিভ্ুতি সম্পাদন করিতে হহল। 
প্রকাণ্ড পশুবদ এখনও সমাধা হয় নাই | কহভদিনে যে হবে তাহাও 
বুঝে অক্ষন ॥ কার্বণদ্ধাণ না হওয়া পর্য বি, এন» হায়ের লেখনা 
কখনও উঠার গুহা এবং গুপু রহসা ভেদ চেষ্টায় বিএ হহতে পারে না। 
স্থত্রাং পুণ্তবের সংখা। বা অধর বুদ অনিবাযা | বন্ুদান এংখণাকে 
প্রকাণ্ড পশুবধ প্রবন্ধের আরও একটা পব্ব বলিলে দোষ হয়না । দঃথ 
নিবারণোপায় নির্ণর মুল প্রতিপাদা বির হওযাহ প্রকাণ্ড পণুবধ 
প্রবন্ধে লিখত অধশায়ের নাম ছুঃখ নিবারণোপায় পর্ব রাখিলাম । 

পাঠকবুনদ আপনা. ভ্বানেন দে পুস্তকের ঝষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ কালে 
শেষ কৰব্য অদাধার ভন্য বঙ্গবাদীর স্বত্বাধকাণী ৬ধোগেন্চন্দ্র বন্ধু 
মহোদয়কে আহ্বান কবির! প্রস্তাবের উপসংহার করিয়া ছলাম। কিন্ত 
অনুরা পছ ছখার পৃ ভার জন্মের মতকী।ক দিয় পরলোকে প্রস্থান 
করিফা ছলেন। যোগবুক্ত হন্সয় অবস্থায় লিখিত বিষয় কি জন্ত পুস্তক 


২ হিন্দু-বিজ্ঞান-হৃত্র বা আত্মতত্ব | 


হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলাম ভাবিয়া আক্ষেপ হয়। কিন্তু সমস্তই 
বিধাতার ইচ্ছ! বুঝিয়! গ্রবোধ পাইয়া থাকি। উক্ত বিষয় অন্য কাহাকে 
না বল! হেতু পুস্তকের খৃ'ত রহিয়। গিয়াছে । কিংকর্তব্য-বিষৃঢ, 
হইয়া নিদ্রিতপ্রায় ছিলাম । বিশেষ কোন ঘটনায় চৈতন্তের সঞ্চার 
হইল। বন্থু ভায়াকে যাহা বলিয়াছিলাম ও বল! উচ্ছ! ছিল, তাহা 
বঙ্গবাঁপীকে জ্ঞাত করা আমার অবশ্ত কর্তব্য বোধে কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর 
এবং পুনরায় লেখনী ধারণ করিলাম। হিন্দু-বিজ্ঞান হুত্রের আরও, 
একটা সংখ্য। বৃদ্ধি হইল । জগদস্বার কুপায় অগ্রে বঙ্গবাসীর চৈতন্য 
সম্পাদিত হইয়া সমস্ত ভারতে চৈতন্তের সুত্রপাঁৎ হউক | দীন তারিণি ! 
দীন ভারতে কবে দিন দিবি মা? পাষাণি। এখনও দয়া নাই) 
মা তুই নিদ্রিত, জাগ্রত না হইলে অধম সন্তানদিগকে মহাপ্রলয়ে কে 
রক্ষা করে? মাতঃ জাগ্রত হইয়! মুক্তির পথ পরিষ্কার কর। 

প্রায় ২৫।২৬ বর্ষকাল গত হইল আমি আত্ম্তব পর্যযালোচনায় প্রবৃন্ত 
হইয়াছিলাম। সেই -সময়ে অত্যন্প লোকে মন্ত হইলেও বিধাতার 
পায় বর্তমান সময়ে সমস্ত-দেশ আত্মহত্ব বা আপনতন্ব, পর্যালোচনায় 
উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে । দেশের নেতৃ-পদে অবস্থিত কতিপর ব্যক্তির 
ভ্রম বশত: আত্মহত্ব চিস্তার স্বদেশ বা স্বরাজতত্ব ইত্যাদি নামকরণ 
হইয়াছে । শ্ব-তত্ব বলিলে অর্থ যতদুর ব্যাপক হয়, স্বদেশ বা স্বরাজতত 
বলিলে ততদুর হয় নু! | স্বদেশ ও স্ববাজতন্ব স্ব-তত্বেরই অন্তর্গত । দেশ 
ও রাজ শব্দের যোগে অর্থের সঙ্কোচ ব্যহীত প্রসারণ হয়না। প্রত 
কথা বলিতে হইলে সমস্ত ভারত এখন স্ব-তত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ব পর্যযালো- 
চনায় উন্মত্ত হইয়াছে । উল্লিখিত বিষয়ে প্রাচীন কর্তৃক নির্দিষ্ট আত্মতন্ব 
নামই সব্ধাপেক্ষা সমীচিন। উহা পরিবর্তন অনাবশ্তক । আপন 
গুভাদৃষ্টের মূল অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছ' করিলে একাগ্রভাবে আত্মতত্ব 
পর্যযালোচনাই কর্তব্য। 


হিন্দু-বিজ্ঞান-স্থত্র বা আত্মতব ৩ 
আমি আত্মতত্ব সমালোচনায় সনাতন হিন্দু ধশ্ম রক্ষা মানসে আত্ম 
ভান রূপ যে অলৌহ নিশিত শস্ত্রের গ্রয়োগ করিয়া, উহার ফল 
অবার্থ। বদিও ভ্রাতীর দল উপেক্ষার চক্ষে দেখিলেন এবং পাগলের 
্তায় গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়! আপনাদিগকে ক্ৃতার্থ মনে করিলেন, 
কিন্ত যেদিন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ,পিতৃলোকে প্রয়াণ করিখ, 
সেই দিন সন্তানের দল প্রবুদ্ধ হইর| উল্লিখিত সুতীষ্ক করবাল কা, 
ঘমোঘ স্ুদর্শনের সাহায্যে শ্লে্ছাদি নানা উপধশ্মের মন্তকচ্ছেদন 
করিতে সক্ষম হইবে এবং হিন্দু-ধন্ম আপন মহিমায় মন্তকোত্তপন 
করিবে । হিন্দুব চক্ষু ফুটিবে, সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু ফুটিবে। এহ ক্ষুদ্র 
প্রার্থনা শ্রবণ করিতেই হইবে | অহো! কি ছদ্দৈব, সৃ্পাৎ দেখা 
বুঝি বা বিধাতা অনৃষ্টে লিখেন নাই । 
অত্রস্থলে অপর একটা কথা বক্তবা এই যে» এক ঘেয়ে ০০7৯৫7৬৭ 
(1৬৩ 10০9 ( রক্ষণশালভাব ) হৃদয়ে পোষণ করিলে সকল সময়ে সুবিধা 
হয় না। মহধধি ও মহাজনদগের মহাবাকা এবং অনুশাসন 
হত্যা্দি সকলেরই শিরোধাধ্য কর আবশাক বট, কিন্তু কাল, দেশ ও 
পাত্রের অবস্থানূসারে যে সকল স্থবণত পরিব্নাহ হাতা সম্পাদন জন্য 
কালের মহাজন ও মহাপুরুষদগের আশ্রয় গ্রহণ বা ঠঁ 5 উপাধাস্তর নাহ । 
আহার, নিহার ও বিহার এই ভ্রিবিধ কম্মে বিহিঠ পথ উদ্ঙখন করিনা 
আপন মস্তি বিকৃত করেন না এখপিধ সুত্রাঙ্গণ বা অথথ সাবু পুরুষ 
এখন অত্যন্ত বিরল | বিকৃত মান্তদ্ষ বাহীত বিশুদ্ধ নস্তিক্ষের অগ্ডিত 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে ' অনেকে ঝর্পিবেন দে উদ্খিঠ ছদশাপ্রাপ্ত 
বর্তমান উশৃঙ্খল সমাজে পরিবর্তনের কোন অধিকার প্রদন্ত হহলে ষ্ঠ 
অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই বেশ । উহ! স্বাকার করিলেও কাল, দেশ, 
পাত্রোচিত স্মৃতির সংস্কার সম্বন্ধে কালের মহাজনবর্গত একনাত্র শরণ্য! 
ইহ আমরা ভ্তার়তঃ শ্বীকার করিতে বাধ্য। সেবাহ| হউক, যদি 


৪ হিন্দু-বিজ্ঞান-হ্ত্র বা আত্মতত্ব । 


কতকগুলি মুক্ত পুরুষ একাগ্র হয়া এক-খণ্ড স্মৃতি সংগ্রহ পুর্ধক নবীন 
হিন্দু বা 11০9০17) [11708 নাম দিয়া একটা দল গঠন করেন এবং 
হিন্দু ধন্ধের আশ্রয়-তলে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছুক পৃথিবীর যে কোন 
মন্তুযু;কে প্রবেশ পদ্থা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে 
ইয়োরোপীয়দিগের উপদ্রব নিবত্তি হইতে পারে। উয়ুরোগ খণ্ডে ধশ্ম 
সম্বন্ধে নহাজন বিশেষের কতকগুলি নীতি ও উপদেশ অন্ধ বিশ্বাসের সভিত 
পাপন করা বাতীত সাধনা-মূলক কোন কার্য বিদামান থাকা-জানি না । 
পক্ষান্তরে ইদুবোগীয় দিগের সুণ-গ্রাহিতা বিলক্ষণ বূপেই বর্তমান আছে । 
সাধন! মূলক সনাতন হিন্দু ধর্দের মম্ম বুঝাইতে সক্ষম হইলে উহা 
অনায়াসেই তাহাদের গ্রীতিপ্রদ এবং চিন্তাকর্ষক হইতে পারে । আমার 
বিবেচনা বশ্ম সন্বন্ধে ইযুবোপীয়দিগের অহ্াচার নিবৃত্তির ইহাই এক 
বিশেষ উপাম্ন | কোন দল গঠিত হইলে কাল, দেশ ও পাত্রের উপযোগী 
সংশোধিত স্মৃঠি সংগ্রহ না হওয়া পর্যান্ত প্রাচীন স্তশীন্তরা্দির অনুসরণ 
নিতান্তই কর্তধা। স্বতিশান্ত্রসংগ্রহ এবং সংস্কার হিন্দু জাতি রক্ষার 
একমাত্র উপায়। ইহা অন্তরে স্থির রাখিয়া কার্ধযক্ষেত্রে বিচরণ 
আবহক। পরত সিদ্ধ ও মুক্ত-ভাবাপন্ন হ্হান্‌ মস্তিষ্কের সাহাধ্য ব্যতীত 
ইহাতে বিড়ম্বনার আশঙ্কাও যথে্টই আছে । কিন্তু ইহাও আমার স্থির 
বিশ্বাস যে উনিখিত ভাবের কোন দল গঠিত হইলে বিধাতার ক্কপায় 
মহাপুরুষের 'আ“বভাব বাকি থাকিবে না।, 

মাতঃ জন্মভূমি! আশীর্বাদ কর, যত “দন দেহে প্রাণ আছে, 
ততদিন তোমার অবৈতনিক স্রেবার অধিকীরে বঞ্চিত না হই। 
আমান্দগের ধন্মের দিকে চক্ষু ফুটিবে, কিন্তু হায়! অন্লাভাবে বুঝিবা 
ভারত উৎসন্ন হইল। হায়রে সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসলাম, কুলে 
বুঝব প্রাণ যায় । আলোচ্য জাতীয় তত্ব সমূহের মধ্যে উদরের তৃপ্তিই 
অর্বাপেক্ষা অগ্রগণা । অল্নাভাবে শীর্ণ ভারত সম্তানদিগের অব্প-সন্কট. 


হিন্দুবিজ্ঞান-স্ত্র বা আত্মতত্ব। € 








নিবারণের অবিসম্বাদিত উপায় নিদ্ধীরণ করিব, এ হেন সৌভাগ্যের উদয় 
কি আমার হইবে? জগদন্বে! সকলই তোমার ইচ্ছা! মাঃ 
তোমার আশীর্বাদই একমাত্র ভরস]। 

রর সর্বমঙগলমাঙগল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে | 

শরণ্যেত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 

প্রবন্ধারস্তে ভারতের বর্তমান রাজপ্রতিনিপি আরল মিণ্টো 
ৰাহাছুরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছ। মহীপাল! তোমার 
অধিকার কালেই আত্মতন্ব সমালোচনায় ছুঃখ-নিবারণোপায় পর্ব 
লিখিলাম। ভারতীয় প্রজার দুঃখ নিবুন্তির সৃত্রপাঙ্ হয়! তোমার এড. 
মিনিষ্ট্শনের অক্ষয় যশঃ পৃথিবাঁতে বিস্তৃতি লাভ করুক । বর্ধমান সংখা! 
সারাক্তী মাত এলেক জেন্ত্রার পাদপন্মে উৎসর্গ জন্য লিখিঠ হইয়াছে, 
অন্তরের উৎসর্গ বাক নাই, যথারীতি অনুমোদনের প্রার্থনা করিলে 
অনুমোদন করিয়া কৃতার্থ করিও 'আরল মিন্টো বাহাদুরের জয় হউক | 





০ 





প্রকাণ্ড পশু-বধ। 
(ছুঃখ নিবারপোপায় পর্ব ) 


জাগ, জাগ, জাগ ভারত সন্তান আর কত দিন নিদ্রিত রৰে। 

মন্ত্র! গ্রহণ যদি কর ভা নিশ্চর্র নাচিবে আনন্দে সবে ॥ 

ংসানে জীবের আহারই সর্ধপ্রধান ধশ্ম। আহার্ধ্যসংগ্রহ 
ভাসম্তব হইলে যে দুখে উপস্থিত হব, ভান্য কোন দুখে তার সহিত 
তুলনীয় ভইতে পাবে না। উদন্জালা নিবুন্ধির জন্তাই মন্থুযা নানা 
কশ্মে নিবুক্ত এবং মন্ধদা বাঠিবাস্ত | 'আনীর্যাসংগ্রহ অসম্ভব হইলে 
সর্বাপেক্ষ। ভাসে কাৰণ উপণ্রিত তম | উহার গ্তাস আলোচ্য ও 
বিবেচা বিনয় আর কিছু নাই। উদর পূর্ণ অগম্তভব হলে গৃহে আধি- 
বাধির অঠ্যাটার 'অনিবার্ধা, সুতরাং ক্রমিক লোপ অবশ্যন্তাবী। 
আহারের সর্দপ্রপান সহ্য কৃষিকার্ধা। আমাদের দেশে উহা উত্কষ্ট 
সার এবং যন্ত্রার্দর সাহাতনা সম্পাদিত ভালে 'পিভৃত শস্ত উত্পন্ন হইতে 
পারে বটে, কিন্ত স্বর্গাদপি গরীর়ী জননী জন্মভূমি ভারত বিশেষ রূপে 
সুজলা ও সুফলা, প্রকঠই স্বণডুনি। মানা ক্রটী সত্বেও যাহা জন্মে 
ভারতসস্তান দিগের পক্ষে হাত নথেই। উহা দ্বারা আমাদের সন্বত্সরের 
উদর পূর্ণ হইয়াও দেশে, বহু শশ্ত সঞ্চিত থাকিতে পাবে | কিন্তু ছুভাগ্য- 
বশহঃ খাদা্র়া সকল রগ্রানীর গ্রভাবে বিদেশী কর্তৃক পুণ্ঠিহ হইয়া 
যায়। বিদেশীগণ শল্তাদি দস্তা বা হরর স্তাজ গ্রহণ না করিয়া মূলা 
দিয়াই গ্রহণ করেন সহা ধটে, কিন্ত খাদাজ্রবা যেরূপেই হন্তচযুত হউক 
আমরা অনাহাতর ছট কট কথ্রততে বাসা হইয়া খাকি। প্রতিযোণীর 
বেশে দণ্ডায়মান হইয়া বর্তমান সময়ে বিদেশীর গ্রাস হইতে খাদা শম্ত 
রক্ষায় আমরা সম্পূর্ণ অশন্ত। উহ! এক প্রকার সব্ধববাদী-সম্মত। 
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যদি আমাদের অর্থবল থাকিত পাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বিদেশী কতৃক 
খাদ্য লুষ্ঠন নিবারণ করিতে সক্ষম হইভাম । চিন্তার কাবণ কিছুই 
ছিল না। আমাদের অর্থবল আর নাই, সুতরীং খাইতে পাই না । 
হায় রে আমাদিগকে সবংশে অনশনে লষ করাই কি বিধাতা- 
পুরুষের অভিপ্রেত ? 

প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিষম অর্থমঙ্কট উপস্িত। অর্থ-সক্ষট দু 
হইলে অন্নসঙ্কট থাকে না। জাহীয় অর্থসঙ্কটের কারণ অনুসন্ধান 
করিতে ইচ্ছা করিলে জাতীর অর্থবাবহার শান্তর 'বশেষ পর্যালোচনা 
কর! আবশ্তক | জাতীয় অর্থব্যবহার শানে আমাদের দেশে সংক্ষেপে 
ব্যবহার শান্তর কতে। আনাদেন জাঠীয় বাখহার শান্তর নানা কাবণে 
ঘোরতর বিক্ক 5 দশ] প্রাপ্ত তইরাছে ।  ঠনিবন্ধন দেশে ভয়ানক বাবহার- 
বিপ্লব উপস্থিত । উহার গঠে রোধ না হহণে আমাদিগের পরিঞাণের 
আশা নাই | 'ভাঙহবামার ছদৃষ্টো ফলে বাজোশ্বব বিপথে পাবিঠ 
হইয়াছেন | 'আনহাও ব্যবভার ,বধবের বাখ্যাত বিশ্লেষণ ও আলোচনা 
সম্বদ্ধে মধ্পুর্ণ উদ্ামীন | গরহকেত ছুহখ শের, গর সশ্াবনা কোোখাগ ? 

প্রায় ২০২৫ বত্নর কাল গঠ তসণ হাবড়া কোন উক্চাল অধুক 
মাখন লান সিংহ মহাশয় বাবভার বিএ নান দিয়া একখান ক্ষুদ্র পুশতক 
রচনা এবং মুদ্রিত করিয়াছেন । উহা বাীত খদভাষায় বাবহার বিশ্লিব 
বিষয়ক আর কোন বিশের পুগ্তক বা গ্রব্থ আমার ন়নগোচর 
হয় নাই । * শ্রীবুক্ত সিংহ নহাশর খঙ্গায় বাবার শান্ত অবলঙ্ছনে, 
কেবল বঙ্গীয় বাবহাব বিবের, বর্ণনা করিয়াছিলেন | কেসলর 
অঠ্যাচারে আমাদের জ্াহার,বাখভাব শান্্র নে প্রকারে কপুষিত ততয়াছে, 
আড়ম্বর বিহীন ভাবায় অহীব স্ন্দন নক! প্রন্ত* বরিয়। বঙ্গীয় 





তি টি শিট শা টি 


+* ৮ তারকনাথ গলেোপাধায় প্রত শ্বর্ণলতা, বাবহার বপ্পবেক একটী বিশেষ 
অংশ বিশ্লেষণ উদ্দেশ্থেই লিখিত ইহ। জানি শ্বীকার করিতে বাধা। 


৮ হিন্-বিজ্ঞান-স্থত্র বা আত্মতত্ব। 








হিন্দুর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন | বঙ্গীয় হিন্দু'ল সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য সর্ধ 
সাধারণকে বুঝাইতে হইলে নিয্ন লিখিত ব'কাটা ব্যবহার করিলে 
অনেকাংশে ঠিক হয় । যথা )--হু'কা সেইটাই কেবল খোলটী আর 
নলিচাটা মাত্র বদলান হইয়াছে ।” শ্রীবুক্ত সিংহ মহাশয় অবিকল 
এবন্বিধ উক্তি না করিলেও স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, কেসলর অত্যাচারে 
বঙ্গীয় হিন্দু'ল চূর্ণ ও কিচুর্ণ হইয়াছে । উহার চূর্ণগুলি মাছুলী বা পদকে 
পূর্ণ করিয়৷ গলদেশে ঝুলাইয়া রাখিলে শাস্তির লেশ মাত্র সম্ভাবনা নাই । 
বস্ততঃ তিনি বঙ্গীয় হিন্দুল সম্বন্ধ ইংহ্জে রাজের অধলম্বিত নীতি যে 
বিশেষ দুষণীয় ইহা সব্ধ সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন ফললাঁভ হইক্সাছে | বঙ্গীয় ভিন্দু তাহার 
আবেদন শ্রবগযোগ্য বিবেচনা করেন নাই । 

আমি আত্মতত্ব বা আমার তত্ব লিখিয়াছি। কতকগুলি আমির 
সমষ্টি লইয়াই ভারত । আমাদের তত্ব সমষ্টিই ভারতের ভত্ব। আমার 
হাস বা পতনের কারণ বর্ণনায় ভারতের পতনের কারণও নির্দেশ 
করিয়াছ। ব্যবহার বিপ্রবের মথাসাণ্য বাখ্যা ও বিশ্লেষণে চেষ্টাও 
করিয়াছি, পরস্ত উহা মুদ্রত করিয়া দেশের রাজা, মহারাজা ও জমীদার ; 
উকীল, ব্যারিষ্টাব ও বিচারপতি; লেখক, শিক্ষক ও ব্রাঙ্গণপণ্ডত ; 
সংবাদ বা সাময়িক পত্রের সম্পাদক; বহু পুস্তকালয় ও বার লাইব্রেরী 
প্রভৃতি এক কথায় বলিতে হইলে প্রথম সংস্করণ সহশ্র কার্প বিনা মুল্য 
এবং বিনা ডাক মাশুলে দেশের বহু সংখাক যোগা বাক্কিকে উপহার 
দিয়াছ, কিন্ত ভাগ্য আমারও কেবল মাখন বাবুর ন্তায় অরণো রোদন 
ফললাভ হইয়াছে । হায় রে জাতীম্র, বাবহার শাস্ত্রের পু নুপুক্ধ 
আলোচনাও অনুসন্ধান ব্যতীত বর্তমান ভয়ানক বাবহার-বিপ্রব নিবৃন্তর 
সম্তীবনা কোথায়? ভগবানের কৃপায় উদ্াপীনত| দূর হইলে ভারত- 
রক্ষার পথ উন্মুক্ত হইতে পারে । হিন্দু জাতির হাস বা! পতনের কারণ 


হিন্দু-বিজ্ঞান-সুত্র বা আত্মতত্ব ৷ ৯ 








পূর্বেই শ্রস্থমধ্যে সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি, সে সঙ্বদ্ধে নুতন বক্তব্য 
কেছু নাই। কিন্তু নিবারণোপায় বর্ণন! সম্বন্ধে অস্তরের তৃপ্ত না হওয়ায়, 
কতকগুলি বিষয় পুনরাবৃত্তির সত কয়েকটা নুতন কথা বলিয়! নিবৃন্ত 
হইতেছি। 

পৃথিবীতে ধন-বিনিয়োগের ছ্বিবিধ প্রণালী দুষ্ট হয়। যথা; 
ব্ক্তিগত সম্পত্তি এবং শরকী সম্পনত্তর ধন-বিনিয়োগ প্রণালী । 
শরিকী সম্পত্তিকে ইংরেজীতে ভয়েপ্টষ্টক কহে। বাক্তিগত সম্পত্তির 
বেনিয়োগে কেবল ধনস্বামীর ইউচ্ছান্থুসারে কার্ধা হইরা থাকে, পৰস্ত 
ভয়েট্্রকে অংবীদারদিগের সভায় একতিত হইয়া পরস্পরের ইচ্ছার 
একীকরণ পুর্ব্ক উহার গুরুত্ব অনুনাবে বিধি ও 'নষেদ প্রব্্ঠন 
করিতে হর । কর্ম-কর্ত। সেই সমস্ত বিধি ও নিষেধের আন্গ হা করিয়া 
কর্তব্য সম্পাদন করেন। অংশীদার সভায় নিণীত বিধি ও নিষেধের 
আম্ুগত্যই জয়েন্ষ্টক রক্ষা সম্বন্ধে পবিত্র নীতি জয়েটইকের অংশাদাবগণ 
সভায় ইচ্ছার একীকরণ পূর্বক কম্মেন বেবি ও নিষেদ প্রবর্তন না করিয়া 
প্রতোকে যথেচ্ছভাবে কম্ম পরিচালনা 'আাসম্ত কবিশে সেঠ কম্মক্ষেত 
বা ষ্টক অচিবে বিনষ্ট হয়। আত্মহন্ গ্রন্থে আদাদিগের আর্থিক 
সর্ধন!শের মূল কারণ নির্যয়ে আমে বলিয়াছি যে 44১0910509০ 
স/10086 91191-17010675 0০817011) 070 [8011 15 100৩168910৮ 
(অংশীদীর সভা বিহীন জয়েন্টু্কের প হন 'অবশ্থস্তাবী |) হুক্দৃষ্টি করিলে 
ভারতবাসী প্রত্যেক প্রগাই জয়েপ্টইকের 'মংখদার, কিন্ত খোর ছর্দেবের 
বেষয় এই যে উহাতে অংনাদার-সূভা ব। উহার আন্ুগঠ্য আর নাঈ। 
প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি বিচার করিলে অবশ্তই দিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন বে 
উহ! অপেক্ষা আমাদের অর্থসঙ্কট-রদ্ধি সুতরাং আহার্যয-মংগ্রহ অসম্ভব 
হওয়ার গুরুতর কারণ আর নাই, 'আহাধ্য-সংগ্রহ অসন্তব হওয়াতে 
আমর! অনুণ্দন বিশেষ রূপেই হাস হঈতেছি। 


১০ হিনদু-বিজ্ঞান-সথত্র বা আত্মতন্। 





হিন্দুর জাতীয় ধন জয়েপ্টষ্টক বটে, কিন্তু চা, রেল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি 
ইউরোপীয় জয়েন্টই্টকের ঠিক অনুরূপ নহে । অংশীদার গঠনের প্রণালী- 
গত বিশেষ পার্থক্য আছে। উল্লিখিত কোম্পানির অংশীদীরগণ নানা 
স্থানবাধী, নানা সম্প্রদায় ভূক্ত এবং ভিন্ন তিন্ন পিতার পু | পক্ষান্তরে 
হিন্দুটকের অংশীদারগণ একই পিতার পুত্র বা! উত্তরাধিকারী, একই 
সম্প্রদায় ভূক্ত এবং অর্পকাংশ স্থলে একত্রে একস্থানে বাস করেন: 
পাশ্চাত্য জয়েন্টইক কোম্পানির হ্যায় অংশ ও অংঘীদার নিরূপণ ' 
ভিভেডেও বন্টন) সভার অধিবেশন; উহাতে নানা রিপোর্ট ও 
রিজনিউশনের প্রণঙ্গ ও বিচার) মূলপন ও দায় এবং সম্পন্ত ও স্থিতির 
বিশেষ বিবরণ সম্বলিত উদ্বর্ত পত্র বা ব্যালান্স খাট গ্রহণ; নান! প্রকা? 
বিপ্রিও নিষেধেন গ্রাবণ্ভন ইত্যাদি উঠা তিনদু জয়েন্টষ্টকে বিদ্যমান 
থাক1 খিশেব প্রয়োজনীয় | অপ্দিকস্ত একানন বা পুথকানভূক্স পরিবা৭ 
ভউক একত্রে বা পাশাপাশি বাম নিখন্ধণ কহকগুলি অভিরিক্ত বিষব 
বিবেচা আছে | এ সমস্ত আবগ্ক বটে কিন্ত হায় ! কাধ্যতায় আমাদের 
কিছুই নাই । হিন্দু জয়েন্টইাকে কোন প্রকার প্রণালী বদ্ধন না থাকা 
সমস্ত অনিষ্টে মূলীভহ কারণ। 

আমাণ্দগের জাতীয় ধনাধিকার বাবস্থা ক কোন প্রকার প্রণালী- 
বন্ধন নাগ ব! ছিল না? বাহাণা শিহাক্ষর। পাঠ করিয়াছেন তাহারা 
স্বীকার কপিছত বাধা যে খছু বিষয়ে আনাদের প্রণালী-বন্ধন ছিল ) 
কিন্ত তাহা হইনেও আমাদের বাবহাব শান্ত্র সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই! 
আমাদের বাধহা শান্ত্রে যে সমস্ত নৃঙন গুণালী-বন্ধন বা সংস্কার 
আবশ্তক, উহা কে সম্পাদন করিবে প্রথমতঃ রাজ্োখ্বর যণ্দ প্রজ:- 
রক্ষার শুভ সংকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া কতকগুলি বিধি ও নিষেধ প্রবর্তন 
পূর্বক হিন্দু্টকের প্রণালী বন্ধন করিয়া দেন সমস্ত আপদ উন্মুলত 
হুইতে পারে] কিন্তু ইংরেজ রাক্তা তাহ! করিবেন কি? আমার বিশ্বাস 
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বে দোষের মূল পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে সক্ষম রি টিসি সিংহ কখনও 
ভারতীয় প্রজ্ঞার সংহার অনুমোদন করিঠে পারেন না। অনেকে 
বলিবেন যে বর্তমান সময়ে বুটিশ দ্বীপপুঞ্জে দানবীয় আধিপতাই সম্পূণ 
প্রবল সুতরাং রাজ! বা রাজ জাতির কৃপা প্রাপ্তের আশা সম্পু বৃথা । বুটিশ 
্বীপপুঞ্জে তবে কি দেবতার টি এককালেই বিলুপ্ত হইয়াছে ? উত্তর 
এই যে বুটিশ ছীপপুঞ্ধে দেবতা বা মহাপুকষ এখনও বিদামান আছেন 
আামর! সন্ধান করিয়া ধৃত করিলেই হইঠে পারে। সে যাহা হউক যদি 
সিদ্ধান্ত করা ধায় মে বর্ঘনান সময়ে রাজা বা রাজজাতিএ ইপা-প্রাপ্তর 
আশা সম্পূর্ণ বৃথা ঠা! হইছে উপায় কি? 

ধাহাদের কের স্থার্থে নিজের স্বার্থ, ক্ষঠিহে নিজের ক্ষঠি, যাহারা 
প্রকৃত ভুক্তভোগী, সব্দচ্ছ: ও নুতন উদম তালে তাহারা পরস্পরে 
এগ্রেমেন্ট করিয়াও স্বার্থ বা আত্ম রক্ষার পথ উদ্যুক্জ করিতে পারেন 
বেশেব সাবধান হুয়া এগ্রেমেন্টের সুসাবিদা করনে বিয়া কির 
সম্ভীবনা থাক না। তাহারা সায় দিলিহ হইয়া কহকগুণি বিদি ও 
এনষেধ প্রবন্তন পুর্বক পরিবাণকে কঙকগুগি হারগঙ্গ 2 বন্ধনে আব 
কদিলেই 2 সাব ৪ উদ্ধাপেপ উপাথ রি হহত পানে । 


।োতঠি। 





আম স্থলে আমরা হইলেই কাভশণন্র” সাহাঘা বাহীঠ অংখাদাবদিগের . 
পম্মলন একপ্রকার অসম্ভব | ব্দও মশ্তথ হয় ্ ক্ষণড্ুপ এবং 
প্রতোকের স্বাহন্্রা নিবৃতি? উপাদ নাত) কিন্ত বাজার কপ 'সানাদের 
পরে দু্কাশা জন্য প্রথমে কচকগ্ডলি লোকে সদিচ্ছা ৪ সুমা তি বশে 
এগ্রেমেনট দ্বারাই আদর্খ পরিবারে আবদ্ধ ১ওযা ভিন্ন উপাগাস্তর নাই । 
পরে শিক্ষা ও প্রচার অপিচ উপ দেশ ও মহ টা দ্বাগ অনেকের 
স্মণ্তর উদয় হইতে পাবে? পরস্থ পাজ্ধানী কেন্ত্ু হলে সাধারণের পক্ষে 
ফলভোগ যেরূপ সুবিধাজনক অন্যত্র তাহা হয় না) স্থঠরাং কলকাতা 
মহ। নগরীতে সর্বাগ্রে আদশ হিন্দুপরিবার সংস্থাপনের চেষ্টা হইলে 
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সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। কলিকাভা মিউনিসিপালিটার এলাঁক! মধ্যে 
ঠাকুর বংশ, লাহা, গীল ও মল্লিক বাবুদিগের বংশ, ভুূ-কৈলাস 
শোভাবাজার এবং পাক পাড়ার রাজবংশ প্রভৃতি সঙ্গতিশালী বহু গণ্য 
মান্ত পরিবার বাস করিতেছেন । ঘোরতর বাবহার বিপ্লবের ফলে তাহাদের 
অনেকেই এখন টলমল করিতেছেন; কোন কোন পরিবারে বা কেবল 
টলমল ভাবের স্থএপাত হইতেছে মাত্র। উল্লিখিত সম্ভ্রান্ত পরিবার 
গুলির মান, সম্মান ও ক্রিয়া কাণ্ড ইত্যাদি সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ভাবেই 
রক্ষা হওয়। উচিত। আমর! কৃ্ষ, শিল্প, বাণিজ্য উত্যার্দর কারবার 
সংস্থাপন করিয়া দেশে ধনবানের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা ও কল্পনা! করিতৈছি 
কিন্তু দেশের ধনবানগুলি কিজন্ত উৎ্সন্ন ও অধঃপাতে যাইতেছে তাহা 
ভ্রমেও ভাবি না। যে মহাবিপ্নৰ উপস্থিত উহার গতিরোধ না হইলে 
ভারতেব পক্ষে বড়ই ছর্দিন ৷ ভবিষাৎ চিস্ত! করিলে হৃদয়ের শোঁণিত শুষ্ক 
হইয়া বায়। এখনও যদি আমরা ভ্রাতা বা ভ্রাতুদ্পত্রাদির সহিত প্রকৃত 
ভ্রাতৃত্ব ও ভ্রাতুপ্পত্রত্ব ইত্যাদি সংস্থাপন করিতে পারি সমস্তই রক্ষা 
হইতে পারে। আদর্শ হিন্দুপরিবার সংস্থাপন সম্বন্ধে আপন মস্তব্য ক্রমে 
নিয়ে বর্ণনা করিতেছি | 

প্রথমতঃ মনে করুন যে জোড়াসীকোর ঠাকুর-পরিবারে শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবুক্ত সতোক্জনাথ ঠাকুর, শ্রীবুক্ত জ্যোতিরিঞ্জ নাথ 
ঠাকুর, শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্বুক গগনেক্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
বর্তমান আছেন। লক্ষী ও সবস্বভীর একত্র সমাবেশের চরম দৃষ্টান্ত । 
আদর্শ হিন্দুপ/রবার-সংস্থাপন-কার্ষো, তাহারাই বিঃ সর্বাগ্রে অগ্রসর হইতে 
পারেন না? যদ পারেন এই অধঃপতিত জাতির শুভাদৃষ্ট সঞ্চারের পথ 
প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হইতে পারে | তাহার! কি 4 10106 5690 ৮1008 
519816-0011905 0০080770117 06 £010 15 10755165019 ( অংশীদার 
সভা বিহীন জয়েন্টই্রকের পতন অবশ্থস্তাবী ।) ক্ষুদ্রের এই নিবেদন শ্রবণ- 
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যোগা বিবেচনা করেন না? এই সপরানশ উপেক্ষা করা বত দু সহজ 
বিপথে চলিয়া আত্ম রক্ষা করা ততদুর সহজ নহে । একান্ন বাঁ পৃথগন্প* 
ভৃক্ত পরিবার হউক ভ্রা্ঠ বা ভ্রাতৃপ্পত্রাদর সহত পাশাপাশি বাস 
করিলে বা বিহিত প্রণালীতে তাহাদের পাদ অধীন হইলে ঘেকি 
অনিষ্ট হর বুঝিতে পারি না। ই্রধুক্ত বাবু দ্বিভেক্তনাথ গাকু প্রস্থ ৩ 
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্্রনাথ ঠাকুব প্রভূ হন সভিত সম্পন্ভির ছাহান চিত্ত 
করয়। মনে কবিতেছেন যে আপদ শেষ হইয়াছে, কিস আস্দ শেষ 
করিবা? সু প্রণালী বিশ্বাসে ঘ্দ উ লখত ভাবে আন অগপর হণ, তাহা 
হইলে জোড়ানীকোৰ বিখ্যাঠ ঠাকু পরবাগেপ মান সঙ্গম হাদি 
বর্তঘান ধনস্বানীদিগের পৌন্রদগেত অপিকার কাণেই সম্ভবতঃ 
বিনষ্ট হইয়! যাইবে | প্রপৌল্রদগেক অপ্িকাল কাংল নিশ্চয় বিশাশ- 
সম্বন্ধে স"শয়ের কোন কারণ নাই । মূল্ধন ভাগে পর্দিন5 হহছে 
আরস্ত করিলে ছ্রেটের বিরাট ও বিশাল অবস্থা প্রমেই ক্ষ ভরা দৃষ্টি 
পথের অন্ীত হঈবে এবং প্রতিবোদীন বেগপাবণে অশজজ হইয়া ক্রমেই 

লয় প্রাপ্ত হবে । ঠাকুন পরিবার পৰংম, বিপবন্ত ও চূর্ণ খিচুর্ণ হইয়া 
গেলে স্বদেশতিটতষী কোন বাণ পরিহাপবুন্ত না হন? আবু খাবু, 
দ্বিজেক্রনাথ ঠাকুর ভ্রাঠা বা ভ্রাত্ুপ্পত্রণণ প্রত সহ পরিদান একটা 
দায়া্দসভ! সংস্থাপন করিয়া উহার নিকটে সম্পূর্ণ সাম সমর্পন করিতে 
সক্ষম হইলে এখনও সমস্তই রক্ষা হই পারে ভাহাও। স্দে গ্রণচজ্ঞা 
করেন যে 1২৪৪1 ৫3050০ ( রেয়েল সর) ভগ্ন করিয়া কগনহ মূলধনের 
বল কমাঈব না বং মুলপন যাহাতে নুদিন বেশু5 লাভকরে হাহারই 
চেষ্টা করিব, হাহা হইলে উন্নতে 5 বাহীত অবনত তষ্াব না) জাপানের 
অধিবাসী সম্রাট মৎ্সানিতের চরণে ধন, মান ও সম্ভ্রম উত্যাদি সনস্ত 
সমর্পন করিনা, অচির কাল মধ্যে উন্নততর শিখরে আরোহণ করিয়াছেন 
উল্লিখিত ঠাকুর পরিবারের দায়াদগণ, দারাদ সভার অর্থাৎ, 91781৩- 
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1,019613 ০০০1! এর আন্ুগত্যে সম্পুর্ণ আত্ম-সমর্পণ করতে সক্ষম 
হইলে অচির কাল মধ্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিতে সক্ষম 
তইবেন এবং এই অধংপতিত জাতির আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হইবেন 
সন্দেহ নাই) 

আদর্শ হিন্দু পরিবার সংস্থাপন করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে 
বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্তক ৷ প্রথমতঃ দায়াদ সভার আন্ুগত্যই 
মঙ্গলের নিদান, উহা! ক্রীড়ার সামগ্রী হওয়! উচিত নহে। আত্মীয় 
কুটুম্ব বা যে ভাবের হিতৈষী হউন ন| কেন, তিনি দায়াদ সভায় বসিবার 
অণ্ধকারী নহেন। সভার সম্মান ও অধিকার সর্ধতোভাবেই অক্ষুণ্ণ 
থাকা আবশ্তক | দ্বিতীয়তঃ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে খণ একটা মহাপাপ 
মধ্যে পরিগণিত। সভার অনুমোদিত সম্পত্তি ক্রর বা আগন্তক অরক্ষ- 
শীয় আপদ ব্যতীত হিন্দু পরিবারে খণ গ্রহণ বিধেয় নহে । কোন অরক্ষ- 
নীয় বিপদে খণ হইলেও অবিলম্বে পরিশোধের স্ুবন্দোবস্ত করা উচিত। 
ভৃতীয়তঃ পরিবারে ভবিষ্যৎ শুভাদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য প্রতিবর্ষে ষ্টেটের খরচা 
বাদে 'প্রকৃত যুনাফার উপর শতকরা ১৫1২০ বা সভার অন্থমোদিত টাকা 
1২৫৪৩7৬০ অর্থাৎ সঞ্চিত ধন রক্ষা কর! আবশ্তক। চতুর্থতঃ ষ্রেটের 
চিহ্নিত কার্ধ্যালয়ে আবশ্তকীয় কাগজ পত্র সর্ধদা প্রপ্তত থাকা এবং তাহা 
আবশ্তক মত অংশীদারদিগের দেখিবার সম্পূর্ণ সুবিধাও থাকা আব- 
হ্তক। পঞ্চম প্রতি বৎসর প্রত্যেক দায়াদকে মূলধন এবং দেনা 
যাহা কিছু থাকে তাহা এবং সম্পত্তি ও স্থিতির বিস্তৃত বর্ণনা সম্বলিত 
ব্যালান্স সিট ব! উদ্বর্ত পত্র, আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত জমা খরচ, ট্রেটের 
সহত আবদ্ধ প্রধান কম্মচারী, অডিটর ও ডিরেক্টর প্রভৃণ্তর রিপোর্ট 
এবং সভায় আলোচিত বিষয়ের কার্ধা-ববরণ ইত্যাদি দেওয়া আবশ্ক | 
ষষ্ঠতঃ যথাসময়ে ডিভিডেগ অর্থাৎ লভশাংশ বিতরিত হওয়াও অখবশ্তক । 
সপ্তমতঃ ষ্টেট ও পরিবারের কার্য পরিচালন এবং ভবিষাৎ উভাঘৃষ্ট 


হিন্দু-বিজ্ঞান-সথত্র বা আত্মতত্ব ॥ ১৫ 





বৃদ্ধর জন্য সত কর্তৃক স্থৃতি বা আইন সংগ্রহ অর্থাৎ নান! গ্রকীর “বধ 
ও নিষেধের প্রবর্তন এবং উহা পরিবারের প্রত্যেক আশ্রিত ব্যক্তি কুক 
যথীযথরূপে প্রতিপাঁলিত হওয়াও আবশ্যক ইতাদি। 

ব্যক্তিগত ধারণায় অনেক ভ্রম থাকতে পারে, কিন্ত সভায় বিচাব 
এবং আলোচনা! হইলে ভ্রম অনেকাংশে দুব হইবার সম্ভাবনা । উহাতে 
মঙ্গলের বীজ নিহিত রহিয়াছে । &েটেব সহিত যাভাদর স্বার্থ সন্ঘপ্ধ 
মাছে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই তাহারা আত্ম মঙ্গলের উপায় উদ্ভাবন 
বাতীত, অমঙ্গল জনক কার্্যের সমর্থন বা প্রশ্রয় দান কবিঠে পারে 
না। ভ্রম বা ছুর্ব,দ্ধির উদয় সমস্থ সকলের একযোগে হওয়াও 
সম্ভবপর নহে। যদি প্রতিবসর সঞ্চিত ধন রক্ষায় দৃঢ়তা থাকে, এবং 
অংশিদারগণ সংযতভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হন, হাহা হতলে কিছু 
কাল পরে সভার অনুমোদন লইয়! উহার কিয়দংশ দ্বারা নুগন কম্মক্ষেত্রের 
পন্থন ব৷ প্রাচীন কম্মক্ষেত্রের প্রসান বুদ্ধি কা! নাহশে পারে । উহার 
সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বাবুর দল, যাহারা অন্ুদিন বকাটলর| সম্প্রদায়ের দণ- 
পুষ্ট করিতেছেন, তীহারা করাউন!, অর্থাহ প্রকৃত কম্মবীরে পরিণহ 
হইয়া পরিবারের রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিত পান । 

কলিকাতা মহানগরীতে কেখল ঠাকুব বংশ কেন, নদ অন্যন পাঁচ 
বা দশটী গণা, মান, সন্ত্ান্ত বংশ আদশ হন্দু পরার সংস্থাপন করিতে 
অগ্রসর হন, অপিচ কতকগুল শিক্ষ5 ও প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী 
মহাত্মা একাগ ও একত্রিত হর! উহার পৃঠপোষক হা কিঠে আনন্ত 
করেন, পতনের কারণ দুর হতয়! আনাদের উদ্ধারের পথ প্রশপ্ত হইতে 
পারে। দায়াদগণ পারিবাবিক সভার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে 
শরিকী বিবাদ (510816-1)010675 01509010) প্রায় খানকে না? 
শরেকী বিবাদ হাস বা এককালই ব্নিই হইলে ঘানলা চোকর্দমায 
দেশ উতৎসন্ন ধাইবে না । উঠাদ্ার দেংশা অনেক অর্থ রক্ষা! হইতে 


১৬ (হিন্দুবিজ্ঞান” ত্র বা সা! 


পারে এ এবং আদান, তও হাফ ছাড়িয়া বাচেন। জীবিত লেখক স্পরদার 
এই কার্ধের সহায়তায় যন ও প্রাণ উতৎ্সর্গ করিলে এবং পুষ্ঘান্ুপুথ 
অনুসন্ধান পূর্বক হিতাহিত বিষয়গুলি সর্ব সাধারণের গোচর করিলে 
আবাদের পতনের গুহ রহস্ত বিদিত হইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা 
অন্তশীপ পর্যাপ্ত এবং সলিমাঁন ও হালা পর্ধত শ্রেণী হইতে ব্রহ্ম সীমার 
পাহাড় পর্যস্ত সমস্ত ভারত জাগরিত হইয়া পন্থ! নির্দেশ পূর্বক সাধন- 
মার্গে শাস্তিধামে যাত্র! করিতে পারে । দেশের ০৪0109115€ (কাপি- 
টানি) সম্প্রদার রক্ষার পথ উন্মুক্ত হইলে ভারত অবলম্বন করিয়। 
দণ্ডারমান হইতে পারে। প্রথমে সামান্ত সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান 
হইলেও ক্রমে অধিক মংখাক লোক দণ্ডায়নান হইতে সক্ষম হইবে । 
আনরা অন্ুণন জাপানের নায় ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরোহণ 
করিতে সক্ষম হইব তাহাতে সন্দেহ নাই । 

বুটিশ সিংহের কশাদৃষ্টি আপা হত: অসমত হইলেও ভবিষাতে অনুগ্রহ 
লাভ বিশেষ কঠিন ব্ণয়া বোধ হয় না ইহার বিশেব হেতু এইট যে 
অংখাদান ভার অত্তিন্থ না থাকায় আমাদের ন্যায় মুসলমান ও দেখা 
্ষ্টানগণও বিনষ্ট হঈতেছেন | বর্তনান সময়ে ছুাগ্য বশতঃ হিন্দু 
জাতি হংরেজরাজের চক্ষুণুল হইলেও মুঘলমান এবং দেশী খুগানের 
উপর যথেই অনুগ্রহ আছে; মুসলমান ও দেখা খুষ্টান প্রজা রক্ষা করতে 
হইলেই বিনাশের কারণ এক হওয়ায় আমরাও রক্ষা পাইতে পারব । 
ভাবতে এখনও ধহুসংখাক করদ ও মিত্রা আংছন। ফরাদী 
প্রজাতন্ত্র, পটুগীজ গবর্ণমেন্ট ও স্বাধীন নেপাল প্রভৃতিও আছেন। 
উহ্থাদের সকলেই দানব প্রক্কৃতির নেন । দেব তুলা ভূপতির অন্তত্বও 
যথেষ্টই আছে। উল্লিখিত দেববর্গর কেহ বিপ্ব-রহস্ত বুঝতে সক্ষম 
হইমে অনায়াসেই প্রজা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন | বৃটিশ 
সিংহের পক্ষেও ইহাতে অসন্তষ্ট হইবার কোন স্তায়সঙ্গত কারণ নাই। 


হিন্দুবিজ্ঞীন-সুত্র বা আত্মভত্ব ৷ ১৭ 








প্রস্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রজার রাজত্ব | প্রজ্ঞান দুঃখে উক্ত গবর্ণমণ্টের 
হৃদয় বিদীর্ণ এবং অবিলম্বে প্রতিকারের পথ অবলম্বন খাস্ছণীয় বিষ 
হওয়া উচিত। ভারতীয় অধিরাজ বুন্দের যে কেহ অগ্রসর হইলেই 
মামাদের রক্ষারপথ উন্মুক্ত হইতে পারে । বদি হানতহন কতিপয় দেশ- 
হুটতষী মহাত্মা একাগ্র ও প্রাণ ণে চেষ্টা কেন, ভার হীয় 
মপ্নেবাঞ্জ বৃন্দের ছু একটী:ক ভাগ্রঠ কৰা কিছু মমস্তব নহে 
অপর, মুসলমান জাতি কেবল ভাবহবধেই বাস কলেন না, কাবুল, 
পারস্ত, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি স্বাধীন মুনলমান রাজোও তাহাদের 
বাস আছে। ভারশীয় সুসলমানগণ বিএ রহস্য বদি উনিখিত দেশ 
দমূহের প্রজ| এবং নুপতি বৃন্দকে বুস্াতে পাবেন, ভাপিচ আমরাও 
বে উহাতে একাগ্রভাবে যোগদান করি, হাহা হহছল উ নশিত 
বাজন্ঠ বর্গ, পাশ্চাতা জাতির কণান গ্রাস হইতে মাপন আপন দেশের 
মুদলমান প্রজাদগকে অনায়াসেই রক্ষা করিত পাদিন। পণগ্ধ ভাগ 
ননলমান প্রজাণদগকে সংশোধিত বাবহার শান সাহাযো গান ক 
নুটিশ সিংহকেও 'আনুবোধ করিতে পাদিন 1. চপ, জাপান প্রত শি 
দেশে জাতীয় ধনা,প্রকাব বাবস্থা জয়েপ্টইক সিষ্টেম মুলক কিনা জ্ঞান নাগ 
বণ্দ তাহাই হর উনিখিত দেশ সমুহ? আঅপিযেজ বন্দ 9 আমা দাগের 
মাশানুরূপ ফন প্রাপ্ত সহার ঠইঠে পাতন। যদ ঈদের ইচ্ছায় 
এসিয়া খণ্ডে কোন দেশের প্রজ, চাকমা পাজাত চান্স আগ ও শোক 
আলোকে উদ্ভান 5 ভঙ্গ এবং অিঠেখেটিক জদিহিকের প্রান? অবাথন 
কণতে পারে ভাগ হলো ব্নান শি) ৪ সঙ্গ সুগে পাখবহী 


রত ভইীবেঠ তাৰ 


৪ 


দেশ সমূহ সময়ে গ্ঠাম ও অহা আহা ও 
আমরীও এনিযইটেমেটিক জে ত্র 
“ক্ষার পথ উন্যুক্ত করিতে পারিৰ তলত শা 

দাশনিক ভাবে ছুঃখের অগ্ুরনান কর 


১৮ বিন সুত্র বা আত্মত্ব 





হুঃখ সিবাবপোপায় ও ছুঃখ নিবি এই গাগ্টী বিষয় পু্ানপু- রূপে 
আলোচনা করতে হয় | শ্দ কেহ ভিজ্ঞাসা করেন থে ভারতীত্র হিন্দু 
মুসলমান ও দেবী খুষ্টান প্রন্ভার সর্ধপ্রধীন ছুংখ কি? উত্তর এই ঘে 
আমর! উদর পুবণে সম্পূর্ণ শক্ত). বোন প্রকার চেইায় পোষা ও 
প্র্তপালেঃ। উদবান সংস্থান কন্পিতে সমর্থ নভি | হাই আমাদিগের 
সব্বপধান দুখ । দ্বিশায় প্রপ্ন। উত্খেত ছুহখের মু কি? উন্তব 
এই যে আগাদিগের জাটীন্ন পনাঁপকী? ব বঙ্থ। জবেন্ট্ক নিষ্টেম মুলক 
আংনাদা; পভান আগুণহা বাত কখনও উহ রক্ষা হইছে পারেনা । 
কিন্তু ])াচাশা। 8৫1771১050)0 ( বুটিশ এডনিও »[ষ্শন) নিপথে 


শন 


ধাবিত ভউয়া প্রোভোক শাজাংক আনব শিক চে, আৎমাদান 


সভা শান্তরগুঠার বাবস্থা একনাছতি শা উহ ছুখের মুলকারণ 
স্বরূপ । গায় প্র, 'আমাদগে। গে শিখা গোর উপায় কি? 
উদর এই বে অমর! আদাদে। সপ ভু.” দ্ধ জমেন্ট+৩ বণিয়া বুবিতে 
পান এবং ৯) রক্ষার জন্য আবশ্ত টীয় জপ্টনীহ 'অব-স্বনেন সঙ্গে সঙ্গ 
অংথগাণ মল "ঠন ও উ্ভাং শানু" পা কপিচ5 পান, আদাদিগেহ দুঃখ 
নিখাব ণাগায় প্রহি্ঠ ভটতে পাবে উতুর্ঘ প্রত কৌন কার্ষা কনিনে 
আমা, দুপন ছংখ-নিব্ন সন্ত ভে পাঠে উন্তা এই তে আনত বদি 
আদা,েৰ পম্পণ্িতক জন্্ট ক বুঝনা বিশুদ্ধ 00710 011001012 
(জয়েন্ট গ্রিন্পপণ) অবহম্থ-ন মান পয অগ্রসব হইত পারি আমাদের 
ছুখ নিব সস্তব হইতে পারে) অন্থখায় ছখে নিনু ন্িপুষ্বক আত্মরক্ষা 
সম্ভবপর নহে । 

হিন্দু, মহন্মবীর। ইগুরাল জকৃতশন রাই এবং ল অব 
প্রাইদোজেনচার শুভর মনো হন্ুঘার পঞছে  একানটী অবলহ্বন 
বাঞ্চনীয় দাষ ও গুণ বিচার কঃয়। “রয় করিবার বখাধোগা সময় 
উপস্থিত হইয়াছে? মনুষ্য যদে উলখিত বিগার সমান বরয়া একমাত্র 


হিন্দুবিজ্ঞান-সুত্র বা আত্মতন্ব। ১৯ 


এলপি নিলি তলত লি শান নীতি ৫ 


বাবস্থা অবলম্বন পূর্বক বাকীগুলি দর ব! ৪011৯ ( এবছিশ) করে 
মকলের একগতি হওয়ায় হে গে বিশেষ কাপ থাকে না কেস 
যুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে বাবসা গ্রস্ত খাকিগে এক প্রকার টীগি শীতি 
আচার ও বাখঙ্গাংর সকল ঝি ও শান্ত হইছে পাবে না। মেনে 


হিন্দু অপীন নেন উহা কুও নল ছুল্টা সং হালেন সহি বাচার 
ক ৮. 


সম্বন্ধ নাই, হাতের সম্মান বা কিচেন হতাহত হিন্দু ল সংএান্ত 


নোভা রা হারের রঃ গায় হি 2১:23 
বেচারপ্িত ঝা বাবস্াপকন্ধ বাহ টার দা শিদিগ মু শান 
বার 5 মহম্মদীত ল তক্রান্ত বিন গতি বং বাগে ওহ কি হার 


হার সঙ্গত অপিলণী। লাভ হ “দি লিল সিংহ তা টার হব ুশাৰ 


দর্মাদা অঙ্গুন শাখন শাহ নিও কাজে শষ স্বানেহ হি ভা গন 


করয়াছ্েন, তকে ভশীগন চিপ ভপ্রুদত ₹৮ পাশের 
4 পলা পা 
আস্থিণ কারুগাতি। 
+4.১হা হত শু ৩ - তক বাতি ৩৪ ১৫৮ 
(কাঁন বেক ছি লা পুত আছ তি পুল্বান মান সদচ্হ। 9 


র্‌ 


স্বর বশে দেশতিট নিন প্রুগোপতি তি মহা! 


১৮৮ শা 
১8০৭ 


বার্ধাক্ষত্ে আগিদত এক লগাতন্বাহতত এ তে হালি তাহা দর 


রনির ৭,205 লিল হা 2৪৮-237 
ব্যবহার বিচির সুপ হইত বকহদ আশ জকি 5 


ঘতদুব অভ্তব অন ১5 কাত ভিত শগিয় 
£ ১ টির তি বক 2425-8113 2. ০ ৫ 
কয়! লাজ, াভগাদিতরবর্দু শখ পগীসিততি ভিন এ 


-্্ তোরে দি ০ ২১৭ কা9িও ত * 

প্রকুভহ যদ জাগনণ শাদা সা তক পাতি তন শে কি 
222 
২ 


872 রি ০, ০৪৮3 ৯৪ ০০৯৪৭ প-নীত 
দুঃখ লিবাতনপিতা ছ গা পিল ৮৮9 1দা কে খচছ হি চিট তা পালে 


সাধনমার্দে অগ্ীগর হত 2 শনৈত শনৈঠ ভি দশা প্রানুদ। হি 


মূল। নি ক্মপ্জক্রতী ফলে বুসতেছ তি €ল17601১০ (ক্ণাপিঢা? 
2 2৫ 


সন্তান বাহীভ শ্রমভীতবির দত» যাহারা শ্রণঙ্জ বা হরুচখদেহ কেবল 


২৫৩২, ৮ ন্ উনি « কে 5৫ ড় 
ক্াাপডা।ল£ না উদ্নাহ হ2াছেন,ভাতা।। বুধ হালাল 2 হে মহলা 


২০ হিন্দু-বিজ্ঞান-স্ৃত্র বাঁ আত্মতত্ব। 





প্রবেশ করিতে অশক্ত । বিষয়টী তাহাদের এককর্ণে প্রবেশ করিয়া 
তদ্দগ্ডেই অন্তকর্ণ দিয়া বহির্গত হইয়া যাঁয়। গুভাশুভ ফলাফলের অনুভূতি 
তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কষ্টসাধ্য বিষয় । স্বদেশে বা বিদেশে শ্রম- 
জীবির দল ক্যাপিটালিষ্ট পদ প্রাপ্তির জন্ত অস্তরের সহিত সর্বদাই 
লালায়িত। এক্ন্য দলের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিকরা প্রয়োজনীয় নহে, 
সামান্ত কিছু বিশেষ বিধি থাকিলেই চলিতে পারে, গ্রথমে যাহার! অগ্রসর 
হইবেন তাহার! ক্যাপিটাপিষ্ট সন্তান হওয়াই বাঞ্ছনীয় । স্ষ্টিনাশ যদি 
ভগবানের অভিপ্রেত না হয় মুষ্টিমেয় লোক একাগ্র হইলেই সমস্ত দেশকে 
জাগ্রত এবং ঘোরতর ব্যবহার বিপ্লবের হস্ত হইতে যুক্ত করিতে পারেন। 
বিধাতার কৃপায় আমর! যদি জাগ্রত হই, সঙ্কটের মূলরহুস্য বুঝিতে ও 
বুঝাইতে পারি, অচিরে উন্নতির পরাকাষ্। প্রদর্শন কিছুই অসম্ভব নহে, 
নৈরাশ্যের সম্পূর্ণ দশা এখনও আমাদের উপাস্থত হয় নাই, স্থমতির উদয় 
হইলে এখনও সন্ত বিপদ দুরীভূত হইতে পারে। 
আমি কেবল অন্ধকারে লোগ্্রনিক্ষেপ করি নাই । প্রমাণ স্বরূপে 
বদি কেহ ইতিহাসের সহিত মিলাইতে ইচ্ছা করেন, আমার সমস্ত কথ! 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য সপ্রমাণ হইবে । ভগবান ভারতসস্তানদিগকে 
সুমতি প্রদান করুন । হিন্দু: মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রজাগণ 
প্রত্যেকে আপনাকে জয়েন্ট্টকের মেম্বর বলিয়া! বুঝিতে চেষ্টা করুন। 
ংশীদার সভার অস্তিত্ব এবং আনুগত্য ব্যতীত জয়েণ্টষ্টক রক্ষা হইতে 
পারে ন৷ এই সিদ্ধান্ত অবসম্থাদিত রূপে গ্রহণ করুন। যদি এরূপ কোন 
শাহ্বর্য্য স্থল উপস্থিত হয় ষে যাহাতে ব্যক্তিগত অথব| পারিবারিক স্বার্থ 
উভয়ের কোন একটার 58011%0০ ( বলিদান ) অনিবার্ধা, তদ্রপ স্থলে 
ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদানই শ্রেযস্কর । ইহাঁও 'অবিসম্বা্দত রূপেই 
গ্রহণ করুন। কনষ্্রীক্শন ও কনষ্টিটিউশন প্রভৃতি সমস্তই ঠিক করিয়া 
পরিবারকে স্তায় সঙ্গত বন্ধনে আবদ্ধপূর্বক কার্ধাক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। 
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দেশের অর্থসস্কট বা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে অন্নকষ্ট নিবৃত্ত হইতে 
পারে । অন্নকষ্ট নিবৃত্তি হইলে অন্য কোন কষ্টই ভারতবাঁসীকে অভিভৃভ 
করিতে পারিবে না । জাতীয় ব্যবহার শাস্ত্রের মৌলিক দোষ সংশোপিত 
হইলে কৃণ্ষ শিল্প ও বাণিজ্য ইতান্দে ধনাগমের উপায় অবলম্বনের জন্ত 
কাহাকেও বক্ততা করিয়া বেড়াইতে হবেনা । ভারত-সম্তানগণ স্বতঃ 
সিদ্ধ ঞঁ সকল কার্ষ্যে অগ্রসর হইবে । পাগলের প্রলাপ বোধে ভ্রাখার 
দ্বল মৎগাত্রে ধু নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে কৃঠার্থ মনে করিতে 
পারেন, কিন্ত ভাই ভারত! এই ক্ষু্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্‌ করিয়া বিপথে 
ভ্রমণ দি এখনও বন্ধ না হয় সমস্তই অতল তলে ডুবিল। 

হিন্ু-ল, মহম্মদীয় ল ও ইত্ডিয়ান সাকৃসেশন আই প্রস্থতি বিভিন্ন 
জাতীয় ব্যবহারশান্ত্র নকন দগ্ধ করিয়া তৎপরিবর্তে ল অব প্রাইমজেনিচার 
দেশে আনয়ন বাঞ্চনীয় কি না একটা বিশেষ আলোচ্য বিষয়। যদি 
উহা]! ভারতে আনয়ন করা যায়, আমরা সব্ববেই বিদেশীর অত্যাচার 
হইতে মুক্ত হইতে পার । আনরা নাবালক থাকা পর্য্যন্ত বিদেশীগণ 
জোষ্ঠ ভ্রাতার স্তায় মধ্যে মধ্যে দুষ্ট চারিটা চপেটাঘাঠ করিতে পারেন । 
কিন্ত আমর! সাবালক হইলে বর্তমান কালের ন্যায় কথায় কথায় 
দেখীয়দেগের প্রীহা কাটাইয়। দিতে কৃতকার্য্য ভওগা কখনই সম্ভবপর 
নহে। জ্ঞেষ্ঠাধিকার ব্যবস্থা দেশে আগত হইলে, শহাব্দীকাল গন না 
হইতেই সমস্ত ভারত 6961 ( ডিজাইন ) করা দুলবাগানে পর্ণ 
হইতে পারে) ধর্ানাল! বুদ্ধ হ কথাই নাই। দীঘি, পুষ্করিণী রাস্তা 
ঘাট প্রভৃণতও পক্কিল বা, অপরক্কার থাকে না? বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় 
প্রভৃতি কোন পদা্থরই অভাব থাকে না) কিন্তু উল্লিখিত ব্যবহার 
শান্তর সম্পূর্ণ রূপেই সামা ও শান্তির হস্তারক | মুষ্টমেয় লোকে দেশের 
সার শোবণ করিতেছে । অপরে হা হত্োম্মিক্পে আপনার অদৃষ্টকে 
ধিক্কার করিয়া ফাল ফ্যাল চক্ষে কেবল শাকাইয়। দেখিতেছে ) 





২২ হিন্দুবিজ্ঞান-স্ত্র বা আত্মভত্ব। 


২.২ শি শীর্শীাশিিীশীশীীটট 


প্রতিকারের কোন বিহিত উপায় না থাকায় দেশ মধ্যে নিহিলি্ 
আনার্কি্ট সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি ভয়াবহ সম্প্রদায়েব মুল পত্তন হওয়া 
অনিবার্য । যিনি স্তন্ত দিয়া নানা কষ্ট সহা করিয়। আমাকে বড় 
করিয়াছেন, সেই পরম পুজনীয়! জননী বাটাতে শুভাগমন করিলে, 
আহার্্যের মুল্যবাবত বিল হাপ্জির, নিজের রাজার স্তায় অবস্থা হই-লও 
অন্ধ এবং গঙ্থু প্রভৃঠি অক্ষম সহোদর দিগকে ভিক্ষীর জন্ত রাজপথে 
ফেলিয়! রাঁথ ইত্যাদি ল অব প্রাইম জেনিচারের অবশ্তম্তাবী পরিণাম। 
ইয়রোগীম্নগণ আপনাদিগকে যতই সভ্য ও সুখ সম্পদ বিশিষ্ট ননে 
করুন না কেন, সেই সভ্যতা এবং সুখ সম্পদকে আমাদের দুর হইতেই 
নমক্কার করা উচিত। ফলতঃ শ্্রেচ্ছ পণ্ডিতের মন্তিফ প্রস্থৃত ল অব 
প্রাইম জেনিচার দগ্ধ বা এবলিদ না হইলে, পৃথিবীতে মন্থষোর শাস্তির 
লেশ মাত্র সম্ভাবন। নাই । আমরা যাহার ছায়াতলে পুকুষান্গ ত্র 
বাদ করিয়া আসিতেছি তাহাই আগাদিগের পক্ষে ভাল। তবে একট 
কথ! বক্তব্য এই যে, আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার কো 
ংশ সংস্কারের যোগ্য স্থির হইলে উহ! অবশ্ই সংস্কার হওয়া উচিত। 

আত্মক্কৃত ঘত্বের ফল নিরুপদ্রবে ভোগ করা সকলের পক্ষেঃ 
বাঞ্চনীয়। কিন্তু মন্ুযোর স্বভাব এই যে উহা নিরুপদ্রবে ভো" 
করিতে দিতে সম্মত নহে । সুযোগ ও সুবিধা হইলে অনেকেই অন্তা 
রূপে অপরের স্থার্থ হরণের চেষ্টা করে। ইহা নিবৃন্তি অর্থাৎ ন্যাক়ান্গ 
্ার্থরক্ষার জন্যই রাঁজপদের স্থ্ট হইয়াছে । রাজোশ্বর প্রব্কৃতিপুঞ্জে 
্তারানুগত স্বার্থরক্ষার সহায় ও যত্ববান জন্যই রাঁজকর দেয়। যে রা 
প্রজাশক্তিকে ছুর্বল বুঝিয়া বা নিজ অন্যায় খেয়াল তৃত্থির ছরভিসন্ধিত 
আশ্রিত প্রজার স্বার্থে অকু্ঠিত চিত্তে পদাঘাত করিতে পারেন 
তিনি রাজ! নামের অযোগ্য । যে সমস্ত রাজা, মহারাজা বা সআ 
প্রভৃতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ ও সংশ্রব আছে, তাহার! প্রত্যেকে 
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দানবের অবতার নহেন। তন্মধ্যে দেববৎ গুজনীয় ভূগ৩ও যথেষ্ট 
আছেন । যদ্দি সেই দেবগণ প্রসন্ন হন, তাহাদের কৃতকার্ষোর ফলেই 
দানবের অত্যাচার প্রশমিত হইতে পারে। বুটিশ সিংহ যে বিপথে 
চলিয়াছেন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে সাধাগ্সারে চেষ্টার 
ত্রটা করি নাই। কিন্তৃএপর্য্স্ত ফল কিছুই হয় নাই। ভারতেম্বর 
বিপথে দৌড় হেতু কেবল হাপাইতেছেন । কোনকূপেই গাজার তক্তি 
ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। প্রক্কত রাজত ক্ত প্রজাও 
শান্তিদাতভার আসন প্রদান করতেছে না। মন্ত্রীসমাজ একপ্রকার 
স্পষ্টতই ভ্রমের ধিগ্গজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইঠেছেন | গৃথিবীর প্রায় সমস্ত 
দেশেই পোকে উদরান্ের সংস্থান পূর্বক সবে সংসার যাত্রা বিব্বাহ 
করিতেছে । কিন্তু ভারত সন্তানগণ সম্পূর্ণ অশক্ত। উহা যে 
এডনিনিষ্ট্রেশনের দোষ সম্ভৃঠ, বুটিশ সিংহ ব' তাহার মন্ত্রীসমাঞ্ 
স্বীকার করিতে" অলম্মত। তাহাবা অনেক সময় প্রজ্ঞার বন্ধে দোষ 
চাপাইয়া থাকেন। অপিচ জাগ্রত অবস্থায় মধ্যে মধো স্ব দেখি 
থাঁকেন ষে, বৃটিশ শাসনের গুণে ভার হায় প্রকুণত বুন্দ “সদ। আনন্দ 
সে চৈন করত। হৈ” দেশ জঞণষ্টকময়, অথচ উহাতে অংশীদার 
সভার অস্তিত্ব নাই । ইহাতে থে ভারতের কি অনিষ্ট হইতেছে, বুঝ 
দেখিবার কি কেহ নাই? এবন্থেপ কৌতুকাবহ ভ্রম আর দেখ। যায় 
না। প্রজার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ হন্াদ বাজকছ ন্যামের সম্মান 
রক্ষার ফল। ন্যায় পদদ: পেত হইলে উ্রধে5 ফললাভের কোন সম্ভাবন! 
নাউ । আম বুটিশ সিংহের সম্পূর্ণ আা্রহ প্রজা, অন্ত দগ্ধ না হইলে 
মহামহিম মন্ত্রী সমাজের কার্যোর প্রতি দোদারোপ ক কোন গ্রায়োজন 
ছিল না। অস্থদদ্ধ হইলে আশ্রত প্রজা বৃটিশ সিংহ বাতীত আর 
কাহাকে মর্্ববাথ! জানাবে? ভারতীয় প্রক্কতিপুজ্জের বিষম ভুল এই 
ষে, ঝুঁটিশ এডমনিষ্ট্রেশন দেশে তরঙ্কর ব্যবহারবিল্নৰ উপস্থিত করার, 
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গ্রজার সুখ ও শাস্তি যে প্রকারে বিনষ্ট হইতেছে, বিশ্লেষণ পুর্ব্বক কোন 
দিন দেশাধিপতিকে বুঝাইতে চেষ্ট। করেন নাই, উহাই আমাদের সম্পূর্ণ 
ক্রুটী। রাজ! পরিণাম ফল ধাহাই প্রদান করুন না কেন তাহাকে 
এ্রকবার সবিশেষ বুঝাঈতে চেষ্টা করা উচিত4 অংশীদার সভার অস্তিত্ব ও 
আনুগত্য বাঠীত, জএন্ট্টক রক্ষা হইতে পাঁরে না । চেষ্টা করিলে বুটিশ 
সিংহ এইঈ ন্যায় এবং সঠোর নিকট অবনত মস্তক হইতে পারেন । 
কিন্ত হায়! রাজার স্থান প্রকুতিপুঞ্জও অন্ধভাঁবে বিপথে চলিয়াছেন। 
কলিকাতা! মহানগরীতে বাঁন্যকালে যে সমস্ত বৃহৎ ভবন দেখিয়াছি 
ৰার্ধক্যে এখন উঠা বহুস্থলে খণ্ড খণ্ড অবস্থা দেখিতে পাইতেছি, 
বর্তমান স্বত্বাপিকাঁরিগণ বিশেষ স্থাপত্য বুদ্ধর সহায়তায় বৈঠকথানাকে 
পাঁইখানা এবং পাইখানাকে বৈঠকখানায় পরিণত করিয়া কোনরূপে 
বাসের যোগ্য করিয়া লইয়াছেন। পরপুরুষে স্থাপত্য বা ইঞ্জিনিয়ারী 
বুদ্ধির প্রভাবেও যে কুল পাওয়া! যাইবেনা তাহা কি কেহ ভাবির! 
দেখিতেছেন? মাঠ প্রদর্শন করিলে ছুই এক বিঘা ব্যতীত পঞ্চাশ বা 
ষাইট বিঘার গ্রশস্ত কুষেক্ষেত্র আর প্রা দেখা যায় না। হায়! “কি 
হইল রে। অন্নপূর্ণার দেশে বাস করিয়া 'আমরা হা অন্নঃ হ' অন্ন, শব 
সর্বদাই বোরুদ্দামান | ইহা অপেক্ষ। ছুর্দেবের বিষয় আর কি আছে । 
মহাশক্তির জাগরণেন পূর্বাভাস দেখা দিয়াছে, লোকে ম1 বলিতে শিক্ষা 
করিয়াছে, উমার চওণ প্রীস্তে মনপ্রীণ সমর্পণ করিতে আর অধিক 
বিলম্ব নাই, মহাশণ্তর কৃপায় নেংটা বা ডোর কোৌপীনের দৌরাত্মা 
ভারত হইতে অনেকাংশেই ত্ামপ্রাপ্ত হইবে । আমর! প্রাণপণ চেষ্টায় 
দেশ ও বিদেশে দেব াদিগকে জাগ্রত করিতে সক্ষম হইলেই মহাশ'ক্ত 
অন্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ' হবেন | তাহার হস্কারেই দানব ভন্ম হইয়া যাইবে । 
ভারত সন্তানগণ যদি 91781 1010675 ০1076 10170 50০01 
€0070807163 10036 06 90061. 65. 91081 1)010015 
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50001 ( জয়েপ্টষ্টরকের অংশীদীরগণ অবশা  অংীদার সভার 
আনুগতোর অধীন হইবে) এই সতোর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং 
সাধনপথে অগ্রদর হয় উহার জয় অনিবাধ্য' কোন রাজা বা 
মহারাজ! ভ্রমবশতঃ প্রথমে বিরুদ্ধাচারী হইলেও পরিণাম রক্ষা 
করিতে পারিবেন না। দেবপ্রকৃতি কোন লাক্তা বা মহারাতার 
সহায়ভাঁয় বলীয়ান হইয়! গ্রকৃতিপুগ্ত সাধন দাগ এবাগ্র ও অগ্রসর 
হইলে যখন পৃথিবীর একাংশ ন্যায় এবং সার উজ্জ্রন আলোকে 
উদ্ভাসিত হইবে, তখন পার্ববন্টাী দেশ সমুহ অ'বলছেই উহার অনুগমন 
করিবে । কোন রাজাই সেই সময়ে বিধু শন্দাব (লখিঠ শৃগাল বন্ধুর 
ন্যায় “ইদং পাশ! স্বাযু নিশি! কখং ভট্টাক বাদরে দ্তং স্পৃশামি” 
বলিয়! দুরে থাকিতে সক্ষম হ ইবেন না দেশের বাখভার িএব বিনষ্ট ন! 
হলে আমাদের মঙ্গল না, আমাদের দুর্ভাগা বশতঃ ভার শীয় অধিরাজ 
বন্দ বাহীত ধদ্দি অন্ত কোন মহীপালকে জাগ্র* এবং তাহার কপা 
আকর্ষণ আবশ্তক হয়, আনার বিবেচনায় মাননীয় ও মহামহিম তর্ক, 
সম সা এরুম খলিফা প্রীল ভমুক্ত সুলশান আব, হামদ গাঁ 
বাহাছ্রই সর্বাপেক্ষা অগ্রগণা | ভসা করি দেশ হিট*যীমাত একাগ্র 
ও একব্রেত হঠয়া বাবভীর বেপ্লব প্বংসপুর্দক ভাপত্র চৈ গনা সম্পাদনে 
প্রীণপণে ত্র করিবেন ! বিদাগন কৃপায় ভাগ বঙ্ষা হইবে । 

হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খুষ্টান গর প্রতাক প পিবাবের বাসস্থান 
আপন আপন চতুঃসীমান নধো এক একটি কাজ | হওয়া গবরমে্ট, 
ইম্পিরিয়াল গবর্ণনেন্ট বা প্রতন্সিয়াপ 'গবর্ণজেন্ট প্রা হব আশ্রয়ে 
প্রতিপাপিত ও শাননে শৃঙ্খল! প্রাপ্ত । রাজুর সনন্ত্ঠ ভা অতি 
সক্ভাবে বর্তমান কহিয়াছে | সর্বসাধারণ প্রজার প্রবাঃরপ নাজ- 
তবে সইত বে প্রকার ঘন সন্বন্ধ। উিজ্া, উম্পিরয়াল বা প্রভিন্সি- 
য়াল গবর্ণমেন্টের সহিত তন্রপ নহে | বনুব্ান্তি একত্ে স্বাম' প্রযুক্ত 
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ইংরেজীতে উহার কমন ওয়েল্থ নাম নির্দেশ কর! যাইতে পারে । কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই যে উল্লিখিত কমন ওয়েল্থ সমূহে কোন প্রেসি- 
ডেন্ট বাঁ তাহার কোন কৌন্সেল সভা নাই। স্ুনধরাং প্রক্কতি পুঞ্জের 
ছর্দশার সীমা ও সংখ্যা নাই । বুটিশ সিংহ এডমিনিষ্রেশনের এই গুরু- 
তর দৌষ বুঝতে ন! পারা হেতু, হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রস্ৃতি 
প্রত্যেক পারবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়। 
যেন সর্ধদাই দগ্ধ হইতেছে । রাজার প্রতি প্রকৃতি পুঞ্জের ভক্তি হাস 
এবং অসন্তোষ বৃদ্ধর ইহাই মূল নিদান। মূলের দৌষ সংশোধিত 
না হইলে প্রজ্জার ভক্তি ও শ্রদ্ধা! আকর্ষণ অসম্তব। মহামহিম মন্ত্ীবর্গ 
সাবধান ন! হইলে একটা খণ্প্রলয় ঘটনা অব্স্তাবী । যে কঠিন সময় 
উপস্থিত তাহাতে ব্যাধির নিদান দুবীভৃতপূর্বক সংশোধনের চেষ্টা না 
হইয়া যদি কেবল রাজা ও এ্রজার বল ও কৌশলের পরীক্ষাই আর্ত 
হয়, উহাতে বর্তমান প্রবল রাজ শক্তির প্রভাবে বনুপ্রজ! নিউনিসিপাল 
অধিকারের বাসেন্দা স্বাধীন কুকুরগুলির ন্থায় মৃত্যু আলিঙ্গন করিবে । 
আগ য্দ অচিস্তিত কোন দৈব কারণে প্রজ।শক্তি প্রবল হয়, উহাতে যে 
কত বীভৎস ও লোমহর্ণকর কার্য্যের অভিনয় হইতে পারে ভাবিতেও 
হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বুটিশসিংহ বহু জ্ঞানবানের সাহায্যে পরি- 
চালিত, বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্ধ্য করিলে এখনও সমস্ত" বিপত্তির মূলো" 
চ্ছেদ হইতে পারে। ও 

হিন্দু-ল, মহম্মদীয়ল এবং ই্ডিয়ান লাকৃপেশন আক প্রভৃতি বৃটিশ 
সিংহের ক» কার্ষের ফলেই ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে । মন্ত্রীবর্গ যদি 
উহ্বা কেবল মুর্খ ও বর্বরের মস্তিস্ক গ্রস্থত বলিয়া স্থির নিশ্চয় করেন, 
এবলিন করিলেই আমর! উপস্থিত মহাসস্কট হইতে রক্ষা পাইতে পারি। 
পরস্ত মহাজন কর্তৃক অবলম্থিত নীতি ও প্রণালী সমূহের মধ্যে কোনটা 
বাস্তবিক শান্তিপ্রদ পরীক্ষা (চ:4:96110)606) করা উদ্দেস্ত হইলে 
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বিহিতপথে ও বিহিত প্রণালীতে পরীক্ষা হইতে দেওয়াই উচিত। 
আমাদের ব্যবহার শান্ত্রগুলি দগ্ধ বা এবলিস হইবার পূর্বে বিজাতীয় ও 
বিপরীত মুখী সভ্যত। এবং ব্যবস্থাকে সকল স্থলে প্রীতির সহও আলি- 
লন করা যায় না । এই ন্যায় এবং সত্য কিজানি কি জন্ত বৃটিশ মন্্রী- 
বর্গের মন্তিষে স্থান পায় না। উংরেজের ও অধকাংশ ইউরোপীয়ের 
বিশ্বাস এই যে তাহাদের আচার ব্যবহার উতাদি সমন্তই দেবতুল্য। 
অতএব হিন্দু ও মুসমলমান গ্রভৃতির অবশ্তই অন্ুবরণীয়। এই অন্ধ 
বিশ্বাসে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতিকে ভাহার! পাশ্চাহা আচার ব্যবহার ও 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইত্যা্দ শিক্ষাদিহে প্রবৃহ হইয়া যে অপ্ম গুজ.লত 
করিয়াছেন উহ! এককালেই অপহা এবং উহার প্রভাবে পরিবারে শাস্তর 
লেশমাত্রও নাই । 'বধাভার কপ! এবং স্বদেশ হিঠৈষগণের প্রাণপণ 
চেষ্টা একত্রত হইলে ভারত সন্তান জাগ্রত এবং উলিখিত বিপদ হতে 
মুক্ত হইতে পারেন । পাশ্চাত্য বন্তিগত স্বাপীনন প্রবণ হইছে পরি 
বারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না) সুখ ও শান্তি লাভ ত দুরে? কথা | 
রাজোশ্বন্ন কর্তৃক পরিবার স্ষ্টির পথ রুদ্ধ হইবার পুর্বো পারিবারিক? 
স্তায়ের বিরুদ্ধে অভিমানের চেষ্টা বড়ই বিষম অহন্তুখঠা | মঙগলময় 
পিত৷ স্বদেশ হিতৈষিবর্গের এই সু বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন কি? 
বিধাতঃ ভারত রক্ষাকর ! , 
ইযুরোপীয়দিগের মহিত সংঘর্ষে তাহাদের ধিপণীঠ দুখা আচার ও? 
ব্যবহার ইত্যাদি, প্রথমে আমাদের সমাজে বিশেষকপে প্রবেশ লাভ করে 
নাই । সিপাহী “বিদ্রোহের পর বুটিশ দিংহ যখন ভারহবর্ষকে খাস 
তবাধ্ধানে লইঈলেন এবং আইনের পর আইন করিয়া প্রক তিপুঞত্রের 
কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে আরম্ভ কঠিলেন। শীর্ষস্থানস্থিত ইংরেজের 
অদূরদর্শিতার ফলে বিপরীত মুখী ইযু'রাপীর ব্যবহার শাহর তাগ 
অলক্ষ্যে আমাদের ব্যবহার শান্তর প্রবেশ করিয়া এক অপূর্ব খিচুড়ি! 
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প্রস্তুত করিল। ভারতীয় প্রক্কৃতিপুঞ্জের উহা জীর্ণ করা অসাধ্য হওয়ায় 
মহাবিপ্রব উপস্থিত হইয়াছে । ইয়ুরোপের আমদানী অনিষ্টকর 
পদার্থ সমুহের মধ্যে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত অন্ত কিছু 
তুলনীয় হইতে পারে না। উহাই হিন্দু জাতি রক্ষার মূল ভিত্তি “গুরু 
আজ্ঞার আম্গত্য” বিনষ্ট করিয়াছে । মুসলমানগণ “বেআদব” 
কথাটার প্রশ্রয়দাতা' ছিলেন না। কিন্তু যে মূহুর্তে পরিবারে ব্যক্তিগত 
স্বাদীনসা প্রবেশ লাভ করিল এবং রাজ্যেশ্বর উহার প্রশ্রয়দীতা হইলেন, 
সেই সময় হইতেই ভারত সন্তান “বে আদব” হইতে আরম্ভ করিল। 
পিতামহ মহাশয়কে কথায় কথায় “নাতি ছেলের কেন দাদা ?” প্রশ্নের 
সছুন্তর করিতে না পারিলে কার্ধা অচল হইয়! পড়িল। বর্তমান সময়ে 
পাশ্চাতা বক্তিগত স্বাধীনত! যে গ্রকার প্রবল ভাবে পরিবারে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে, তাহাতে গুরু আভ্ঞার আনুগত্)” প্রায় সম্পুর্ণ ঈ বিনষ্ট 
হইয়াছে। গুরু আজ্ঞার অন্ুগত্য” পরিবার দেহে প্র।ণ স্বরূপ ছিল। 
উহা বিনষ্ট প্রায় স্থৃতবাং আমাদের প্রাণও ওষ্ঠাগত হইয়াছে সন্দেহ 
নাই । যাহার| প্রথমে চিরন্তন সংস্কার নিবন্ধন গুরু আজ্ঞার আশ্গুগত্য 
পরেঠাগে পাশ্চাত ব্যক্ত গত স্বাধীনতা অবলম্বন জন্য প্রলুন্ধ হন নাউ, 
সমাজে তাহারা মূর্খ ও বর্ধর এবং ষাহীরা অন্তরে পাশ্চাতা ব্যক্তিগত 
স্বাধীনগার প্রেমে বিহ্বল হইয়া! প্রকাশ্ে নান| কুটিলতার আশ্রয়ে 
দায়াদ দ্িগকে বহু বিষয়ে বঞ্চনা পূর্বক আপনার স্বার্থ অবিহিত 
উপায়ে ফাজিল ড় করাইতে সক্ষম হইলেন, নেই সমস্ত অনিশগ্ত 
ছুরাত্বাই সমাজে চতুব ও বুদ্ধমান আথা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্ত 
এই অবস্থ। সমাজে আর দীর্ঘ কাল বর্তমান থাকিতেছে না। যে হেতু 
এখন বহু পরিবারেই পিতার আদাশ্রাদ্ধের পর পার্থক্য ব1 প্রকারাস্তরে 
বলেতে হইলে পরিবার চূর্বকরা আর ঝাকি থাকিতেছে না। কোন 
কোন স্থলে ব! পিতৃদেহ শ্বশীনে যাইবার পূর্বেই একটা মীমাংস! 
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না হইলে চলিতেছে না । পরিবার নর হওয়ার পর যদ্দ আর কাহাকে 
পুনরায় পরিবারে আবদ্ধ হইতে ন| হইত, তাহাতে তত ক্ষতি ছিলনা । 
কিন্ত যে পরিবারে আবদ্ধ না হইমাই উপায় নাউ, তাহা চুর্ণ কণিয়! 
পুনর্গঠনের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা এবং ক্ষতির ত কথাই নাই । আমার 
শিক্ষা ও শক্ত অতি সামান্ত | ইহ! অপেক্ষা উত্কৃষ্ট চিত্র অস্কঠ করিয়া 
স্বদেশবাসীকে দেখাইতে অশক্ত। সকলেই তূক্তভোগী, আপন 
চেষ্টায় বিপ্লব রহস্ত সবশেষ বুঝিলেই সুখী হই । 
দেশহিতৈষী মহাত্বাদগের নিকট আমার (শীত নিবেদন এই যে 
কলিকাতার মহানান্ত হাইকোর্টে ঘে সমস্ত উকীল বা বারষ্টার প্রত্ৃতি 
আছেন, তাহারা সকলেই ব্যবহার শাস্ত্রে স্ুপঃওত। প্রকতিপুঞ্জ 
যে প্রকারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, প্রতিদিন গ্রতাক্ষ করিতেছেন ॥ 
তাহাদিগকে ও রাজধানীর কন্িপয় স্ুবিজ্ঞ ক্যাপটালিই্ সন্তানকে 
এক্রত করিয়' একটা সভ। সংস্থাপন করিতে সক্ষন হহপে জাগীয় 
উদ্ধারের পথ প্রন্তত হইতে পারে। প্রথমে উকীল বাব্যাএার দিগের 
মধ্যে কোন মহাত্ম। অনুগ্রহ পূর্বক আনার আত্মত্ সমালোচনা বা 
হিন্দু-বিক্তান-স্ত্র পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। 'আপর্ন সবি-শষ 
বুঝিয়া সহকারিদিগকে বুঝাইবার জন্ত একটা বন্ততা করান | হিন্দু 
বিজ্ঞান-হুত্রে আমার পহনের কারণ নির্দেশ করিতেহ ভার-ঠব, প হনের 
কারণও নের্দেশ করিয়াছি 1, আমার কোন বপান্ডর সংশোরন ভচ্ছ!| 
করিলে আদালতের আশ্রদর লইতে হর 'আঅপিচ ভারত বেন বেপনের 
সংশোধন উচ্ছ! করিঠল সপার্ছেএনেন্ট ভারহসমানির আমর গ্রহণ 
করেতে হয়। উপরোক্ত সভার সভা উকীল ব বাঠান প্র25 বদি 





অনুগ্রহপুর্বক ভারতের পতন রহন্ত সন্থ্ধ সৎ 1: নপট একখান আবে- 
দন পত্র লেখা দেন এবং মাপন নংক্কনুক বলাও ভগ্ত লেপ স হি 
মত্ব করেন, ভারতে শুভাদৃষ্টেদ সঞ্চার অবহন্ভাবা। একা নাব্য না, 


৩০ হিন্দু-বিজ্ঞান-হৃত্র বা আত্মতত্ব। 





আইস ভাই, সকলে মিলিয়! বিপ্লব রহস্ক আমাদের পালন কর্তী সপা- 
পলিয়ামেন্ট সআাট সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাছুরকে জানাইব ৷ পরস্ত বর্তমান 
ংখা ধাহার পাদপন্মে উৎসর্গ জন্য লিখিত; আমাদের সআাটের বুগল 
ৰা অর্ধাঙ্গরূপিণী সেই মহাঁশক্তি স্বরূপা ডেনিশ রাজদুহতা সাআজ্ঞী 
মাতা এলেক জেব্রা বুটিশ এডমিনষ্টেশন সমুদ্ভুত ব্যবহার বিপ্লবের 
ফলে বিদীর্ণবক্ষ দেখাইয়া কাতর কঠে বলিব, 11০07৩11 517:5 
596 17০8  ইষ্ট দেবতা সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিবেন । 
ভারত সন্তানগণ ঘোরতর মোহনিদ্রায় নি্রত, কোন গুাঁকার চেষ্টায় 
এপর্যন্ত তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে সক্ষম হই নাই । বাবহার বেগ্ব 
রহস্য ভেদ করিতে যথাাণ্য চেষ্টা করিয়াও কাগকে জাগাইতে পার্র- 
লাম না। জীবন ব্যাপি সাদনার বিফল মনোরথ হঈতে হইল | না 
জানি কি ক্রটা রহয়া গিয়াছে । আমি এখন বুদ্ধ ও অবসন্ন । কর্শ- 
বীরের আমন গ্রহণ করা আর সাধারভ নহে; কিন্ত ষদিন জীবিত 
আছি ভারতের মঙ্গল চিন্তায় বিরত হইব না। বহুকাল পর্যাস্ত পৈত্রিক 
দেহ ও সম্পন্তি ক্ষয় কৰি: একাগ্রভাবে নিধুক্ত থাকিলেও কোন দেবতা 
বা মাপুরুষকে ভাগ্রত বা তাহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম 
হউ নাই। সুদীর্ঘ চিন্তার ফল কি শেষ এই হইল? সমন্তই কিভুল 
বুঝয়া,ছ £ যাহার সমর্থন জন্য লোক ছিলে নাই, সাদরণে তাহ! ভ্রান্ত 
মূলক 'মঞ্ক্মান করা! বিচিত্র,নচ্ে, কিন্তু ভারতের ভূল কি আমার ভূল, 
ভারতীয় অপিরাজ বৃন্দ ও তাহাদগের পারি? বর্গের ভূল ; ম্বা আনা- 
রই ভুল এই সংশয় মনে মনে অটুট রয়! গেল ..যাহা সত্য বা মিথ্য। 
আহা ইতিহাস সময়ে সপ্রমাণ করিবে কিন্তু আপাততঃ দীদাংসকের 
দৃষ্টি ও স্থুবিবেচনার উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। 
অপর, একটা ।কথা,_-অনেকে বলয়া থাকেন ষে মগালেরিয়া ইত্যা- 
দিতে ব২সরে বছছোক তৃত্মুখে পতিত হইতেছে । বিধবা বিবাহ 
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না থাকা হেতু ক্রমেই হিন্দুর সংখ্য| হাস হইছে তছে, এই বিষয়ে ৫ যে চন 
করিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণ। এই যে মনুষা সমাজে অর্থ সন্কট দুর 
হঈলে ব্যাধি সথ্টির মূলীভূত দুষিত জল বায়ুবা আহাধ্য ইতাদ: সংশ্রব 
হ্বাস প্রান্ত হয়। ভাঙার পরে হিন্দু জাতির ধণ্যে দৃঢ়তা, ধন্মপণায়ণগ ও 
ধন জ্ঞানে পরিপকতা ইত্যাদি জন্মিল অকাণ মৃতু প্র-শঃ ঘটে না 
স্থতরাং ক্ষতি অতি সামান্তহ হইয়া থাকে! হিন্দু শান্ত্রণীরগণ মে 
পরিবতা রক্ষা উদ্দেশে। বিধবা বিবাহ নিযে করিয়াছেন উ লিখিত 
সামান্ত ক্ষতি নিবন্ধন সেউ স্বগাঁয় মহান্‌ পবিত্রতা বিন, চেষ্টাও 
উদ্দাম প্রশংসার বোগ্য নতে। দুবিত ভণখায়ুন সংযোগ ব ধাম হাতা 
ইন্গাে হিন্দুর সংখ্যা স্বানের নৈমিতিক কাগ। উত্স সন্ধে 
মৌলিক দোষ সংশোপন ব| নিদান পনিহাাগের ০১৪ তাই কিন্ত বিধবা 
বিবাহের প্রশ্রর দিতে হইবে, ত্রান্ষণ কখনও হঠ। অএগ্ুমোদন করিতে 
পারেন ন। এবং শ্মন্তান্থ অনেক জান পঙেও হহা অগ্গমাদনের সম্পুর্ণ 
অধোগা। আদা: দুল বন্তব্য অত্র স্থেত শেষ ১হল। 
পাঠপনৃন্দের সতিত শেৰ সাঞ্ষাে। পা আানাদের পববারে প্রথন 2 
দুর্ঘটনা এ দে গৃহর অনষাত্রী দেখত; ৬ রাশমা!ব বিগ:ঠ৫ হুট 
ভগ্ন হওয়ায় পুরা নবীন কপেব? প্রঃ 5, হহয়াছ, ছঠায়ং£ পর 
বাতের শিঞোভুণ পাখলার সুপ্রণদ্ধ উনণ আিতশচজ তা দাদা 
হাশর সন ১৩১৩ পার ১১উ বান্ধণ এবং ভাহার সর্ধাকনিষ্ঠ সহোদর 
রাখান দাস "বিগত দই আঁঙন হাতখে মানবলীলা স্রণ চা 
ছেন।* উপবুপরিএই সকল ঘটনা বিধি নি হতে? সম্পূর্ণ পরিচায়ক । 


িিিি58688568-- 

₹ পরিবারে মৃত বা জয়ের অনান্য বরন এ মাওায় স্থগিত ঘাকিল। বংশের 
ইতি হাল ১ম্বদ্ধে যাশা লিখিয়ে তাতে জান বৃত কোন ভুল নাই। কেধল বংশ 
তরুতে ৮০ গায় মহশছের পুত্র ছুইটীর নান আহি চর্কল প্রমাণে ক্পিবদ্ধ করি 
যাহা তাহাদের প্রতৃত নান কি হিল মনে মনে বিশেষ নংশয় রহিযা গিয়াছে | ভকি" 
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তাহার মনে আগ .ক+ আছে তিনিই মানেন, দাদা মহাশর সম্পত্তি 
প্রধান কেন্দ্র স্থাণ পাবণা টাউনে অধিষ্ঠান করা হেতু শরিকগণ টং 
রেট সম্বন্ধে অনেকাং:শই নিরুদ্ধেগ ছিলেন । এখন ষ্টেট সম্বন্ধে ছুশ্চস্তা 
ও উদ্বেগের সীন| শাই । বর্তমান সময়ে পরিবারে আমিই সর্বজ্তোষ্ ! 
পুরুষের মধ্যে আশা? 'প্রণম্য আর কেহ নাই কিন্তু আমি প্রায় পচিশ 
বৎসর কাল মাঠে মাঠে | বনে বনেই বেড়াইতেছি 1 ভ্রাভাগণ কোন 
দিন আমার পরামশ শ্রবণ-যাগ্য বিবেচনা করেন নাই, এখনই যে শ্রবণ 
' করিবেন তাহার ভন্রসা স্থল কোথায় ? ভ্রাতা বা ভ্রাতপ্,ভ্রগণ আমার 
প্রস্তাব শ্রবণযোগ্য 'ববেচনা করিলে এখনও সমস্তই রক্ষার সম্ভাবন' 
ছিল কিন্তুহায়! কোন রূপেই বিপ্রবোতে বাধ! দিবার শক্তি ও সাধ্য 
হইল ন|। এ্মান তারানাথ রায় প্রভৃতি সম্পন্তি বাটওয়ারার মোক 
দম! উপস্থিত করিয়াছে, সম্পন্তি ও পরিবার অচিরেই চুর্ণাকত হইবে। 
. হায়রে রাজসাহী বিভাগে স্থপরিচিত পোতাজয়া গ্রামের রারপাড়ার 
রায় পরিবারের দেহ, সুণ্ড, হস্ত, ও পর প্রভৃতি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া স্থানে 
স্থানে পতিত হইশেছে | আমরা সমূলে বিনষ্ট হইলাম। হিন্দু লর 
অধীন থাকিতে হইলে যে পরিবার গঠন ন1 করিয়া উপায় নাই ছুম্মতি 
বশে উহা ভগ্ন এবং চুর্ণ করিয়া দায়াদবৃন্দ প্রত্যেকে নুন পরিবার 
ংস্থাপনের চেষ্টা করে' কেন? হাররে! চক্ষের ছানি কোন রূপেই 
কাটিল না। ৃ 
বাল্য জীবনে সংবাদ পত্র পাঠে সহসা একদিন অবগত হইয়! 
ছিলাম যে ঢাকার খাঞ্ে আব, গণি মিঞার পরিবারে পার্থক্য উপ- 
স্থিত স্থতরাং চুর্ণাকত হইতেছে। সম্ভবহঃ এই সমরে স্তার জর্ড 
ক্যান্থেল বঙ্গে! লেফ্‌: টন্তাণ্ট গবর্ণঃ ছিলেন। তিন, সংবাদ পাইবা_ 








বাত সংস্করণে নান দুইটা ক, থ ইঠাৰি পে নিদ্দেশ বা. কুট শোটে ব্ধরণ লিথিয়া 
রাখাই নঙ্গত মনে করি। 
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মাত্র তদানীন্তন কাঁলেব ঢাকার সব জজ ৬গগ্গাচরণ ২ সরকার পরসু 
কয়েক জন সম্্ান্ত বাক্তিকে মধ্যস্থ নিবুক্ত করিয়! সমস্ত বিবাদ আপোষে 
মীমাংসা পুর্র্বক পরিবার রক্ষার স্থবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । আমাদের 
পরিবার রক্ষার জন্ত লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণর অথবা বিভাগীয় কমিশনার 
প্রভৃতির কুপাদৃষ্টি আকর্ষিত হবার সম্ভাবনা স্তল কোথায়? পরন্ত 
ঢাকার সব জজ প্রসিদ্ধ গণি মিএগর পরিবার রক্ষা করিয়া গৌরবাম্বিত 
হইয়াছিলেন ৷ কিন্তু আমাদের ছুর্ভীগা ফলে পাবনার সব জজ কর্তৃক 
অবিলম্বে নিজ এলাকাদীন পোতাজিয়া রায়পাড়ার রায় পরিবারের 
[110 অর্থাৎ অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলি সম্ভব: প্রকারাস্তবে খণ্ডিত 
(10150901060160 ) হইবে | হায়রে! আমরা খণ্ড বিখণ্ড বা চর্ণে 
পরেণত হইলাম | হা বিধাতঃ1' অশেষ-সদনুষ্ঠানরত জেল! পাবনার 
আন্তর্গত পোঠ্ক্িয়। গ্রামের রায় পাড়ার পতনোন্ুখ পায় পবিবারকে 
মধাস্থ্ পূর্বক জয়েন্ট নীণতি ও প্রণালী অবলম্বন করাইযা রক্ষার পথ 
উন্ুক্ত করিচে পারেন, এবিধ মহানু'ভব বাক্কিণ অন্তিত্ কি এই দগ্ধ 
বঙ্গভূমিতে নাই? 
পর, সন ১৩১৪ সালের ২৩শে মাঘ শারিখে আমি পুত্র কয়েকটী 
এবং তৃতীয় জামীভ মুরতর দেবের বংশধর ( মেদোবাড়ী শাখা) শ্রীমান 
বিদ্কামাধব রারের সন্ভত বঙ্গী কায়স্থসভাব অন্থনোদিত কষত্রিয়াচারে 
উপবীত্ত গ্রহণ করিয়াছে । কাসন্তসভা হইতে শ্রাঘুক্ধ বাবু রাজরুষঃ দন্ত 
ও ্রীধুক্ত চণ্ডীচরণ দস্বহিভূবণ মহাশয়ের উদ্যোগ ও কর্তৃত্বে প্রেরিত 
শ্রীযুক্ত রজ্নীকুমার বিদ্যাকল তরু, প্রীযুক্ত কৈলাপচন্দ্র শিরোমণি ও 
প্রযুক্ত মধুল্দন কাবারদ্র মহাশয়গণ গ্রাম্য পুরোতিত জধুক মৃত্াজয় 
চক্রবন্থা মহাশয়ের সহিত মিলিত হয়! উক্ত কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন । 
' আমাদের ষ্রেট কমন ওয়েলথ, বিধায় প্রেসিডেষ্ট স্বরূপ কমন 
ম্যানেজার ব্যতীত কার্য অচল। জেলার জজ সাঁচেব নুতন প্রজা ও 


৩৪ হিন্দু-বিজ্ঞান-সৃত্র বা আত্মতত্ব। 


ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইনের বিধান অনুসারে ষ্রেটের কমন ম্যানেজার 
নিযুক্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ সম্পত্তি ম্যানেজারের তত্বাধীন হইলেও 
ঘটনার চক্রে নিজ তদারকেও কিছু অবশিষ্ট আছে । মূল সম্পন্তি 
হস্তচ্যুত অথচ সামান্ কিছু হস্তগত থাকায় শরিকদিগের প্রত্যেককে 
বাধ্য হইয়৷ আর একদফ! আফিস-ব্যয় বহন করিতে হইতেছে । এদিকে 
ম্যানেজার জজের আন্নগত্য ব্যতীত অংশীদারদিগের আনুগত্যের অধীন 
নহেন। আয় ব্যয়ের জমা খরচ বা! ব্যালান্স শিট ইত্যাদি অংশীদার- 
দ্রিগকে দিতে হয় না। কোন অংশীদার ইচ্ছা! করিলে নিজের লোক 
পাঠাইয়! সেরেন্তার কোন কাগজ নকল করাইয়া লইতে পারেন বটে কিন্ত 
ঠোঁট ও মুখ চাটিয়৷ আম্মসম্বরণ করিতে হয় ইহার মধ্যে এবিধ স্থলও 
যথেষ্টই আছে । নিজ সম্পত্তির কোন তত্ব জান! ইচ্ছা বা কোন অন্যায় 
আচরণের প্রতীকার করিতে হইলে এক একটী মৌকদ্দমা আরম্ভ করিতে। 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উকীল, মোক্তার, এটর্ণি বা তত্বাবধায়ক কম্মচারীর 
জমাখরচ মঞ্জুরের চিস্তা করিতে হয়। ইংরেজের আদালতে মোকদ্দমায় 
যে লাভালাভ তাহা ভূক্তভোগীর অবিদ্িত নাই ! ম্যানেজারের অন্থায় 
আচরণের প্রতীকার বহু স্থলেই বায় এবং কষ্টসাধ্য । বঙ্গবাসীব 
সম্পত্তি বিনষ্প্রায়। যাহা কিছু দেখা যাঁয় উহ লর্ডকর্ণওয়ালিশ কৃত 
দশশালা বন্দোবস্তের ফল। গবর্য়েণ্টের কত কার্ষোর ফলে বঙ্গের 
ভূমাধিকারগণ কমন ম্যানেজারের হস্তে সাক্ষীগোপাল ও ক্রীড়াপুত্তল 
হইতেছেন ৷ যে একটিং বিধি প্রচলিত হইয়াছে উহাদ্বার! ধনস্বামী কখন 
সন্তষ্ট হইতে পারে না। ভারতের পিত! মাত! থাকিয়াও যেন নাই। 
স্থতরাং ছুর্দশার কথা কাহাকেই বা বলি আর কেই বা শ্রবণ করে! 
যে অগ্মিতে ভারত দগ্ধ হইতেছে ততদ্দারা পোতাক্তিয়! গ্রামের রাষ 
পাঁড়ীর রায় পরিবারও দগ্ধ হইতেছে । গৃহে অগ্নি লাগিয়া সমস্তই 
পড্ধিয়। ছারখার হইল, প্রতীকারের কোন বিহিত উপার ন1 থাকা হেত 








হিনু-বিজ্ঞান-শত্র বা আত্মতত্ব। ৩৫ 





কেৰল ফাল ফাল চক্ষে তাকাইড| দেখিলাম, উহাতে মন ক্ষিপ্ত ন! 
হইবে কেন? ঘোর ক্ষিপ্ত অবস্থা সত্বেও আত্মদহন বৃত্তান্ত বা 
গ্রকারাস্তরে বলিতে হইলে সমস্ত ভারতের সর্বনাশ কাহিনী ভারহসন্তান 
দিগের নিকট প্রকাশ করিতে সক্ষম ঠইলাম, ঘোরতর বিষাদের মধো 
ইহাই একমাত্র সাত্বন1 ! ভ্রাতৃবুন্দের থুলিবৃষ্টি সহা করিয়! স্বদেশহিতৈষী 
কতিপয় মহাত্মার সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে 
গাহিতে ব্যবহার-বিপ্লবের ফলে টলটলায়মান পাচ বা দশটা সন্ত্রস্ত 
পরিবারের দ্বারদেশে জলম্ত অক্ষরে চৈতন্য বা জাগরণের মন্ত্র স্বরূপ 
4১1017690০0 107০5680216-00010015 00001] 0৩ 1011 


15 100510816 ( অংশীদার সভাবিহীন জয়েন্টই্টকের পতন অবশ্থস্ভাবী) 


এই বাকাটা লিখিয়! দিতে সক্ষন হইলে অস্তুরের “শষ আশা! পুর্ণ হয় 
উহ্ঠা দ্বারা উষ্ট দেবত', ইট্টসিদ্ধির পথ মুক্ত করিলেও কবিতি পারেন । 


কলিকাভা মহানগরীতে হিন্দুবিজ্ঞানন্যত্রের মে সদন্ত পাঠক আছেন * 


তাভারা এই শুভকার্ষো সহায় হইছে পারেন কি? উপরোক্ত বাকাটা 
হিন্দু, মুসলমান ও দেশী গ্রীষ্টান প্রতি ভারহীয় প্রহোক গ্রজার ছ্বারদেশে 
লিখিত হওয়া! আবশ্যক বটে কিন্ত সস্তানসম্প্রদার বাতীত এ কার্ধা এ 
বুদ্ধেব নহে। ভারতের পাপভোগ শেষ তরয়া থাকিলে সন্তানের 


দল প্রবুদ্ধ হউয়' স্বতঃসিদ্ধ উল্লিখিত কার্য অগ্রসর হষ্টবে। সবিশেষ 


বুঝিয়াও যে নিশ্ে্ট থাকবে বিধাহাপুরুষ হাহাকে বশোভাগ্য প্রদান, 


করেন নাই | বিিধাতঃ ভারত রক্ষা কর। 
51791760000) 07110167 ০617012 ! 
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ভারতের কর্ণধার পিতঃ আরল মিণ্টো বাহাছুর ! তোমাকে কিছুই 
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শশী শশীশীশাশীশশীশীশাাীশী া্াীশীটাীশিশিশিশীঁী শী 


বলি নাই। রাঁজপ্রতিনিধিরূপে ভারতে পদার্পণ করিয়া উৎকৃষ্ট ভাবে 
রোগের নিদান অবগত না হইতেই প্রস্থান ইহাই ভারতের প্রচলিত 
রাজনীতি । সুতরাং রোগ উন্মুলনের সম্ভাবনা কোথায়? পিতঃ 
আমাদের উদর অচল, গতিকেই শাস্তির লেশ মাত্র ও নাই। বুটিশ 
শাসনে পালিত কিন্ত ভাগ্য ফলে নিম্পেষিত এই ক্ষুদ্র প্রজার নিস্পেষণ 
কাহিনী অধ্যয়ন করিলে সম্যক উপলব্ধি হইতে পারিত। কিন্তু হায়! সে 
আশ! সাফল্যের সম্ভাবনা কোথায়? ভারতেশ্বর! যদি নিম্মল বশো- 
লাভের ইচ্ছ! থাঁকে তাহা হইলে £৯ 00106 51001 ৮/10)000 51910- 
1,014675 ০080011 0১৩ 1011) 15 1785165915 এই কথাটী ভারতীয় 
হিন্দু মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রজার ধনলগ্নে কি প্রকার শনি গ্রহ রূপে 
বিরাজ করিতেছে একবার .6213196816 ( লেজিসলেচার ) সভায় প্রসঙ্গ 
ৰা কমিশন বসাইয়া তদস্ত করুন, সমস্ত রহস্ত বুঝিতে সক্ষম হইবেন । 
তুমি বা তোমার পরবর্তী ধিনিই এই কার্ধা করিবেন, তাহার রাজত্ব 
কালের যশোম্বতি ইত্তিহাসে স্ুবর্ণক্ষরে লিপিবদ্ধ হবেই হইবে । 
ভগবান তোমাকে সেই অতুল সৌভাগোর আরঁধকারী করুন। পিতঃ! 
তোমাকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিতেছি । 
' পাঠকবুন্দকে প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্বাদ ইত্যাদি । 
0০০ 1759 811, 2000 055 211, ৪০০৫ 5০ 811. আম বিদায় 
হইলাম। 
৩9৮ 7 শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারংণ। 
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শা? হে হরিহর হর হুষ্কৃতিভারং ॥ 





